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ভক্তি ৃ 


ধর্ম-সহবন্ধীয় মাসিক পত্রিকা । 


(জীতীগৌরাঙ্গ-ভক্ক সন্গিলনীর মুখপত্র 1) 
( কলকাতা ভাগবত ধশ্খ যগুল কর্তৃক পরিদশিত |) 
১৮০৭ অর্প১ ১ম হ্যা ভাজ ১৩২৭ ॥ 
্বস্প ্শ্র 


আরীদীনেশচক্দ্র ভট্টীচার্য্য ঈতরত্ব রি 


প টিটি সা 
-৫ভ্5ভভ্তিনগাস্যালম্স? 
ডহটি "ভক্তি নিকেতন” পো মান্দুল ৫ জেলা হাওড়া? 


স্পাশীলা স িশিপপপ 


জাজ্জহাহ্লেন্স মাঃ 

* যর্তুমা্ন ১৯২৯ জাজের ১৪1 সেপ্টেম্বর হইত ভুত তীয় ডাঁকঘরসমূহ অন্বেকজিষ্টারী ভিঃ* ৩০ 
ষ্ঠ রি ডাকে কোন পশেজ, পাংকেট অথবা চিঠি? গৃহীত হইবে না বলিযা আদেশ জারি ও 
1] হউবাছে। আনা কিছু ভিঠ পিঃ ডাকে পাঠাউ্ি হইবে তাহ কেভিষ্টানী কব্ততে হইবে? ৪ 
ক ৫. ৩? বাব মুলা টা শেড টা লি ই ভনন । ভা দি কিরন বটল আগার টে 
2 রর চন্য €৮1নহক্ঞাল তর 5 ভু (গডাক্ষে একএনি করিয়। ডাক্তি পাঠাই 
5 ১74. এক ঢাবা নয আলা পিচ করিলাম 1 এরমানে নুভন নিয়নানুমারে ভিপি 
খু কাদা নি তি নিকট ভইতে ১77 এক টীকা ময় আনা! হরে 
১15/৯ তক টিলিক এ5 ন1 লইতে হইবে কিস আদরা সেই ছে টাঞফাই পাইব, আঁধকস্ত 
গ্রাহক” এ টনটন বেশ াপিবি। পরখন ভইজে পাহগণ যর নিজ নিজ দেয় মুলা 
অ্ি ০০ দি | ইিদা দেন তাহ! হই বাং /* এক আনা খবদেই হ৯৯ পা। 

তালাশ - ৭ দিবে ঈদ এপরএআগামী ববেব ১৭০ ল্ডে টাকা শ্ীহকগীণ 
ভিু্ণের পরও দিছি কিছু আন্না যথানিয়ম হিও পিং করিব, তাহা জনহিয়া? 
ঠনর্গাং+ £ ক'দেন। 

এহ নেটিন গাঁতবাত পর ২ অপ্ত টাকা বা! কোনরাপ পতাদি দা পাইজে তি. 
পি” তে শ্রহণ ধ বৃত্ত গ্রাহকগণের ঠ নি নাই বৃ147 আমরা! ১৫০৯ এক টাকা 
এগার আনান ধাধা টিটি একে এক সকলের নিকটহ ভি; পিঃ করিব । পাশা করি, 
গ্রহণ করিয়া দা পানের চহআ। হড ভিড রকে রক্ষ! করিবেন | 

বিশীত-- 


ভক্তিন্চ্লম্পাদিহ ॥ 


বাধিক্ক মূল্য সর্ধবন্র সড়াক অগ্রিম ১।০ টাক 
 খোড়হাটি পভক্ি-শিদকষভন” হইতে লম্পাদক র্ভৃকপ্রফাশিন | 
ইনি +: ৯? ছু সা: টার ৃ হি 


2, 











রঃ 


স্বর । 






চন 











আসত 





ষ্রছেক মহোদয়গণের প্রতি নিবেদন? 


ই. 








লম ভগবানের রুপায় ও সন্গদয় াঁহকগণের অন্বগ্রহে ভক্তি 
টি খ অতিক্রম করিয়া, ১৯স্ণ বধে পদাপণ কদিলেন | অগ্ান্ত বারের ্তাক্স 














৪ আঁমাদেস ক্রেটা যথেষ্ট হইগাছে তক্জত সকলেস নিকটই আমর! 
গ্র্থী। আশাকরি আমাদের শত ক্রটা। উপেহ্ণা কবিয়াও গ্রাহকগণ 
ঠাক দেবীকে বরাবর যেমন ভাঁভবানার চক্ষে দেখনা আছেন, এবারেও 
ই ছেখিতবন। মনে রাঁখিবেন, আপনাদের মহাশডতি পাইলে আম্বা 
বধ ক্রুটা বিচ্যুতি অনার্শদেই দুর করতে সমর্থ € ৭1 


& চা 3 
না 


্‌ বের প্রারভেই গ্রাহকগণেয় নিকট হইতে মাক শুভিন্র বট্ষিক 
ৰ হিয়া থাকি, এবারেও আমরা সেইরপ পাবার আশাকবি। অন্তধারে 
সং 1 ভিকপিঃডাকে পাঠাইয়া বাধিক মুল্য ভি ক বনাছি, এবারে প্রেসের 
রং তাহা পাবিলাম না, যাহাহউক ভভভ্তি শসল্প গিভা [গ্ধ্যায়ী হাহকগুণ 
রর টাছেমাসের পত্রিকা পাইয়া নিজ নিজ দেয় টাল নাঁ পাঠান তাহা হইলে 
ৃ যাই আমরা ২ সংখ্যা ভিঃ পিতে প্রেরণ করিব। পোর্টাক্ষিসের নুতন 
সাতে ১1০* এক টাঁকা এগার আনা দিয়া ভিঃ পিঃ গ্রহণ করিয়ী' সমৃহগৃহীভ 
রা বিতান্তই দি কেহ পর্িকা গ্রহণে অনিচ্ছবক ভয়েন তিনি প্র 
মা আমাদিগকে জানাইবেন নতুবা পেবে ভিঃ পিঃ ফেরং দিল 
রর গকে অনর্থক ক্ষতি করিয়া কোন লাভ নাই। ভংক্তর কলেবরঃনুদ্ধির জ; 
দান হইতেছে খুব সম্ভব ২18 মাসের মধ্যেই রর্দিত কলেবরে ভস্তিৎ 


2 


6 
সি এ 
রদ বি 


পারেফে আনন দানে সম হইবে। 


বিলি সম্পাদক ভক্তি । 


ভক্তি । 


১৭প নর, ১ম সুখ, ভদ্রি মাল। ১৩২৭ সাজ । 


্বত্গহনাচ্ল্্রঞ্পম্ম। 


তসাতলান্যুলন্তি ভুজ্জোৌ বলক্চাল্গীত্জি 
ওন-্ীর্ভতৈক্ সিভত্তৌ ক্লাস ভাক্ষৌ । 
লিশ্তীস্ভল্লৌ হ্বিজলল্দ্রৌ মুগধর্্সস্পীলোৌ 

স্বন্দে জগত প্রিহকুল্ো করস্নাবভাহলী 0৮ * 


চি 


নিতাই নাম । 


নিই নাষটি বড মধুর নিভাইি আমার প্রীণ । 
শরণাগত কলির জীবে নিতাই করেন জাণ ॥ 
লিতাই 'আসগাব সর্দস্বধন নিতাই মাতা পিতা । 
নিতাই নিমাই বললে মন নিনাই প্রেম দাতা? 
নিতাই সিনা যন কিছু নিতাই নামটা বড়। 
নি'পাই নামে মানে প্রাণে গৌর ভক্তি দঢ় ॥ 
বড়ষ্ট যধুব বডই করুণ আমার নিতাই চাদ। 
ঢুকলে ক।ণে ছাঁন্কতে নাঁবে এমনি প্রেমের ফাঁদ ॥ 
ভবের মাঁঝে বডই চতুর নিং।ই ভজে যেই । 
নিতাই বিন! কলির জীবের ইষ্ট কেহ নেই ॥ 
সব চিন্তা ছাড়রে মন নিতাই নিতাঁই বল! 
সকলি অনিত্য হেথা নিতাই পারের সম্বল ॥ 
দীন_-ঞভোলানাথ ঘোব ঘর্মা। 


জন্মাউমী। 


সথুরার বাজ! কংশান্থর বড় ছুর্দীস্ত রাঁজা ছিলেন। যেমন জু তেরি 





রী ভি [সপ বন সংখা 











নিষ্ঠুর। জীবনের প্রভাতে তিনি ন নিজ্জ পিতা উশ্মসেনকে কারাকক্ষ কারয়া নিজে 
সাহার রাজাপদ গ্রহণ কবরয়া ছিলেন, ভবে কালদা ভগি দেবকীর এতি একটু 
_্েহ ছিল, সেই জঙ্ (পভাকে কারাদ কাঁরর' রা'থপেও ভাগ যাহাতে উপযুক্ত 
পাত্রে স্ত হয় তাহার চেটা করিয়াছিলেন | যড়ুখংশ ওত বস্সদেবে সহিত 
ভ্ঘধ উদ্বাক প্রিয়া পস্পাস কবির: যখল স্বাঁয় সুসজ্জিত রথে নিজে সাথ 
হইয়া বশ্তদেব এবং দেব্কীকে তাহাদের আবাঁসে পৌদ্ছাইতে যাইতেছিলেন, 
তখন পথিমধ্যে দৈববাঁণী দ্বার অবগত হন যে, এই তগ্থিক অষ্টম 
গর্ভস্থ সন্তান দ্বারাই ভাহাব্ব উহ্জাবনের লাঁলীখলা শে হইবে। তখন 
তাহার সেই ভগ্রিক্ষেহেন প্িবর্তে দারুণ হিংারই আটভভাব হইয়াছিল। 
ভগ্লিকে আর পৌছাইসা দেও? হই না,ভতক্ষণাঁৎ রথ ফিরাইয়! আনা হইল এবং 
বন্থু্ধেব ও দেবকীকে কারারুদ্ধ করা হইল । নিটবর শুদয়হ'ন কংশ মরণ-ভয়ে 
ভীত হইয়া গ্রতিজ্কর করিল যে, ভগ্রির গর্ভস্থ সন্তানদিগকে জন্মিবাঁধাত্র শন ভবনে 
প্রেরণ কবিরা অনষ্টের লেখ খণ্ডন করিবেন নিজের ভগ্রি ও ভগ্লিপতীকে 
চিরজীবনের জন্য কারাঁরুদ্ধ করিয়া নিক্ুতিকে ধ্ীকি দিবে। 
ক্রষে ক্রমে এক একটা কবিরা দেবকীর সাতটা সস্তানকে বিনষ্ট করিয়াও 
ংশ নিশ্চিন্ত হইতে পারে নাই, কেম ন| দৈববাণী হইয়াছিল মে, অষ্টম গর্ভস্থ 
পুত্রই তাহার নাশের কারপ হইবে। দেবকীর এবার দেই অষ্টম গর্ভ এই 
ভাদ্র মাসেই তাহার দশসান পুণ হইয়াছে, কংশও এবার আও বেশী সাবধান 
হইয়াছে । ভদ্দিং দশমী পুর্ণ হনার পুর হইতেই কারাপ্রহরীর নংখ্য। দ্বিগুণ 
করিয়া দিরাছে--কোন দেই বেন কেহ কাঁবাপ্রাচীরেক ভিতর প্রবেশ করিতে 
বা বাহির তইতে না পারে তাহার বিশেদ ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছে । 
আজ কৃষ্খপন্দে র আইুমী, গ্রন্জাত হইভেই গগনমগ্ডল জলদাবুত; সাবাদিনই 
অল্প অল্প বৃ্টিপাত হইতেছে, বে নারও্ওদেব পতিত পাবন ভগবানের আগমন 
আঁশাঁয় ধরিত্রী কি প্রকার অবস্থ! ধারণ করিয়াছে তাহ! দেখিবার জন্ত একবার 
উদয় হুইস্সা আবার মেঘের ভিহর অন্তহিত হইলেন_যামিনী আগমনের পুর্যর 
হইতেই ধরণী অন্ধকারে আচ্ছর, প্রকৃতি স্বন্দরী আজ যেন ভগবানের, আগমন 
আশায় নৃতন সাঁজে সঙ্জিত হইয়াছেন বঙ্গিয়া তাড়াতাড়ি নিজেকে অন্ধকারে 
ডাকিয়া! ফেলিয়াছেন। আজ অরুণোঁদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই দেবকীর শরীর অনুষ্ 
বোধ হইয়াছিল, সারা দিবসে সেই মন্স্থতা ক্রমে বৃদ্ধি হইয়া রাত্রি একগ্রহথর 
ক্্ীত,হইতে না হইতেই দেবকীর অবস্থা বেশ বুক গিয়াছিল। . বাইন 








ভার, ১১১২1. জল্মাক্কম্মী । তি. 
চিন্তার আকুল, এই ছুর্ধোগে বিশেনতঃ লারে সস্তান হইলে কি প্রকারে তাহাকে 
ঝক্ষা করিবেন তীহার কোন ঈপায়ই স্থির করিতে পারিডেনিলেন নী বাদে 
দেবকী সা্টটা স্থান বিদক্ন দিয়া যে জীষ্ন দারিণ করিয়া আছেন, সে কেবল 
মাত টয় গর্ভ পেল আশায় । আনে মান আশা আছে এইবার যে সন্তান 
ভূমিট তবে ভাতা ছরাইি কংশের বিল'শ ৪ ভহানে। উদ্ধার হইবে আখ 
কাহারও অপেক্ষা কারে নাও পাঁতি দ্বিপকর অতীত) কারাগার মধো বসিয়া 
বন্ুদেব যেই বিপদবারণ এনুস্বনকে ডাক্িতেছেন, দেবকগু প্রন বেদনায় 
কাতর! ভইয়া কভগবাঁনক্ষে শ্রবণ করি তলৈন। উভয়েই অভগলানের উপর নির্ভর 
করিয়া আছেন । কারা প্রাচীরের বাতিল প্রত দিগের থে চতকাগ উত্তিপূর্বে 
শোনা যাইতেছিল তাঁহাঁও ক্রমে নিস্তক্ধ হইল । এমন সমদ্রে শীউগবান সেই কাবা 
মধো চতুভূ'জ মুত্তিতে প্রকাশ হউলেন ) দেঁউ মি দশনদাতর আাতীমী উভয়েরই 
(দিব্য জ্ঞান হইল, তখনও মায়া আসিয়া তাহার প্রবগগ আবিপত্ত বিস্তার কৰে 
নাই, তাই তাহার] উভয়ে সেই শঙ্ঘচঞ্জগদাপদুপারীর স্তব করিতে লাগিলেন) 
এবং ক্্রীমুখের আদেশের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন । তখন গোঁজকবিহারী 
বলিলেন প্বস্থুদেব ! দেবী 1 তোমরা আঁমীকে প্তরূপে পাইনার প্রার্থনা 
করিয়াঁছিলে, তাই আস পুত্ররূপে পহিয়াছ, আমাকে শাইবাধ জন্ত অনেক কষ্ট 
সহা করিয়াছ আর কিছুদিন অপেক্ষা কর আমি শীঘ্ধই কংশের নাশ এবং 
তোমাঁদেক উদ্ধার করিব । এখন আমকে লইয়! বৃন্দাবনে চল, সেখানে গোঁপরাঁজ- 
যহিনী ঘুশার্দা এক কপ্ঠ' প্রসব করিয়াছেন আমাকে সেই কন্ঠার স্কানে রাখিয়া 
তুমি সেই কন্তা পইয়া মথুবাঁর প্রত্যগমন কর--আমি যোগমায়াকে আদেশ 
দিযাছি, তাহার প্রভাবে এখন পুথিবীর ঘাঁবনতীক্প প্রাণিই নিদ্রায় অচেতন, 
ভোমার কোন বিদ্ব বাঁধাই ভোগ করিতে হইবে না, আধার কৃপায় তু 
সকল বিপদেই উত্তীর্ণ হইবে! এ প্রকার আদেশ শুনিয়া বার ভুশিষট 
দুশিগ্তকে ক্রোড়ে গ্রহণ করিতে বাঁইয়! দেখেন যে, দেই শিস আঁ চতুভূর্জ নাই 
শ্বাভারিক ঘাঁনবের ভায় ছিভুঙ্জ হইয়াছে। এদিকে 'ভগবানৈর চতুভূপ্জ মুর্তি 
অস্তরর্থনের সঙ্গে পঙ্গেই বন্থুদেব ও দেবকীর হৃদয়ে মাযার আবির্ভাব হইল। 
খাৎ্নলা রসে প্রাণ ভরিদ্বা গেল। হুতিণী যেমন ব্যাধের ভয়ে নিজ শাবককে 
নিজ বাক্ষের মধ্যে লুকাইরা বাঁধে যেই প্রকার দেবকীও সেই শিশুকে লহ 
যে রণ করিলে্স। বসুদেব কিন্তু মন বীধিয়াছেন এদত্ব দেবকীংক' 
স্ীভগরনের ও দেখ শরণ করহিয়]! দিছ)-_শিশুকে ভাহীর কটি হে দি 
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ক্রোঁড়ে গ্রহণ করিলেন। এখনি শিশুকে নন্দালয়ে লইয়া যাইবৈন, ভগবানের 
ক্ষপীয় সকল বিদ্ধ উত্তীর্ণ হইবেন মনে সে বিশ্বাম থাকিলেও এক একবার শঙ্কা 
হইতেছে যে, রই ভীষণ ছুরেছ্য-লৌহন্পাট বুনি খুলিবে না, আর্ধ ছার খুলিলেইত 
সপ্পুখে সেই নৃশংস কারাপ্রহরী । আঁবাঁর দীননাথের সেই অভগ্নববাঁণী মনে হই- 
তেছে। বস্ুদেব শিশুকে বক্ষে লইরা আস্তে আস্তে কপাট টানিলেন সেই লৌহ 
ঘার নিঃশ্বব্ধে খুলিয়। গেল বাহিরে আঁগিলেন, আসিয়া দেখেন প্রহরীরা সব 
গাঁড় নিদ্রায় অচেতন, বাহিরের প্রকৃতির অবস্থা তশনও পুর্বের স্তাঁয় ভয়ানক । 
তথাপি বন্থুদেব অনেক আশ্বস্ত হইয়াছেন--দীনবন্ধুর রুপাঁয় এক ধৌঁটাও বৃষ্টি 
জল তাঁহার গায়ে পড়িতেছে না, কে যেন তাহাঙ্গের মন্তকে ছত্র ধাবুণ 
করিয়াছে--এই প্রকার চিন্তা করিতে করিতে বস্ুদেব যমুনাতীরে উপস্থিত। 
জীবৃন্দাবঘন যমুনার পরপারে, সেখানে যাইতে হইলে যধুনা পার হইতে হইবে। 
নদীভীরে আসিয়া বস্থদেব দেখিলেন খেয়াঘাটে জমমীনব নাই বা পারের 
উপযুক্ত কোঁন নৌক1ও নাই, এদিকে বর্ষা স্যাঁগমে যযুনা পরিপূর্ণ। তার 
উপর আজ আবার তাঁর বক্ষের উপর দিয়া গোলকনাথ পার হইবেন 
এই আনন্দে যমুনা আজ গর্বে আরো স্ফীতা--ছু"কুল প্লাধিতা। বস্থদেব তীরে 
ফাড়াইয় চিন্তা করিতেছেন কি প্রকারে পরপারে যাইবেন, এমন সময় বিভ্যুতের 
আলোকে বন্থুদেদ দেখিলেন_-একটা শুশাল হাঁটিয়া নদীপাঁর হইল, তখন 
বন্দেব বুঝিতে পাঁরিলেন_-কেন এখানে নৌকাঁদি নাই । জল এখানে এত অল্প 
যে সকলে হাঁটিয়াই নদীপার হয় স্থৃতরাং নৌকার আবশ্তুক হয় না। তখন 
তিনিও হীটিয়া নদীপাঁৰ হইতে চলিলেন। যমুনার মধ্যস্থলে উপস্থিত হইলে 
ক্রোড়স্থ শিশ্ঠ হঠাৎ তাহার ৰক্ষচ্যুত হইয়া জলমধ্যে পড়িয়া গেল। বন্দেখ 
হাহাকার করিয়া চারিদিক অনুসন্ধান করিতেছেন। কিন্তু শিশুকে পাইতেছেন 
না। এদিকে ভগবান তখন ৰযুনার বাঞ্ছাপূর্ণ করিতেছেন। যণুনা এক একবার 
সেই বিরিষঞ্চিবাঁঞ্িত প্ীচর্ণ হৃদয়ে ধারণ কবিতেছেন।; যমুনা ভগবানকে হৃদগ্গে 
পাইয়া শীত্ত বিধায় দিতে চাহিতেছেন না দেখিয়া ভগবান তাহাকে আশ্বাস দিয়া 
কহিলেন প্যমুনে । অধিকক্ষণ আমাকে বক্ষে ধারণ করিতে পাইলে না বলিয়া 
(কাতর হইও না, এই যুগলীলার শ্রেঠ অংশ আমার বড় সাধের প্রেমলীলা তোমার্‌ 
ভাবে নীরেই অভিনীত হইবে, তুমি প্রাগ ভরিয়া দেখিও। বন্থুদেষ তখনও খমুনার 
সবধ্যে ধাড়াইয়া নিজ অৃ্িকে ধিক্কার দিতেছেন ও যমুনায় শিশুর অন্বেষণ 
কিবিতেছেন। এবার শিশু তাসিয়া উঠিলে বঙ্্দেব তাহা দেখিয়া তাড়াতাড়ি বঙ্ছে 
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উলিয়া লইলেন এবং বিশেষ সাবধান পুর্বক চলিয়া নদীপার হইলেন। জীবৃন্দাবনে 
উপস্থিত হয়া দেখিলেন যে সেখানে জনমানবের ফাড়া নাই সেখানেও সকলে 
ধোঁর নিদ্রায় নিদ্রিত। ক্রমে জ্রমে বন্তদেব নন্দরাজের পুরীতে উপনীত 
হলেন, দেখিলেন পুরীর ত্বাব উন্মুক্ত, প্রহরীরা নিদ্রিত, তখন পুরযধো প্রধেশ 
করিয়া বস্ুদেব একেবারে সুতিকাগারে উপস্থিত হইলেন, সেখানেও দেখিলেন 
নন্দবাজ মহিষী যশোঁদা এক কন প্রসব করিষা মুক্ছিত হইয়া পড়িত্বা আছ্ছেন। 
ধাত্রী প্রভৃতি সকলেই অচেতন কেবলমাত্র সগ্ধপ্রশ্তত কন্তাটা চেতন অবস্থায় মাতৃ- 
ক্রোড়ে শুইয়া আঁছে। বহ্থদেব তখন ভগবানের আদেশ ম্ররণ করিয়া নিজ 
সন্তনিকে যশোদার ক্রৌডে অর্পণ করিয়া! তাঁহার পরিবর্ধে যাশাদার কন্যাকে মিজ 
ক্লোড়ে গ্রহণ করিয়া যখন বাজপুরীর বাহিরে আদিগেন তখন দেখিলেন বাতি 
তৃতীয় প্রহর অতীত হইয়াছে--তাঁহা! দেখিয়' বস্ুদেব আর এক মুহুর্তকাঁলও 
অপেক্ষা না কক্ষিয়া সেই কন্তাঁকে লইয়া মথুরাঁয় চলিয়া আদিলেন। মথুরাঁয় 
তাহাদের আবাস স্থান সেই কাঁরাগাবের সন্ুখে অসিয়া দেখিলেন তখনও দ্বার 
ঘে ভাবে তিনি মুক্ত রাশিয়া গিয়াছিলেন সেই ভাবেই উন্ম্ত রহিয়াছে, 
প্রহরীরাঁও সব নিত্রিত। তখন বন্থদেব কাপ্রাগার মধ্যে প্রবেশ করিলেন ও 
দেবকীব্‌ ক্রোড়ে সেই সপ্ভপ্রস্থতা কন্তাকে অর্পন করিলেন। কন্তাটী দেবকীর 
ক্রোড়ে যাইয়া! কাদিয়া উঠিপ, সেই ক্রঙ্গন শব্দে প্রহবীদের নিদ্রা ভঙ্গ 
হুইল, পৃথিবী আবার যেন জাগিয়া উঠিল। চারিদিকে সাঁড়া পড়িয়া গেল, 
প্রহরীবা তৎক্ষণাৎ কারাধ্যক্ষের নিকট সংবাদ দিল ষে,বাত্রে রাজার ভগ্নিব 
একটী সন্তান হইয়াছে-_কাঁরাধ্যক্ষ তখনই রাঞজবাটীতে সংবাদ দিবার জন্তা 
ছুটিল। কংশ সংবাদ পাইবা মাত্র আজ্ঞা প্রচার করিল “এখনি সেই সন্ভোজাত 
শিশুকে লইয়া আইস, তাহাকে নিজহস্তে বধ করিয়া চিরদিনের জন্ত নিশ্চিন্ত 
হইব 1” কংশ মনে মনে ভাবিতেছে এইত দেবকীব অষ্টম গর্ভের সন্তান, 
ইহাকে এখনি বিনাশ করিব, তবে আর আমার ভয় কি। 

আদেশ মাত্রই অনুচর দেবকীর নিকট হইতে শিশুকে আনিতে ছুটিল। 
দেবকী অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া কংশচরকে বলিল “এটীত পুত্র নয় এটা 
কন্তা আমার পুত্র হইতেই রাজার ভয় কন্তা হইতে তাহার কি অনিষ্ট হইতে 
পারে যে তিনি এই সগ্জাত কন্তাকে বধ করিবেন, অতএব তুমি ময়] 
ক্রিয়া আর একবার বাজার নিকট যাইয়া! আমার প্রার্থনা জ্ঞাপন কর, বঞিও 
আমি আঁমার সাতপুতকে তাহার হস্তে বধের অন্ত দিয়াছি, এক বারে জিত! 





৬ ভত্তিন। [১৯শ বধ, ১ম সংখা।। 








তাপান্ছে আপত্তি করি নাই, কারণ সে সকল প্রতসন্তান ছিল, দৈববাণী আমার 
পারের ছ্বাাউ তাহার শানিষ্ট হবার কথা ঘোষণা করিরাছে,কল্সা হইতে ত 
তীহার কোন অনািটিক কথা গলে নাই, এখন রাজা যদ্দি প্রই কন্তাটীকেও 
আমায় দেন তাঁভ হইঙে স্যামি সেই সকল পুত্রশোক অনেক ভুলিতে পাৰিব 1” 
কংশচর পুনবাঁয় বাজ|র নিকট আসিয়া এ সমস্ত কথা বলিল; তখন কংশ ক্রোধে 
অন্রচস্কে অনেক ভঙঞনা করিয়া! আদেশ দিল) যদি সে এই মুহূর্থে সেই 
কন্তাকে দেবকীর নিকটি হই লইয়া লী আইনে তবে তাহারও প্রাণদণ্ড 
হইবে দ্েবকীও যাঁদ সেচ্চাঁয় না দেয়ে বলপুর্ন্বক ছাহণ করিবে । সে সামান্ত 
জী পরের জন্ত নিজের গ্রীণ টিতে পারে না? তা সে ছুটিয়! প্রনবাধ 


লয় রাঁঙ্ঞার টা পশ্থান কবিল। রিং কার অস্র সেই কংশ যখন 
কন্তাটীকে হাতে পাইল তখন মৃত সাত চিন্তা না করিয়া তাঁছার পদদয় 
ধরিয়া সন্দুখস্থ শিলাখণ্ডে আছাড় মারিবাঁর জন্য স্বীয় মন্তকোপরি উত্তোলন 
কহিবামাত্র সেই স্ভোঁজাত কন্তা তাহার হস্তচুত হইয়া শূন্ঠমার্গে চলিয়! গেল, 
বাঁইবাঁর সময় দৈববাণীতে বলিয়া গেল) 
“তোমারে বধিবে থে গোঁকুলে বাঁড়িছে সে 
দেখ গিয়া নননঘোঁষের জরে 1৮ 
.. শষিনি যুগে যুগে ধশ্বস্তাপনের জন্ত ও অধর্্ের ধিনাঁশ জন্য অবতীর্ণ হন 
তিনিই তোমার বধ সাধন করিবেন 1” ভুরাচাবু কংশের বোধ হইতে লাগিল 
ই কথায় প্রপ্তিধরনি যেন সমস্থ পুথিবীময় ঘোষণা করিতেছে 
তোমীরে বধিবে যে গোকুলে বাড়িছে সে 
দেখ গিষী নন্দঘোষের ঘরে । 
শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোব বাগুই। 





রী প্রভুপাদের কপাপত্র। 


পরম প্রীতম ্রী্মান্‌ ০ ভাইজীউ--- 

ভাই দীনেশ, তোঁষার বিখ্যাত ভক্তি: পত্রিকা প্রকাশিত ত্র 
বিসিক মুগল তজ্জন” শীর্ষক প্রবন্ধ পঠি করিয়া। বিশেষতঃ তোমার লম্পা্ষীর 
স্বব্ট তুমি এ সুহঙ্ধে কিছু বলিযা্গ জন্য ক্রোধ করায়, আমার কিছ রল। 








তাঁর, ১৩২৭] জ্ীতন প্রভুক্পীলেন্র জ্ুপপাস্পিত্র । খু 


চাধারারাগারনরান)5 এ, নর”... ২ 








এ ক তাও 


আবশ্যক বিবেচনা করিয়া সংক্ষেপে দুই এন্টা তথ বলিতে প্রত হইগাম। 
বর্তমান সময়ে ধন্মুজগতের যেরূপ অবস্থা হাতি শর তে প্রেধন্ধ সঙ্গন্ধে 
কিছু বলিতে প্রযুক্তি হু না। কিন্তু আম এটি এক কুপা ললয়া নালা 
পত্রিকায় এমন কি সভাসদিতিতেও যেবপ শাগাটঙ্গর চলিতেছে ভাঁকাতে 
একেবারে কিছু না ঝলিলে ধশ্সহাঁনি আমশঙ্গায় বশিতি্ হঠাতিছে। সংরাদপঞ্জে 
এরই ভাবের আলোচনা যে কলিমুগের স্বধন্ দাঙ্া বলা বাউল । 
পরম কাঁরুণিক সবর প্রীবর্তক ভীজীমলতীগরদ কলিজীবের কর্গাতিতে 
কাঁতর হইয়! তাহাঁদের পরম কল্াপের পথ দর্শন মানসে সুগ্ুগত ধর্মের 
প্রচার ও ভদন্বরূপ তীবু্টিভে জগন্ে গ্রাকট হইলেন 
ভিনি বঙগদেশে ও বাঙালি জাতিব মধ্যে শগণে পরি হয়! আাবিভৃতি হইয়া 
এদেশ ও জাতিকে যে ধন্য করিবাছেন, এবং এছেশবাসী যে ভাহার বিশেষ 
কপার পাত্র হইরাছিলেন এ কথা সাঁলল্ভরে মুক্তকণ্ঠে দকলেই উদ্ঘোষিত্ত 
ক্করিবে, সনগেহ নাই। 
স্বয়ং ভগবানের জগতে আবিডাঁব কখনও 'একটীমার উদ্দেশ্ত লইয়া হয় না। 
বহিদূর্টিতে কোন উদ্দেশ্ত লক্ষিত হইলেও তদভান্তরে ফোন গুঢ় রহস্ নিহিত 
খাকে। আজ বুন্গাবনের ব্রজেন্দ্র নন্দন আীধায নবত্বীপে শচীনঙগন রূপে 
গ্রকট হইলেন | জগত্বাঁসী উহার কট লীলার আনিপর্চীয় মাধুর্য ঘর্শনে 
্ুপ্ধ হইল; আপামর বান্দণ হইতে চাল গপীস্ত কে হদি নামের আুমধুর 
কীর্নে জগৎলে মখবিত করিয়া ভুলিল, অহনার পুতিন আকার পাপুণ করিল । 
গগত এতদিন ভগবানকে ভীতির চক্ষে দেখিগা অধ ওঃ রী হার উপাঁপ্ন! 
করিত, কিন্তু আঁজ ভাহা বিদরিত হইল 1 আজ কি করিয়া তাহাকে 'জাল"। 
বাঁসিতে হয়,কি করিরা তাঁহাকে নিজের করিতে পারা যার তাহা শিখিল। 
কোঁদ্‌ উচ্চ ভঙ্জনের ফলে তিনি অন্জুনের জারথ7, যাশোদাঁর বন্ধন, গোঁপবাঁলক- 
গণের ও গোঁপীগণের উচ্ছিষ্ট সাঁদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন, যেই নবোদ্ঘাটিত 
প্রেমের পন্থা প্রকাশিত হইল। ধর্ম, অর্থ, কাঁম ও মোঁক্ষরূপ চতুর্বধ পুরুবার্থ যে 
পুরুষার্থই নহে, প্রেমই যে জীষের পরম পুরুষাথ-_ইহা তিনি আপামর জীবের 
্ারে দ্বারে ঘাঁইয়া উপদেশ করিলেন। যম, নিয়ম, আঁসন, প্রাণায়াম, প্রভাহার, 
ধ্যান, "ধারণা ও সমাধিকে হীন গৌরব করিরাদিলেন। হাসিয়া কাদিয়। নাটিয়া 
নিব মে শীহাক্ষে শেষের বন্ধনে বাধিতে পারা যার, সেই পরম ০ প্রেম 








৮ ব্5ক্ভিৎ। [১৯শ ধর্থ, ১ম সংখ্যা । 





পাছে শান্দের কৃটার্থে উপদিষ্ট তত্ব ভিন্নাকার ধারণ করে সেই জন্ত স্বয়ং 
আচরণ করিলেন। এ কৃপা আর কোথাঁও নাই, সহশ্ব সহত্র বৎসর ব্যাপী 
অনশনে থাকিয়া তপোক্রেশ অহা করিয়াও যাহা কোন দিন কেহ পাঁয় নাই ব। 
প্রাপ্তির সম্টাবনা ছিল ন1, আজ তাহা! স্বয়ং আচরণ করিয়া জীবকে শিক্ষা দিয়া 
অনারাঁস সাধ্য করিয়া দিলেন । উপাসনার পথ দেখাইবার জগ্ত, শাস্্বাকোর 
ক্র মর্ধাদা রশচা করিবার জন্ত স্বয়ং আঁচবণ করিলেন; ণআপনি আচরি 
ধর্ম জীবেরে শিখায়প। জীব! এমন মহাজন আর কোথায় পাইবে ? যাহার 
পথ্থানুনরশের ধিষম় শাস্ত্র নিদেশ করিয়াছেন । 
শ্রীক্রীকুষ"তচতন্ভাবতার়ের ইহাই বাহিরের উদ্দেষ্ত বা গৌণ কাঁরণ। কিন্ত 
স্যান্তরঙগ কাঁধ্য জীবের ভর্দোধ্য বা অঙ্গের । তবে কৃপাশক্তির প্রেরণায় শ্রীকবিকাজ 
গোল্বামী প্রমুখ তাহার বিশেষ রুপাঁপাত্রেরা নিজ নিজ গ্রন্থে যাঁহা ব্যক্ত 
করিয়া গির়াছেন জীবের সেইট্রকুই বোধগম্য হইতে পারে, এবং এই অস্তরঙগ 
কার্ষোব অংশাঁবলম্বনই ভঞ্তন ও ভজনীয় তন্বেব উপদ্দেশ; কবিরাজ 
গোম্বামী লিখিয়াছেন “অন্তরঙ্গ কাধ্য নিজ রূস আম্বীদন” জীকষ্ণাবতারে যাহ 
অবশিষ্ট ছিল, যাহার মাধুর্য দেখিবার ব।সনায় ব্রহ্মা বস ও গ্রোপবালকগণকে 
হুরণ করিয়াও সম্পূর্ণ দেখিতে পান নাই, ঘাহার হুচন! মাত্র দেখিয়াছিলেন, ও 
অবপোষে শ্বপ্পং মোহিত হইয়া অখিল ব্রঙ্গাগ্তপতি অনন্ত ষৈশ্বর্যের আধার- 
ছুত শ্বয়ং ভগবান শ্রীুষ্তকে, “পণ্পাঙ্ঈজায়” শব্দে অভিহিত করিয়াছিলেন । 
নেই ভগবানের মাধুর্ষেরই প্রকীশ-বিশেধ ঘুষ্ঠি শ্রীগৌরা্গ | চিএদিন যে হলাদিশী 
শক্তির মাধুর্য স্বয়ং বসসাভ ও মাধুর্য হলাদিনী শক্তিরসার মহাভাবরূপা 
জীমতী রাধিকার পৃথক ভাবে পরস্পর আস্বাদন করিয়া আসিতেছিলেন, আজ 
ভাহার একত্রে এক যোগে আস্বাঁদ অভিপ্রায়ে রসরাজ মহাত্ভার উভয় যু্ডি 
এক হইয়া গেলেন, ইহাই এ অবন্তাবের বৈশিষ্ট । 
তাই কবিরাজ গোস্বাসী বুন্দারণ্যের নিত্য নব নব বৃক্ষতলাঅয়ী শ্রীরূপ 
গোঁন্বামীপাদের বাক্য উদ্ধত করিয়া দেখাইলেম-_ 
রাধারমণ প্রণম্ বিকৃতি হলাদিনী শক্কিবস্মা- 
দেকাত্মানাৰপি ভুবি পুরা দেহ ভেদং গতৌ-তোৌ ॥ 
চৈতন্তাখ্যং প্রকট মধুনা তদ্দয়খেক্যম]ণুং | 
রাঁধা ভাব দ্যুতি স্ুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপং ॥ 
ঞ&ই রোকে প্র্ীকক্চচৈতন্-তব এবং পরবর্তি প্লোকে তাহার উদ্দেস্ত ও 
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উৎম্জে তবে ভজনীয় তত্বের নির্দেশ করিলেন ।--. 
"ভ্রীবাধাঁয়াঃ প্রণয় মহিম! কীদুশো বানসসৈবা 
্বান্ো যৈনাডুত মধুলিমা কীদুশো বা যদীয়ঃ। 
সৌখাধ্চীন্তাম্ধনুভবতঃ কীদৃশং বেতিলোভাৎ- 
তপ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগঠ সিন হরীন্দুঃ ॥ 
ইহা হইতে আমবা উক্ত গবত'বের উদ্দেশ্য এবং ভজনীষ পরতন্ব প্রীকৃষ্- 
চৈতল্যদেবকেই পাইতেছি। জীবকে যে প্রেম-ভক্তির শিক্ষা প্রদান করিলেন, 
সে প্রেম কাহার? ইহার শ্রগুণীলনে দেখা যায় বে, শ্রীমতী রাধিকার প্রেমই 
শয়ং অঙ্গীকার করিকেন, এব” জীবকে তাহাই শিক্ষা দিলেন, ইহাই গৌডীয়- 
বৈষ্ণব গশ্মের মুখ উপানন। 
ঈদইকন্য জীন্দপ গোসশ্বামিপাদ অপর স্তোজে লিখিলেন 
অপাবং কন্তাপি প্রণষি জনবুন্দন্ত কু$ুবাী 
বপক্তোমং জত্বা! মধুপমূপ ভোর, কমপি য: | 
কচং স্বাগাববে দ্যহিযিহতদীঘাঁং প্রকটয়ন 
সদেবশ্চৈতন্য'ক্তি বৃতি তবাং নর কপয়ন ॥ 
রখ যে শ্বয়ং ভগবান দ্ীকুষ্ণ কৌ্রহলেব বশবর্তী হইযা। নিজ প্রণসী 
গোঁপীজন-নিকবের হধ্যে জী রাধার অপার অনির্বাচনীয় মধুর বস সযূৃহকে আহরণ 
করিযা উপভোগ করিবার জন উাভাঁব অঙ্কান্তি গ্রকটে নিচ শ্তাম কাস্তিকে 
আব্বণ করিতেছেন সেই চৈতওনদাতি প্রকৃষ্। আমাদিগকে অত্যন্ত কৃপা 
করুন| উহা! হইতে আমরা পরগ মধুর ব্দাঁপাঁদ মূর্তি কষ চৈতন্তের উপাসনা 
করিলেই যে, তাহার শক্তিবর্ের শ্রেষ্ঠদগা আীমতী বাধিকার সহিত তাহার 
উপাসনা কথ। হবে শাহী সইই দেখিতে পাইতেছি, এবং ইহাঁই গৌড়ীয়" 
বৈধস্ব-ধশ্োব চরম উপা১না। ষে অবস্থা বা লীলায় এই মাধুর্ের পুর্ণবিকাঁশ 
গ্রুকট হয়ছে সেষ্ট অবস্থা বা সেই মু্কই উপান্ত। জীহুন্দাথন লীলায় আমরা 
একই ঈকঞ্ধকে তিন বস্তা বিকাশ দেখিক্সা থাকি । ছারকাঁলীলায় তাহার 
পুত্র ভ্রিকাশ, দণুরাপীগার পুণরবের বিকাশ এবং শ্ীরন্নাবন লীলায় পু 
হতে বিকাশ উপলবি কবিয়' থাকি । কারণ আনন্দময় ভগবানের বুন্দা বনে শুদ্ধ 
ধের বিকাশ ছিল বলিয়াই হিনি ভবসথায়পুর্ণতঘ। ্রীনব্ীপ লীলা যু ইহ 
টড পিরিত হইল । গ্রথণ বা হাঁদিলীলাব ভীাহাব উদ্র্ধা মিশ্রিত মাধুর্যোর ছারা 
তীর. নামগালীলাধ দাটান গ্রহশে। সুর তী্্রদশাদি কাপে ধক 






০ ভক্তি | [১৯শ খহ, উর স্ত্ধা 


কিঞিত তাঁত হইয়া মাধুর্সে।র পুন বস্থায পুর্ণভরতের এবং অন্তলীলায় যেখটিন, 
ইশ্বধ্যের গঞ্ধমাজও নাই এমন তম্পূর্ণ মাধুর্যের বিকাশে পর্ণতমব্ের উপলন্ধি, 
ফারিয়া থাকি 1 

এই বন্কুই আজ গেভীষ টবফ্ঞবাঁচাললগণ বস্দেব নলান কৃষোর উল্লেধ 
করিয়া এআঁরাদে? ভগবান কছেশ ভনযো” ইতাদি বাকো গোপীগণের 
অনুগত চটয! উননা ল্ষন ণ্গান বল্পভ কৃষেের উপাসনার বিষয় উপছে, 
করিলেন, কিন্ত 21টি নি 1 (য বস্তছেব খল উপন্ত নহেন বা উপাঁসন। 
কক্তে হইব সাব কর গ 55. তষ্টান এমশ থা বলা তয় নাই। 

এখন পাঠক এল ত পন নুলিবন জি 25 ব বিফুহি সার যুগল ভজন (গীডীষ- 
'নৈফবের ভপাদির মুখ্য ভাপায় কিতা? 

উক্ক ভক্রণ পর্ধক এ বঙ্গ লেখক যে ভ্রাহার প্রবন্ধে কি লিখিয়াছেন সাহার 
কোন মাপা খুভিয়। পাঙলাম না। ণ্যদা যদাহি ধর্শান্ত” ইত্যাদি অবভাঁর- 
তত্বের কথ৷ কহ! “লি ভ্রমৌপ্তিকাদের অবভীরণ। করিরা যে উর্বর মস্তিষ্কের 
পরিচয় প্রান কবিয়াছেন তাঁচা জানে প্রাসঙ্গিক নহে। 

দ্বিতীয়, শ্রীকুষ্ণ পব্ত্ নহেন” এ শীঙ্ব তিনি কোথায় পাইলেন, তাহ! 
শান্সবাকোর সহিত স্খোইলে ভাল ভইত। তিনি একস্বানে লিখিযাছেন_-ণ্য্ি 
কীরাম-সীতা ও প্রীরাধা বুঝ ভ্* শীম্বসল্পমত হুষ, ভবে জীগোৌর-বিষুপ্রিয়া ভজন 
'অশীঙ্ীর হইবার “শ্াঁনও চুক্তি নাই |” জেখক কি উদ্দেগ্ে এ কথা লিখিয়াছেন 
তাহার অর্থ তুলল না। 

যে জাভির এঠে নিনহপি গনপাঃ কুলাল চক্র। হল, কর্মুকাবের হস্ত পুজার 
শান্ত্ীয় মুক্তি ৩ দণ্চ।র হণতে ভাজ্জল্যমান বহিয়ান্ছে। যে জাতি ভেত্রিশকোটী”, 
দেবতার আআবাধশ কদিন থাকে সেই হাত মধ্যে আীভগবানের শক্তি 
লক্জীগুণের ক্ন্য মা দি হা শিপোনণি শিমহী বিফুতপ্রিয়া ঠাকুবালীর আমাধনা 
হইবে না-একথা। কোন পাঁষছেও বলিতে পারে নাঃ আপরের কথা কি। 
প্রিবন্ধ লেখক-ানক বাজ কগাব অবতারণা করিয়াছেন । স্থকীয়া পরকীয় 
শ্নস দেখাইতে গিগ্সগছন কিছু আগিলচিনাঁর প্রণালী দেখিলে মনে হয় এ বিষ 
তিনি কিছুই বোঝেন লাই । গোস্বামীপাদ্গণের রচিত কোন গস ই 
রসে প্রন্ধপ ভাবে স্বকটনা পরকারা ভাব লিগিতে ঘাইতেন না। 
3" অবশেষে বভব্য, যিনি এই তত্ব ও গোড়ীয়-বৈষ্ণবগণের উপান্ত কি যর 
বিফ 'জানিতে ইচ্ছা করিবেন তিনি ভীত্রীমন্ঘহাপ্রতুম সহিত বার বায়ু? 


১০১১ জীটশল্যািক্চেল বঙ্গানুবাদ ১৬. 
টিটি 


এ 

শ্মথরশয়ের কথোপকথন বিশেষ মনোযোগসহ্থ পড়িবেন, অথপা আঁখাদিগের পরষ 
সহদ বিদ্দ্কুল'গৌরব প্ডিত প্রীল রসিকমোহন বিষ্াভিদ্ণ মশাঁশয় কির চিত “বায় 
বাখামন?” গ্রন্থ পাঠ করিলে সমস্ত সলেহ হুইনে উত্তীর্ণ কইবা প্রক্কত উপাশ্ত- 


্তন্থের নির্যয় করিতে সক্ষম হইবেন । অলমিতি। 
ভসহ্যানন্দ ছোস্মী (দিচ্ছ) 





শ্রীঢৈতন্যাষ্টকের বঙ্গানুবাদ । 


(১ 


প্রেমের গ্রাবলা বশে আসিয়া! যাশব বেশে 
বনু ভাগামানি। থাকি অবনী উপ্প। 

ন্্দীবাঁন ষে গউরে সঙ্গ উদ্যাপন করে 
গিরীশ ণীষ্পতি আদি অমর নিকর । 

জীত্বরূপ দামোদন আদি যত 'ভন্রুবন্ 
শিখাইল! সবে, যেই প্রেমের আকর | 

ফম্ম যোগে অনাবু্ড স্বভজন রীতি য 


আরকি হবেন তিনি নয়ন গ্চর ? 
(৯) 


আয়েশ আদির ত্রাণ পাইতে নিডজ স্থান 
সর্ব উপনিসদের সাধ্য পরম । 

ইহ পরলোক ছয়ে মানে ধারে মুনিচা় 
অখিল স্বাস্থ নিধি অভীষ্ট পরম ॥ 

দাস রূসা শ্রিতগণ ধারে করে নিপীক্ষণ 
দাহ্য ভক্তি মধুরতা যেন যুদ্তিধর। 

ঘিনি গোপললনার শুদ্ষ-প্রেম ঘনসাঁর 


আর কি হবেন ভিনি নয়ন গোচবু ? 
( ৩ ) 


'ক্রিভুবনে নিরুপম ধার প্রেম ভক্তি ধল 
হেন স্বরপের পোষা কপাসধাদালে। 
আঅখৈতের অভিত্রিয জীবাস পণ্ডিভশর্ব 


পর্ম পুরী তোধে গরু আচরণে ৪ 


ই. ভিডি । [১৪শ বর্ষ, ১৭ সংশ্/1] 


"কারাগার লজ্জার 


উৎ্কলেশ গজপন্তি অনুগ্রহে তার প্রতি 
তরাথিত যেই গৌর দীনহ্ঃথ হর। 

বিশ্বপ্রেম পরায়ণ সেই গোর প্রাণ 
আরকি হবেন মহ নয়ন গোচর € 

8৮ 

যাহার উজ্জল কা 'অর্বাদ বন্দপ প্রায় 
গ্ষধুর রসের আর্ধার সুষেহন | 

জিতোন্ধয় যভীগণ উন্ুমাঙ্গ বিচুষণ 
ক্মরুণ করাঁভ যাঁর গেপিক বসন। 

সাঞ্জিয়া স্বর্ণ শোভা সমধিক মনো লোভি 
যাহার অঙ্গের গ্রভ। নেত্র জুখকব। 

জীবাঁধার কাস্তিচোব সেই মোঁর প্রাথগোর 
আক কি হবেন মম নঘন তো চির % 

৬ ক ) 

জপিভেন হরেকেঝ উচ্চকণ্ঠে অভিন্প ই 
নাচিত রসন' নাম মুর্তি পৰশিয়া | 

সংগা বাখিবাব তরে এরপ্থি কবি কটি ডোরে 
বাগকরে রাখতেন সে গ্রন্তি ধরিয়। | 

অবণান্ত নে দার্ঘার্গল ভুজ হয় 
খেলারসে আন্ফোলিত যার নিরছরু | 

আব।ধার ভাব চোবা সেই মোব প্রাদ-গোরা 


আর কি হবেন মন নয়ন গোঁচর ? 


( ৬ ) 


নিহ্ধকুলে কুসুমিত উপবন শ্রেণী কত 
নিরখিয়া বুন্দারপ্য স্মবি' অনিবার | 
সেই স্মৃতি সহজাত প্রেষে হয়ে ধৈর্যযট্যৃত 
* ভাবের ভূষখে অঙ্গশৌভিত ধাহার ॥ 
কোথাও বা রুষ্ণ কৃ আবৃত্তি করিয়া স্পষ্ট 
নাচিত রসনা খাব জুড়ায়ে অন্তু । 
গ্ধকতি রসিক গোর মোর প্রাণ মনচোল! 


আর কি হবেন গষয নষন গৌচরু? 


ভাস, ১২৭] উ্রীচৈতশ্য্রকেন্র হল্গানুলাঙগ। খু 





(4 ) 
মীলচল-পতি রথে আরোহিলে, ব।জপথে' 
' বিপুল প্রেমের উর্দিজনিত নর্তনে । 

মহোগ্লাসে নিহগন হইয়া ধেগোরাপন 
হইতেন অচেতন রথ সন্ধানে ॥ 

সন্র্ম কীর্তন রত পাদ বৈধঃব যণ্ড 
র[গিত ধাহার হন গুলী ভিভর। 

কক্প্রেমে গর গর সেগোর সুন্দদ নক 
আঁর কি $বেন মম নবন গোটিব ? 


্ে 


(৮) 
উচ্চলঠে অংবীর্ঘনে আনন্দে বিহ্বল মলে 
গ্রেদাশ ধালার ঘন করিয়া সিপিতত 
কদম্ধ নব ফেশর জিনিয়া! নিবিড় ভন 
রোঁমহর্ষে রমণীষ ভঙ্গ বিভূষিত ॥ 
ঘন শ্বেদবিলগু বস বাপ তনু রসম্ক 
মুকুত! খচিত যেন ন্বর্ণ তরুবর | 
কলিভর বিনাশন সেই গৌর প্রাণধন 
আর কি হবেন মম নয়ন গোচর? 
( ৯ ) 
শুবিশাসে সমুক্জল বুদ্ধি সবার নিব্রমল 
এ গৌর-অষ্টক হেন বিষ্ঠাবাঁন নর। 
একান্ত ভকতি ভরে অধ্যয়ন ঘদি করে, 
গৌবপদে প্রেম ভার প্মুকক সত্বর ॥ 
(১৭) 
প্রত শ্রী-ধিপিন বিহারী চরণ 
স্কাঁপিয়া মানস-সিংহ আসনে । 
মুগল চরণে শির লাগাইয়া 
বনগানা করিয়া অনন্য ধনে ॥ 
গৌর প্রেমদুত 'বামদাস” আজ্ঞা 
শিরে ধরি তার করণ! বশে । 


মিঃ শক্তি ৯৮ বর ১৯ সং 





গৈ'ভীয়-ভাষায় গৌরাঙ্গ অষ্ট্ক 
গ্কাঁশে অথম বিনা আরাদে ॥ 
জনক শহর মাতা আহলাদিলী 
[নদ্রা ভঞ্জনাধ্য সত্য দাঁণ। 
ঘ্বাও শদত্জ গৌর তক্তহুন্ধ 
ও পদ্দ রেদুতে সভভ আশি ॥ 
শরীসত্যচরণ দাঁস। 


শরীস্ত্রীউশ্বরতত্ী। 

অব্বস্ন্বভিজ্ঞজ 1 ভগব'ন দ্বেখিণে নবীকৃতি হইলেও তাহা 
ঘঅঙ্গ-গরত্ ও তত্বৎ শক্তি বা ক্রিয়াঁদি মানবের ভ্তাঁয় নহে। 

মানুষের দেহ যেমন রক্তমাংময় পিঞ্জরু স্বরূপ, ভগবানের সেরূপ নছে। 
মানুষের আত্মা ধেমন মাযাবশযোগ্য অতি সঙ্গ চিংকণা, ঈশ্বরের সেরূপ নছে। 
তাহার দেহও যে পদার্থ, আম্াও সেই সচ্চি্ানন্দময় পদার্থ । স্বাক্ষরে বলিলে 
বলিতে হয় তাহাতে দ্রেহ দেহী ভেদ নাঁই। তিনি মায়াবশ যোগ্য নছেন। 
মায়! ষ্াহার দাসী । 

'মান্ুষের চক্ষুতে যেমন দর্শন ব্যতীত শবণ বাঁ আদ্বাণাদি অন্ত কোন ক্রিয়াই 
সম্ভবপর হয় না, মানুষের শ্রবণেন্দিযে যেমন কেবলমাত্র শ্রবণ ব্যতীত দর্শন বা 
কশ্বাদনাদি অপর কেন কা্ধ্যই সম্পন্ন হয় না, ঈশ্বরেব সেরূপ নহে। তদীয় 
প্রত্যেক অঙগই সকলেক্রিষ বৃত্তিণীল1 “অঙাঁনি ঘস্ত সকলেঙ্্ি় বৃত্তিম্তি, 
ব্রঙ্গসংহিতা। ) 

মমবতাঁর চরিত্র পর্যালোচনা করিলে দেখা যায়, কেহ কোন কাধ মহুষ্যোচিত 
ভাবে করিতেছেন আবার অপব কার্য অলৌকিক ভাবে করিতেছেন । 
শশ্সবর্তাদী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবে দেখিতে পাই, দেহ-সন্বন্ধ। ব্যতীত 
রিতু ত হইলেন, লীল| অন্বরণ কালে কিন্ত 'মন্তকপ। ভগবান জ্রীগৌরাঙ্গ 
ধৈবের আবির্ভাব কাজে দেহ মগ্বন্ধ দৃষ্ট হয় কিন্ত অএ্রকট কালে সম্পূর্ণ অলৌকিক 

'ধু্াপ্ার। তাহারা স্বেচ্ছাময়, স্বতন্ত্র ও সম্পূর্ণ স্বাধীন। অতএব তাহাদের 
/নয়সদূশ অবয়ব হইলেও যেন আমরা কখনও ভীহাদ্দের তগবত্তা বিশ্বৃত ছইয়! ভর. 
ধৃতিত দা হই । 


জী, ১৩২৭ জীীঈন্ব তক । 5 
সপ 


উপ্পাঙনম্না-তজ্জ্ব ।--এখন অনেকে বলেন ফে, ভগবান যদ্দি এত বন্ত। 
ভগবানের "দি সমান কেহই ন'ই, তবে "নার তাহার উপাঁদনা ব! মনস্থির চে 
কেম? তোঁষাঁমেদে কি তাহাক ভন যা? স্টযকচ দিলা কাঁজ হাঁপিল 
করা কি ভাহার নিকট লাশী কলা ফু? আ্ঞার ত ক্যোল আভাব নাই যে তিনি 
ছু'টে মিষ্টি কথা বা ছ্'টাকাব মিল লইয়া বব শিব? 

কথাটা ফেলিবাঁর বথা শ্ব। হাঁ" প্রো ভানেকটা স্য আছে। কিন্ত 
উপাপন1 মানে ভি, ভাঙা না বঝার দলুুণেই ঈসশ। সাপন্র উপস্থিত হইয়'ছে। 

উপাপনার আন 'শগবাটলৰ স্গীপবর্তী হহশ বা জাহাকে দেখ বা 
ক্বুতণ কর! | 





বাস্তবিক দেপুন। কাকে দু এলেই হব শাক পশ্টিত হঘ, এবং এই 
খহংভাব হইতেই মমতা, তবনা ও গলা) জীব বিষয় ভ্রমে পড়িগ্া 
নানা হংখপায়। আপন পন্ধ ঘুচাটিতে ভইলে, বাইক সমান দেখিতে হইলে, 
আমিত্বকে বিশ্বত্বে ডুবাইতে হইলে বিশ্ববীজের কথা স্বুছিতে জাগৰক বরাখ। 
আবশ্তক। আব তিনি আর্নন্ষময়। ভার কথা মনে থাঁকিলে নিরানন্দ কি 
আর থাকিতে পারে? তিনি সলমন, ভাব কণা হনে থাকিলে, আর কি, 
অমঙ্গল আক্ষা হইতে পারেঃ ভট্সান ভাখও ভাবী মলের "আশা 
ভন্মে। জীব যেন অটল তটগ্লল নাল দঢ় নিশাস বলে বশীঘান ভইয়া ভাঙ্ক 
মুখে সংসারে বর্তমান থাকে, পেত চণখখ দবিজের ভরা স্থল হইয়া উঠে। 
কেবঙ্গ যে নিজেই আনন পয় তাহা নয়) মে গত্রাজ লিকটবন্তী হয় সেও 
ভানলাহয় তইয়া হায়) 

ষে নিরস্তর মনে মনে সেই মুলহাকর সঙ্গ করে, নাগর মুখে কি কাহারও 
প্রতি কঢ় কথা বাহির ছয়? সেকি কখনও কাহাকে উত্বেক্কিত করতে পাবে? 
সে থে সর্ধহই সেই বীজকে দেখিতে পায় । দে স্সঘু মু ভইয়া যাষ। যৃভ্া? 
মুত্যাকি? সেযে তার সেই আননাময়ের সদ আহবান! দেহকপ শৃঙ্খলে 
"আবদ্ধ হওয়া যে সঙ্গলাতে তাঁর প্রতিপদে কাসাবিন্স অন্তরাণ উপস্থিত জাত, 
দেহচ়ুত হইলে সেই সঙ্গ তাহার সুলভ হইবে! সে শ্রখে ভাহাকে 
আলিঙ্গন করে| 

তাঁই উপাসনা, তাই অর্চনা । কোন কিছুর প্রার্থনা নয়, কিছু হাচঞ 
নং ফেবল শারণ | ত্রীর্থনা করিলেই আঙ্কোৌোপারনা বা স্বার্থ সন্ধীন কর! 
হয়, আআমিতের প্রতিষ্ঠা হয়। তাই কেবল ম্বরণ। বিস্তৃতি পরমং হখেং 1 


2০৩ ভিন 


্ 


ক্ষেরল্‌ জপ, নিরন্তর যোগ, অনুক্ষণ ধ্যান; 


[৯৯শ ব্ষ, ১৭ সহী, 


ভাপা 2 
প্রত্যহ অত্যান করিতে হয়, অভ্যার্প 


এ্রষশঃ বাঁড়াইতে হয়। পরিশেষে আপনা আপনিই সতত মনে আলে । এরই 


আম উপ[সনা। 


তাই জীমনুহাগ্রভূ সংখ্যা পুর্নক নাঁম ভ্রপেব বাবস্থা করিয়।ছেন। কি 
ক্ষরুণা | কি দুবছুষ্টি! বিশ্যত জীবকে প্মরণ করাইবাদু কি সুন্দর ও অব্যর্থ 


শ্ন্াবন্থী, স্যুপ্ুকে চেতন্ন কপিবাব 
প্রমন মিভরকেও উপেক্ষা করিতেছি । 


মিই আবস্ততি বা মিঠানাদি ভক্র দেন 'আপন 
ভাঁৰ, সেই সন্বন অধিকার করিতে 


ভাবেরই বশ সেই, 
কছিতে হয়, গাত। 


ককিতে হয়। ইহাই নাধনা বা উপাওনা। 


গ্কাচ্চন, বন্দন, দাস্তা, সখ্য ও আত্ম নিবেদন আপন! এই নববিণ। 


কি অমোঘ স্ুবোশল। 


মিটাছাদি উপ্ভার পিয়া হাকিনা 


হায়! আগব! 
ভাবে! ভগবান সেউ 
হইলে গ্রভাহ স্ব 
করিছে তথ, প্রহাভ এাণাণ . 
বণ, কীর্ুন, স্বার্ণ) ঢরণদসেবন, 
ইহার মধে[-- 


“এজ তন্ক ও কু হাঠদে বু ক । 
নি হৈঠে উপজয়ে প্রেমন ভবঙ্গ ॥ 


(০) 
রর টি 1 ৪ 
দ্বীশ্গীনরহরি চরকার ঠাক '% 
পেরুর শীভেল দান নস্হর। 


চৈঞ্গের হাতে ফিরে লইবা গাগরী 7 নকোতন দাস্দল হগলল) 


গেমের শালয ননদ নবহবি দাণ। 


বাঁ বান " 1৭ ব অনানা) 


ঘন গে 


নিকুন্তর চিত্ত ঘ 
ক্মাগস] আজ 
'ঞ্চহা ছঈর মনে করিতেছি, গ্রাচন এন্থ 


স্পপিবনধ ভয় নাই। 


রি শিটি স্ঞানীয়, পরবাদেরও অগদ্ধাধ বঠিয়ানছু। 
সহসা যশোলাভ কাকে ভতীল ঘ্বণর বিষয় বলিবাই মনে কবকিতেন ভি 


% চা 


গণাঙ্চে/ক-চরত মহগ্র/ল বির লোনা বিয়া 
সমূহে তাহার গঙগক্ষে বিপ্টারিভ ছাঁবে 
জবীগে রাঙ্গের (তেই হাক ভু সঙগন্দ মন 


আদাদীষল কালীন এই সমস্ত 


টপ্ঠটী 


কি জজি্াহিতো এইরূপ লীবাভার দৃপ্ত দেখিতোছ ? যাগ তক এগলে 
দর আাগাদের জাঁন-মত তীহ।ল সন্বন্ধে বিস্তারিত বিববণ প্রকাশ কৰিছে, 


ঠ্ করিব | 


৮ পাখি পু কিতা, 


টক ৯৩২৬, স)লে গ্লু শিশির কুমার বোর পুবন্থ দি 
সরিষার অদিবেশলে লেখ্ক কার্ডুক পঠিত | 


শী দশা ক আপিল শাহিদ শি আলগা পপ শী ১ 





পশীগীিশিদপি পপ  পিিন 


পপি পা 


পিপিপি 
পু এখং গত ২হপে শ্রাধণ, পরী 


7 বঙ্গের অমর, লা ও ভক্ত নরহরির মধুর-স্থতি গৌর-ভক্তগণের রর 
বরের জিনিস। দেই জাহবী-ভীববত্তী কাব্যকুপ্তবন একদিন যে দেবরগী 
নাতে মধু-কষ্ঠতার্নে ঝহৃতে হইয়াছিল, আজিও তাহার মোহন যুচ্ছনায় গৌর- 
“ভক্তম্গডলীর তৃষিত চিত্ত পরিতৃপ্ত হইতেছে ।* 
প্রীনরহরি সরকার বদ্ধমান জেলার অন্তর্গত শ্রীথণ্ড গ্রামে বৈগ্ভবংশে জন্মগ্রহণ 
করেন । , ইহার পিতা শ্রীমন্নারায়ণ দেব সব্কার একজন ধান্সিক ব্যক্কি ছিলেন! 
উহার ই পুত্র, জ্যেষ্ঠ মুকুন? ও কনিষ্ঠ নরহরি । 
ন্দীয়ার মাধবমিশ্রের তনয় গদাঁধরের গ্বাঁয় আমাদের নব্বহরিও আকুমার 
 নৈরাগ্যাবলম্বন করিয়াছিলেন। বুন্দাবনলীলায় যিনি শ্রীসভী রাঁধাবাগার প্রাণ, 
সখী মধুমতী ছিলেন, শ্রীগৌরাজের বিলাস নানা পুর্ণ করিতে তিনিই পুরুষ্দেহ 
ধারণ করিয়া শ্রীনরহরি রূপে প্রকাঁশ হন। যখন গ্রীভগবানে আমাদের মধ্যে 
আগমন করিবার আবশ্তক হর, খন তাহা ভক্তগণ ভাঁহাঁব কার্যেন সুবিধার 
অন্ত বা লীলার পরিপুষ্টির নিমিত্ত অনেক সময ভাঁহাৰ পুর্বেই পৃথিবীতে আঁগমন 
করিয়া থাকেন। এই জন্তই গোবান্েব জন্মের গায় সাত বৎসর পুর্বে ব্র্জের 
মধুমতী নদীয়ালীলায় নরহরি পে জন্পগ্রহণ করিণেন। 
শী সরকার ঠাকুরের অদ্ৃত মভিনা | 
ব্রজের শধুমতী যে গুণের নাই সীমা ॥ ভিক্কি-ুহা্কর) 
যথা-_্ীগৌর-গণোরদ্েশে-- 
পুরা মধুমতী প্রাণনখী বৃন্দাবনে স্থি 
৮ নবহ্রর্যাখ্যঃ সবকাপঃ গ্রভোঠ প্রিয়ঃ ॥ 


%* ্রীনরোত্বিম দাস ঠাকুর মহাশয়ের গুকদের শ্রীতী লোকনাথ গোস্বাণী আকাববাজ গোস্বামীকে 
স্তাহাঁর অমব গ্রন্থ প্চেতন্ত'টরিতানৃতে স্বীয় নাম পণান্ত ডল্লেএ কবিতে নিযেধ করিয়ীছিলেন। 
সীল নিশির বাবু তীহাঁর প্রানূবাততস চবিত গ্রস্থের প্রথমেহ এ শশক্ষে এই 1 লিব্ব্ণ জিপিবক্ধ 
করিয়াছেন, খীকৃষ্দাস কবিবাজ তখন শ্রাহৃল্গাবাণ বাঁদ ঈরেন, তিনি প্র চতন্ত-চরিভাম্বত 
্রান্থ লিখিবেন সঙ্কর কবিষা, প্রীলৌকনাঁথ খোক্ষ'মীব নিকট আন্থনতি লইতে গমন করিলেন। 
ঈতোকসাণের, ভজনেই দিবাদিশি যাহত, কাহারও সঠিত বাঁকালাপেব সময ছল না। শীকৃষ্দাস 
কারার শ্রার্থনা গানাইলে তিনি স্ছগে অনুমতি দিলেন, কিন্ত সেই সঙ্গে সঙ্গে একটি নি্,র আজ্ঞা 
ফুফিলন যে, এ চরিভামভ গ্রন্থে শীহাঁর লাম পধ্যন্ত উল্লেগ করিতে পাবিবেন না।” শাঁছে 
হর কৌন প্রতি্ঠ। হয় বলিয়া প্রীলোকপাঁ৭ গোশামী একপ আজ্ঞা করিলেন, আর আমক্স* 
উদ, জীধগণ, দেই নিষিত্ত গাছ নির্পাল জীবনের ঘটলাগুলিও জানিতে গাবিতেছি না। , 


৬৬৮ শুক্ভিত। [১৯ ব্য, গষ সংখা? 





ক 


ধযথা--জ্ীমদ্রপ কৃত পদ্যং__ 
শ্রীবুন্দাবন বাসিলো রসবতী বাধা ঘনশ্যাময়ো-- 
বাঁসোল্লাম বসাছ্িক। মধুমতী সিদ্ধান্ুগ! বাপু] 1 
সেয়ং শী সরকার ঠকুর ইহ প্রেমাধিভঃ প্রেমদঃ 
প্রেমানন! মহোদধিহিজনতে শ্রীখও ভূখগ্ডকে ॥ 
যখা--ভ্রীকর্ণপুর কৃত পঞ্চং__ 
শ্রীচৈতপ্ধ মহাপ্রভোর্তি কপা মাধবীক সন্ভাঁজন? 
সান্ত্র প্রেম পবম্পরা কবলিতং বাচঃ প্রফুললং মুদা। 
শ্রীধণ্ডে চিত স্থিতিং নিরবর্ধি শ্রীগণ্ড চর্চাঙ্চিতং 
বন্দে ীমধুমত্যুপাধিবলিতং কক্ছিন্হা প্রেমদং ॥ 


প্রীগৌর!ঞ যখন গয়াধাম হইতে প্রতাবৃত্ত হইয়া! সুবিমল গুক্তিভরে ডগমগ 
হুইয়াছিলেন, তথন একে একে ভক্তগণ চারিদিক হইতে আঁপিয়া মধুলু্ধ ত্রমরের 
স্তায় তাহাকে বেষ্টন করিয়। অবস্থান করিতেছিলেল। আমাদের প্রিয় নরহরিও 
এই সময়ে আসিয়া তাহার প্রাণ্গৌরের সহিত মিলিত হইলেন। 

শ্রীনরহরির গৌরাঙ্গ লীতি বর্ণনা করিবাব ভাষা বোঁধ হয় জগতে হি হয় 
নাই। যিনি গৌরচরিত চিন্তা করিতে কবিতে জর্দা বলিতেন,_পগৌর 
বলিতে জনম যাঁউিক, কিছু না চাহিয়ে আর।৮ যাহার নয়ন ্রী/গৌরাঙ্গের বূপ- 
মাধুধ্য ব্যতীত অন্ত সৌন্দধ্যে আরুষ্ট হই না এবং নিরবধি সেই অনস্ত প্রেমামৃত- 
সুমুদ্র সন্দর্শন করিয়াঁও যিনি বলিতেন,-এ দ্র'টী নয়নে কতবা হেরিব লাখ আখি 
যদি হয়।” যিনি শ্ীগৌরাক্গ প্রেমরসে আত্মহারা হইয' সর্বদা ডগমগ থাকিতেন, 
সেই ঠাকুর নরহরিব গুণ্বে কথ' আমরা কি বলিয়া বর্ণনা করিব তাহা জানিনা । 

মরহরি নদীয়! অবতারের কথা শুনিয়া দেখিতে আসিয়াছিলেন; আসিয়া 
দেখিলেন, প্রকৃত সেই তাহাদের তিনি আসপিয়াছেন। নিজজনকে দেখিয়া কে 
কবে ছাড়িয়া যায়? বাহাঁর লাগিয়া মদনদহনে দঠিতেছিলেন, সেই পরাণনাথকে 
যখন পাইলেন, তখন আর তাহাকে ছাঁডিয়। দিবেন কেন? আীগদাধরের ভারি 
নর্ব্বদ1 তিনি প্রিয়তষের সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন। স্বহন্তে শ্রীঅঙ্গের বেশবিক্কাপ 
করিয়া দিতেন। হুন্দন মালতী ফুলের মালা গাঁথিয়া, প্রভুর গলায় পরাইয়া॥ 
গ্রভুকে নব-নটবর বেশে সাঙ্গাইতেন, আর সেই অন্থপম, অপার্থিব রূপমাধুরী . 
নন্বন ভরিয়! দেখত ছুনিবার পিপাসা তথ করিতে চেষ্টা করিতেন। নম্বনেয়, 


ভা ১৩২ ্রীঞ্রীনল্রহলি অবখ্গা ভা বুষ্ম। ১৬ 


করলি রইএন 


অঙ্গনের ভ্তা্ শ্রীগৌরাঙগ্গের রূপের জ্যোতিকে তিনি যে কখনও নয়নছাঁড়! 
শকরিতে পারিতেন না তাঁহার যথেষ্ট প্রমাণ পাঁওয়া যাঁয়। 


জীগদাঁধবে জ্ীযতী রাঁধারাণীর প্রকাঁশ। প্রীগোর ভূবনমোন বেশে সজ্জিত 
হুইলে ভক্তগণ শ্রীগদাধরকে তীহাঁর বামে ও নরহরিকে দক্ষিণে দিয় শোভা 
দেখিতেন। গধ্ধাধরকে যেমনই আমরা প্রভুর বামে দেখি, নবুহরিকেও তেমনি 
ঘবক্ষিণে দেখিয়া মোহিত হই1 নরহরির কাজ ছিল--প্রভূর অঙ্গে চামর ব্যজন 
করা । এই কার্যে আব কাহারও অধিকার ছিল না। ভবনমোভন বেশে প্রতৃ, 
চারিদিকে নানাভাবে সেবা-নিরত ভক্তগণ, আর কাহার প্রিষতমের পার্ষে প্রির 
নরহরি চারু চামর হস্তে লইয়া ধীরে ধীরে ব্যজন করিতেছেন। জ্রীগৌর যখনই 
নৃত্য করিতে উঠিত্তেন, শ্গদাধরের হস্তধ।রণ করিয়া উঠিতেন, আর নৃত্যকাঁলে 
জ্রীনরহরি মহাপ্রভৃর দক্ষিণে থাকিয়া নুতা করিতেন । এই মনোহর নুতা দর্শনে 
ক্রিভূবন নুণীতল হইয়া যাইত। মহাজনগণ এ সম্বন্ধে শত শত পদ রচনা করিয়া 
শিয়াছেন। আমরা এখাঁনে তাহার একটি মাত্র উদ্ধত করিশাঁম-_ 


দেখ দেখ গোরাটাঁদ নদীয়া নগবে | গদাধব সঙ্গে বঙ্গে সদাই বিহবে ॥ 

বামে গদাঁধর দক্ষিণে লরহরি। শবধুশী তীরে ছু'ছ নাচে ফিরি ফিরি ॥ 

কিবা ঠেঁ বিনোদবেশ বিনোদ চাঁতুবী | বিনোদি রূপের ছটা বিনোদ মাঁধুরী ॥ 

দেখিতে ২ হিয়ায় সাধ লাগে হেন। নয়নে অঞ্জন করি সদা বাঁখি ষেন ॥ 

কহয়ে জগদানন্দ গোর) প্রেম কথা । সোঁউবিতে ছদয় উল যায় তথা ॥ 

এ্রকদিন এইকপে নৃত্য করিতে করিত মহাপ্রভু পূর্ব লীলা শ্মরণ করিয়া, 
বিরহবিহ্বল-চিত্বে ধূলাঁয় গভাগড়ি দিতেছেন, আর প্রিয় নবহরির মুখপানে 
চাহিয়া প্রাণ উদ্ধারিয়া প্রাণের বেদনা প্রকাশ করিতেছেল১+- 


নাচে শচীনন্দন, ভকত জীবন ধন, সঙ্গে সঙ্গে প্রিয় নিত্যানন্। 

অধৈত শ্রীনিবাস, আর নাঁচে হবিদাস, বাঁজঘোধ বাশ মান ॥ 
নিত্যানন্দ মুখ হেরি, বোলে পু হবি হরি, প্রেমায় ধরণী গড যায়। 
প্রিয় গদীধর আসি, প্রভৃর বামপাশে বসি, ঘল নবুহরি সখ চায় ॥ 

গ্তু নাহি ষেলে আখি, কহে মোর কাহা সখী, কাহ' পাব রই দবশন। 
ক কহ নরহরি, আঁর সন্বরিতে লারি, ইহ! বশ “ভল অচেতন । 

এখনি আছি সেথা, কে মোরে আনিল এথা, রসে রসে নিকুগ্রভবন ॥ 
শেল সুখ সম্পদ, এবে ভেল বিপদ, বিষান্ষর়ে এ বোচন দাস ॥ 


২২০ ভক্তি | [১৯ বর্ষ, ১ম সংখ্যা। 





'আপনাঁপা জানেন, জগতে একমাত্র পুরুষ সেই কানাইবালাপ। আৰ 
জগঘাপী তাহাকে সখী (গোপী) ভাবে ভঞ্জনা করিয্া কৃতার্থ হয়। পরম 
স্থন্নর গৌর অবভারেও তদ্রপ, একমাত্র পুকষ সেই রসিকশেখর শ্লীগৌরাঙগ, আর 
নদীয়াবাসী 'আপনার্দিগকে নবীনান|গরী এবং তীহাঁকে নবীন নাগর ভাবে 
ভজনা করিয়' ধন্ঘ হইযাছেন। সেই বজভাঁবে মানোযারা, মধুর রসের রদিক 
তক্তগণ, ভীহাঙ্দের নসকশেখব্ুকে আর অন্ত কি ভাঁবে দেখবেন ? 

এই মধুব নণণী ভীবেধ উপাসনা, প্রণাঁলা আমাদের আ্রীনরহরিব দ্বারাই 
প্রচ'রিত হয । তিনি নিজেকে সখী বলিয়াই মনে কপিতেন এবং অনেক সময় 
তরন্ুরূপ বেশ খারণ কবিয়াও অবস্থান কবিতেন। তখন তাহার অবস্থা কিরূপ 
হইয়াছিল তাভা হাল হবাচিত পদে এবণ কক্ন | 

মবম কহিব সঙ্জনি ক1”, মরম কহিব কায়। 

উঠিতে বসিতে দিক নিরখিতে, হেবি এ গৌরাঙ্গ বায ॥ঞ। 
দি ফুর্েবুরে গ্রাস পশু সকলি গোৌলুঙগময | 

এ দু নযাঁনে কভ বা হেবিণও "লাখ আশি হবি হয় 
জাঁগিতে গৌবাঁজ ঘুমাতে গৌবাজ্, সদাই গৌরাঙ্গ ছেখি। 
শোজনে গৌবাক্ষ গমনে গে কাঙ্গ, কি হল আমা সখী ॥ 
গগনে চাহিতে সেখানে গৌলাঙগ। ভে এ নয়নে আদা । 
নবহরি কহে গে চবণ, হিয়ায় পহল াণ । 


শয়নে গৌর, স্পমে গোর) গেন নবন ভাবা 

জীধনে গৌবু, অরুণে গে, ঘৌক তলে হানা ॥ 

ছিরার মাঝারে গেরাল বাখিয়া, বিলে পদিয়। রব | 

মনের সাখেতে দে জপ চাঁছেবে, শহচন নান থোব ॥ 

সইল্ে, কহন! গৌব কথা । 

গে'রার যে নাম, অযিয়াঁর ধাম, পারিতি হুদতি দাতা ॥ফ্র। 

গৌর শবদ, গৌর সম্পদ, সদা যাঁর হিয্ায় জাগে 

কহে নর্হল্গি, তাঁহার চরণে সতত শরণ জাগে ॥ 

বাঁন্ুঘোষ প্রভৃতি ভক্তগণ কর্তৃক এই সর্বোত্তম নাগরী ভাবের ভন-প্রথা 

গঅনুষ্ছত হইয়া সাঁধারণ্যে প্রচারিত হয় , এবং স্বরূপ দামোদর, অদ্বৈত ও নিজ্যা- 
কন্দ প্রভু, রর্ভুক ইহা বিশিষ্টর্ূপে অনুমোদিত হয়। আর এই জন্তই গৌর-গদাধর 
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এ 


গৌর-নরহুরি, গৌর-নিত্যানন্দ, গৌর লক্ষ্মী -বিঞ্চুপ্রিয়া ভজন এতাবত কাল চলিয়া 
আসিতেছে । 

শ্ীগোরাঙ্গ নবীন নাগর না হইলে ভক্তগণ ভাহার পার্থে লক্ষীত্রিয়া ও বিষু- 
প্রিয়াকে স্থাপন করিয়া আনন্দ পান কেন ? আর গদাধর ও নরহরি যখন বাধে 
ও দক্ষিণে শ্ীগৌর অঙ্গে হেলান দিষা থাঁকিতেন, তখন তিনি কিসের জন্তইব 
অত আনন্দিত হইতেন। হিনি কি কেবলমাত্র ভুবনমঙ্গল হরিনম প্রচার 
করিতেই আসিয়াছিলেন-_না, শুধু তাহা নহে। তিনি আঁবও দেখাইতে আসিয়া 
ছিলেন যে, তিনি জীবেব একমাত্র নিভজজন--প্রাণের প্রাণ ভগবান । তীহাকে 
পাইতে হইলে মধুর ভাবের যে উপাঁননা প্রণালী, ভাহাই সর্রোতকৃষ্ট। সেই 
পরম পুরুষ যখনই ধরায় অবতীর্ণ হুন, প্ররুতিগণও ভীঁগার সঙ্গে সঙ্গে আগমন 
করেন। তাহারাই ঘে তাহার শক্তি--প্রকৃতিগণ পুরুষ ছাড়া কিরূপে থাঁকি- 
বেন? তাই গৌরলীলাঁয় নিতাই আছেন, নরহ্ি আঁছেন, গদাঁধর আঁছেন। 
লক্ষ্মী-বিঝুঃপ্রিয়া আছেন। তাই নাঁগবীগণ তাঁহার আনন্দদায়ক | 

ঠাকুর লোঁচনদাঁস এই লীল' সুন্সকূপে বর্ণনা করিয়া গিরাছেন। গোঁড়ীয়- 
বৈষ্বগণ এজন চিরদিন ভাহাঁর নিকট কুতজ্ঞ থাঁকিবেন। ইহা শীবন্গাবন 
দাসের চৈতন্য-ভাঁগবন্ত গ্রন্থে বঝিত না হওয়ায় ঠাঁকুর নরহরি ভাহার প্রিয়শিষ্য 
লোচনকে লিপিবদ্ধ করিতে অনুমতি দেন। কখিত আছে-লোচনদাঁস তাহার 
গুরুর আদেশে মাত্র ১৪ বংসর বসে ১৪৫৯ শকে ) এই সুললিত সঙ্গীতময় 





অপূর্ব গ্রন্থ রম করেন। বণা বালা, শ্ীীচৈতগ্ঘমঙ্গল গ্রন্থ পাঠ করিয়া সরকার 
ঠাকুরের বদিনেৰ আকাজ্জা তৃপ্ত হইবাছিল। ছোঁচন ভ্রাহার মন্ত্রশিষ্য ছিলেন 1* 
তিনি চৈতহ্যমঙ্গলে স্বীর গুকদেব অঙ্গন্ধে লিখিয়াছেন,- প্প্রাণের ঠাকুর মোর 


নরহরি দাস । শাব পদ প্রসাদে এ পথের প্রতি আঁশ ॥&” 
আমাদের মনে হয়, জল লোঁচনদাঁসু গুকব আদেশে, যস্কপি তাহার নিপুণ 
হস্তে লেখনী ধাঁবণ না করিতেন, তাহা হইল আমাদের প্রিয়তম শ্রীগৌরাঙ্ন 


পাশপাশি পিপি পিতা শিট টিপিপি পাপা পাপী পপি পাপী 


* হ্রীসরকার ঠাবুখেব অন্ততম পিষা-চিরঠাব সেন সন্ধে বঙ্গভাঁষ! ও সাহিত্য” গ্রন্থের ৩৭৭ 
পৃষ্ঠায় এইরূপ লিখিত আছে,--“এই যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ পদব্তী গোবিন্দ কবিরাজ চৈতন্য-সহচর পরম 
ভাঁগধত চিরপ্সীব সেনের পুত্র ও প্রীথগ্ডের প্রসিদ্ধ নৈযায়িক এবং কবি দামোদবেব দৌহিত্র । চির্ীব 
সেন শ্রীথতডের নরছরি সরকারের শিষ্য ; ভাহাঁর বাড়ী কুমারনগব ছিলঃ কিন্ত তিনি দামোদরের 
কন্যা সুনন্দাকে বিবাহ করিয়। শ্রীখণ্ডে আসিয়া বাস করেন । উত্তরকাঁলে তাহার পুত্ন্থয় পুনরায় 
কুমারনগরে পৈত্রিক বাসস্থানে গুত্যাবর্জন করিয়াছিলেন, কিন্তু উক্ত স্থানের বৈধঃবদ্েধী শাঁজগণ্র স্বার! 


উৎ্লীড়িত হওয়াতে প্মাপাব্স্থিত.তেলিয়াবুধরী গ্রামে বাঁড়ী কবেন।” 


্ নটি 
৩ ভ্ডন্তিক। [১৯শ বর্ষ, ১ম সংখা । 





: কনর, নাগর বলিয়াই আখ্যাত হইতে পাঁধিতেন ন!। তাহার নিপুণ বচন! রস- 
'ভঙ্গিমা ঘাঁরা কেমন সুন্দর ও সরলভাবে, একাধারে নদীয়৷ ও ব্রজের মধুর লীলা, 
ভক্তগর্ণকে আত্বাদন করাইয়াছেন দেখুন | যথা--চৈতস্তমঙ্গল, মধ্যথশ্ডে-- 


ক্ষণে গৌরলীলা! গদাধর করি সঙ্গে | 
ক্ষণে শ্টামলীলা রাধা রাস বস বঙ্গে ॥ 
চমৎকার লীলা দেখি সব ভক্তগণ। 
হবি হুরি জয় জয় বোলে ঘনে ঘন ॥ 


০ রী কী ক 


গদাধর-প্রভৃ--স্থুগদ্ধি চন্দন অঙ্গে করিল লেপন। 
দিব্য মাল্য গলে দিয়া করয়ে স্তবন ॥ 
এই মত প্রতিদিন কবে পরিচর্যা! । 
শয়ন মন্দিরে করে শয়নের শহ্য। ॥ 
চরণ নিকটে নিতি করয়ে শয়ন। 
নিরস্তর শ্রন্ধী ভক্তি-পর তার মূন ॥ 
প্রভুর সম্মুখে কহে অমৃত বচন। 
সুনি বিশ্বপ্তর গ্রতু আনন্দিত মন | 
তাহার অমুত বাণী সিঞ্চিল অস্তর্‌। 
নাঁচিবারে যায় প্রভূ ধরি তার কর ॥ 
নরহরি ভূজে আর ভূজ আরোপিয়া। 
শ্রীবাসের ঘরে নাচে রাস বিনোদিয়! ॥ 
গোর দেহে শ্যাম তনু দেখে ভক্তগণ। 
গঙ্গাধর রাধা রূপ হইল তখন ॥ 
মধুমতি নরহরি হৈলা সেই কাঁলে। 
দেখিয়! বৈঝুব সব হবি হবি বোলে ॥ 


কী গঁ প শী 


শ্রীনিবাস ভূজে এক ভূজ আরোপিয়!। 
গদাধর করে ধরি বাম কর দিয়া 
নরহরি আলে প্রতূ শ্অঙ্গ হেলিয়া ! 
শ্রীরঘুনন্দন মুখ কান্দয়ে হেরিয়া ॥ 
শ্রীরাম প্ডিত অঙ্গে দিয়া পদাঁনুজ। 
ক্রীড়া কবে মহাপ্রভু আচার্য সন্দুখ । 
যেন বাস£মহোৎসবে বেড়ি গোপীগণ। 
কীর্তনের মাঝে এই মত সুশোদ্ধন ॥ 


এভার;১৩২৭] * জীতীন্তহর্ি ন্রব্াল লীবুচ | শত 
গে আপ 





এই মতে কতক্ষণে নৃত্য অবসানে। 
হরধিত অতৈত আচার্য্য সীতা সনে ॥ 


পা পর পর 
গুতি অপরূপ এ্রষ্ট নঙ্গীয়া বিহার । 
একত্রে সভাব কথা কহিব তাহার | 
নরহরি গর্যাধর বৈসে ছুই পাশে । 
শ্রীরঘুনন্দন পদ নিকটে বিলাসে 1 
অদ্বৈত আচাধ্য আর নিত্যানন্দ রায়! 
আপনে ঠাকুর নিজ গুণ গাথা গাঁয় ॥ 


এই মধুর লীলা আশ্বাদন করিয়া ঘখন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভূ, জ্রীঅক্বৈত গ্রভুঃ 
জীনীতাদেবী, এমন কি শ্রীমতী বিবুওপ্রিয়া পর্যান্ত ভাবে বিভোর হইতেন, অখন্স 
গৌড়ীর়-ভক্তগণ যে চিরতরে এই অপূর্ব অমৃতাঁধার হইতে সুধা আহরণ করিবেন 
তাহাতে আর সন্দেহ কিঃ 


অধুনা লু স্বরূপগোস্বামীর কড়চা হইতে ভক্তিরত্বাকরে উদ্ধত একটা শ্লোক 
এই স্থানে লিপিবদ্ধ করিতেছি, 


অবনি নুরবর শ্রী পঙ্ডিতাখ্ো যতীন্ত্রঃ 

স খলু ভকতি রাধা শীল গৌরাবতীরে ) 
নরহরি সরকার স্বাঁপি দাঁমোদরন্ত 

প্রভু নিজদ্ক্লিতানাং তচ্চ সারং মাতং মে ॥ 


প্রভুর অতীব মন্দী-ভক্ত ্ববপদীমোদরের প্রাণের কথা ইহাতে ফেমন 
স্্পার ভাবে উদঘাটিত হইয়াছে । আমরা অত্রটব আহ্লাদের সহিত সবিখ্বার্ত 
ভক্ত রামচন্দ্র কবিরাজ মছাশয়ের একটা বন্দন! পদ এ স্থলে উদ্ধৃত করিলাম । 
বন্দ নরহরি যতি, মধুমতী ফাঁর খ্যাতি, প্রাণসখী ব্রজেতে প্রধান । 
জ্রীরাঁধিকার প্রাণসখী, একতু ভিন্ন দেখি, রাগ মা্গ বিবিধ বিধান ॥ 
এবে কৃষ্ণ দণ্ডধারী, প্রাণসখী নরহবি, শ্রীবাধিক। গদাধর পু" । 
নবীন কিশোর রূপ, তাছে প্রেম অপরূপ, চাদ মুখে হাসি লহ লহ ॥ 


শা 


না ন ঙ 


হেন সে প্রেমরসে, জগত করিল বসে, দীনহীনে প্রদান করিয়া 1 
মধুর রস করি আশ, নিত্য প্রেম-বিলাস, নবহরি অনুগা হইয়া ॥ 
কহেন গৌরাঙ্গ রায়, মধুমর্তী প্রেমময়, প্রধান করিয়া তারে লিখি! 
গদাধর মোক শক্তি, দরছত্সি হৃদি স্থিতি, প্রেমময় তম ভার সথি ১) 


সা ' হশ্িৎ4 (১৮খ লব মধ ঈংধা 
পপ পপ 
শ্রীসরকাব্‌ ঠাকুরকে ব্বামচন্দ্র ষাঁস * দর্শন করেন নাই। এজন্য তিনি একী 


দে স্বীয় মনোুঃখ বর্ণনা করিয়াছেন, 
হাহা যৌর কি ছার অচষ্ট। 
যবে গৌর প্রকটিল, আঙার জনম নৈল, তেই মুগ্রি অধম পাপিষ্ট ॥ঞ। 
না হেবরিন্থ গৌনচন্ছর, না হেরিল্গ নিত্যানন্দ, না হেরিন্ু অধৈত গোঁসাঞী | 
ঠাকুর শ্ীনরকার, না হেনিগ্ত পদ তাঁর, ন। হেনিনু গ্রাবাস গাই ॥ 
মহাপ্রভু শ্রধাম নব্থীপ লীলাব ভ্টায় শ্রী নীলাচল লীলাতেও ষে গদাঁধর, 
মপুহরি ওাভুভিব এহিত বিলাস সুখে সপ্ন থাকিতেল, শাহা আমরা গোবিন্দদাসের 
কড়চা হুইভে জানতে পরি । 
মুকুন্দ মুন বি শপ আব গদীপব | 
মনি বিদ্যানিখি শেন জব 
অভ্ভরঙ্গ ভক্ত অ।19ডুই চার ভন! 
যাঁহছের সঙ্গে হয় গোপনে ভজন ॥ 
এই ন্রহনি তু এহই গুহা যে আম।ব আ্াৰ অতি সামান্ত ব্যক্তির তাহা 
ধুঝিবার ক্দ মতা থ।কা 'অসশ্চব 1 হহাবা নিত্যসিদ্ধ ও মক্তপুকৰ ছিলেন। সাধন 
ব্যত1ত সেষ্ট সাঁনেল বনকে আবন্ত কল বিছুডেই সম্ভবপব নহে । গৌর্ভক্রগণ 
অনলীনাদ করুন, ঘেন ভামরা ভ।ননভ'প্প কুগালাভ কাক্বাব শক্তি সঞ্চয় করিতে 
পারি। যেহেতু তাহার রুপা ব্যতীত তাহার আরাপ্য দেবহ।ব ক্পালাভ কি 
প্রকারে হইতে পাবে ? 
ভাবনিধি শ্ীগোবাঙ্গ, কখন ব' শ্রীকুঞ্চ বিরহে, আবার কখন 9 বা আীরাধাঁর 
বিরহে ব্যাকুল হইয়া ক্রন্মন কপিতেন ; ভাবার গিলনে আনন্দ এরকাঁশ কবিতেন। 
অপ্ঘন তার বাত্র দ্িন জ্ঞান থাকত নাঁ। বিবলে অবস্থান বলিতে ভাল বাসি- 
তেন , এবং ই চারিট মন্মা ভক্ত ব্য্ঠীত কেহই নিকটে থাকিতে পাইত না। 
শ্রীদরহ)র বন্ত নকটেই থাকিতেন , শ্রীদোলাক্সের ব্যাকল জদয় কি ভাবে 
বিভব হইত, তাহা তিনি তাহার 2ধেব পানে চাহি বুঝিছে চে করিতেন। 
হ-খশ। 
ইভে।লানাথ ঘোষ বর্্ী। 

















* উ্টিকইহি হস ঠাবুরের পৌজ। 


«ভিড ১৯ বর্ষ, ২য়, ওয় সংখ্যা, আশ্বিন ও কার্তিক, ১৩২৭ ও 


গান। €১) 


হরে কৃষ্ণ হরে, রাঁম রাম হরে, জপরে রসনা জপ গ্কবিরাম। 
নাম-মধুরে, রসনা রসরে, পূর্ণানন্ঘন পাঁবি দরশন ॥ 
হরে কৃষ্ণ রাম নামের মহিমা, 
কেবর্ণিবে নামের নাহিরে তুলনা, 
নাগের তুলন! জগতে দেলেন।, 
( নাঁমে ) প্রেমানন্ন ধামে হবেরে বিশ্রাম 1 
কলি-কবলিত জীব-উদ্ধারিতে, 
সৎচিদানন্দ মূরতি দেখাতে, 
জীবের হৃদয়ে স্বরূপ জাগাতে, 
(শুধু) মহামন্ত্র এই হরেকৃষ্ নাঁম || 
( হরে ) কুঞ্চনামের মালা কণ্ঠে ধর যদ্দি, 
তৃতাপজাল! যাবে জুড়াইবে হৃদ্দি, 
প্রেম-পাথারে ডুবেরবে নিরবধি, 
( ভব) মহাদাবাগ্সি হবেরে নির্বাণ ॥ 
( এই ) নামের মহিমা করিতে প্রচার, 
প্রেমময়ীর ভাব করিঅঙ্গীকার, 
শ্যামা ঢাকিয়ে হেনালে রাধার, 
( উদয়) নদীয়া নগরে গৌর গুণধাম 








শ্রীতীঈশ্বর-তত্ | 
.সেবা-তত্ব--পপ্রীণিতে প্রীণিতং জগং।+ 


.. খইকূপে ক্রম: ধিনি ভগবানের ভক্ত হুইয়! ্ীড়ান, তিনি জগৎকে 
“ভালবাসেন । তিনি জানেন জগৎ আর কিছুইনয়, ত্যর সেই ঝ্িয়তমই-- 


২৬ ভাক্ত | ১৭শবধ, ২য় ৬য় সংখ্যা 
১১১১১১১১১১3 


একাংশে "জগন্রপে পরিণত হইয়াছেন । মুতরাং কাহাকে তিনি অনাদর 
করিবেন ? তার উপেক্ষার স্থান নাই। তার প্রি্নতম যে বিশ্বরূপ, তাঁর ওদাস্তের 
অবলর নাই। জগতের ষাবতীর কার্য্যই যে তার প্রিয়তমের কাধ্য। জগতের 
সেব! করিলেই, তাঁর দেই প্রিয়তমেরই মেবা হইবে । পপর উপকার ঘেই সেই 
হরিদেবা* (ভক্তমাঁল)। অথবা তাঁর প্রিঘ্নতমের সেবা হইলেই জগৎ তুষ্ট, 
"প্রীণিতে প্রীণিতং জগং1” বাস্ুবিকও ভয় তাই। আপনি ভগবানের সেবা 
মহোৎসব করিয়! দেখুন, কেবল আপনি ও শ্রীবিগ্রহ এই ছুই লইয়া হয়, কি 
সর্ববর্ণ আহ্বান কবিতে হয়? দেখিলেই বুঝিবেন তিনি ছাড়া জগৎ নন, 
জগৎ ছড়া জগন্নাথ নন । কৃষ্ণ প্রেমিকই বিশ্বগ্রেমিক | কুষ্ণ-সেব কই বিশ্বসেবক 
আবার ভক্ত বিশ্ব-সেব কই কৃষ্ণ সেবক, ভক্ত বিশ্ব-প্রেমিকই কৃষ্ণ-প্রেমিক। 
পক্ষান্তুরে, আপনি কঝ্চসেবাকরেন, অগচ অনাস্বীয়ে আপনার প্রীতি নাই- 
আপনার কৃষ্ণ তীতি এখনও পুর্ণয় নাই । আবার আপনি অনাত্বীয়ে প্রীতিবান,। 
কিন্তমূলতত্বে আস্থাহীন আপনার অনাতআ্ীয় প্রীতিতে স্বার্থ সিদ্ধির বাসন! 
নুকায়্িত আছে। আপনাগপ প্রী।ত এএনও পন্ক্ক হয় নাই। 
এবন্বিধ সেবা ভক্তগণেব আক।জ্ষার বস্ত। পেবানুখ ব্যতীত ভক্তগণ 
অপর কোন সুথই প্রার্থনা! করেন না। এই সেবা সব্বেক্্িযদ্বারা করিতে হয়। 
“হধীকেন হৃষীকেশসেবনং ভক্তির মা | 
দাস, সথা, পিতামাতা ও কান্তা এই চাঁরিভাবে সেবা! সম্পাদিত হয়। কাস্তা- 
ভাবে সেবাকেই মধূরভাবের সেবা বলে) ইার মধ্যে দাদ্য, সধ্য ও বাৎসল্য সকল 
ভাবই বর্তমান আছে । কাঁশ্ঠাভাবের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ট শ্রীমতী প্রিয়াজীর সেবা । 
তাই জ্াামাদের শ্রীমন্মভাপ্রভ্ত জীবকে সেই ভাবের শেবার কিঞিৎ অনুভব 
করাইবার জন্ত স্বয়ং কিশোরী ভাবে ভাবিত হইয়া সর্বদ! বিরহ বেদন। প্রকাশ 
করতেন ও "হা কৃষ্ণ” হা গ্রাণনাথ বিয়া অঝোর নয়নে ঝুত্রিতেন। 
মহাপ্রভু শ্রীমন্দাস রঘুনাথকে শ্রপ্রগোতদ্ধন শিলা ও গুঞামাল। দিয়া বলিয়া- 
ছিলেন-_যথা শ্রীচরিতামূতে-- 
“প্রভু কহে এই শিলা “কৃষ্ণের? বিগ্রহ। 
উচ্চার সেবা করতুমি করিয়া আগ্রহ ॥ 
€ল 'শগাণ কর ভুমি সাত্বি্ পুজন । 
অচিরাতে পাঁবে তুম কঝ্ঃপ্রেমধন ॥ 
এক কুজ। জল, আর তুলসী মঞ্জুরী। 


আর্থিন ও ফার্তিক ১৩২৭! প্রীপ্ীঈশ্বর-তত্ ২৭ 





সাত্বিক সেব! এই শুদ্ধভাবে করি ॥ 
দুইদিগে ছুই প্র, মধ্যে কোমল মঞ্জুরী । 
এই মত অষ্টমঞ্জুরী দিবে শ্রদ্ধাকরি ॥ 
একবিতন্তি ছুই বস্ত্র পিড়ি একথানি। 
স্বরূপ গোসাঞ্জ দিলেন কুজা আনিবারে পানি ॥ 
এইমত রঘুনাথ করেন পুজন। 
পুজাঁকালে দেখে শিলায় 'ত্রজেন্দ্রনন্দ*” ॥ 
জল ভুলসীর সেবায় তার ষত স্থখোদক্ব। 
ষোড়শোপটা4 পুজাঁম তঠ স্ুখনয়॥ 
শবে স্বরূপ গেসাঞ্িঃ তার কহিল বচন। 
অটকৌড়ির খংজ! সন্দেশ কব সমর্পণ 7৯ 
লীলা-তস্ব_-"অনায়াসেন স্বেচ্ছা! ভর্ষেণ যা চেষ্ট1! সা! লীলা ৷” 
হক্গন, পাঁছন ও লয় এই ত্রিবিধ কার্ধ্যই ভগবানের লীল1--অলেকে জানেন | 
কাজে কাজেই স্যইর উপযোগা ছগের দমন--শিঞের পুরস্কার প্রভৃতি নানাবিধ- 
কার্ধ্য এবং লয়ের অনুকুঁন পাঁড়া, জর, দৈবহুর্যোগ প্রভৃতি সমুদায় ব্যাপারকেও 
ভগবানের কার্য বা লীগ! বলিতে ভয়। 
প্ররূপই সাধারণ জনগণের বিশ্বাস । কিন্ উহ! আংশিক দণনের পরিচারক। 
সমগ্র তাবে দর্শন করি.ত পারিলে স্থজন, পালন ও লয় দেখ! যাইবে না । 
একমথণ্ড এক অথণগ্ডই আঙ্নে। লয়ে তার হুদ করে না, হ্জনে তীর বৃদ্ধি 
হয় না, আর পালনে তার প্রয়োখনই নাহ । 
প্রথমতঃ আংশিক দশনের কথা ধরুন। মনে করুন আপনি একটি বিবাহ 
বাড়ীতে গিয়াছেন। দেখিলেন কেহ বাজনা বাঞজাহতেছে, কেহ বাজার করিয়! 
আনিতেছে, কেহ বাঁটুনা বাটিতেছে, কেহ কুটুনা কুটতেছে, কেহ রন্ধন 
করিতেছে ইত্যা্দি। দেখিয়া আপনি বাহরে আঁমলেন। আসিতেই একক্রন 
আপনাকে প্রশ্নকরিল মাজ অমুকদের বাড়ী কিনে? আপনি বলিলেন ওদের 
বাড়ী বাঁজন! বাঁজিতেছে ইত্যাদি। ইহ! আপনার আংশিক দৃষ্টির কথ।। 
কিন্ত যদি আপনি বলেন ওদের বাঁড়ী “বিবাহ, তাহা হইলেই আপনার 
সমগ্রভাবে দর্শন হয়। অবশ্য বিবাহ বপিলেই তদপ্তর্গত বছু বহু ক্ষুদ্র ব্যাপার 
বুঝাইবে সন্দেহ নাই । কিপ্ত সেগুপি গৌণ । মুখ্য--বিবাহঃ | 
তাকপর আমর! “এক একই আছেন এই কথাটি বুঝিবার চেষ্টা করিব। 


২৮ ভক্তি [১৯শবর্ষ, ২য় ওয় সখ্য 





মনে করুন আপনি একজন রাজসরকারের কর্মচারী বা গভর্ণষেণ্ট সারভ্যাপ্ট, 
আপনি এখন যে পদে প্রতিষ্ঠিত পূর্ব্বেও সেই পদ ছিল আবার আপনার পরেও 
সেই পদ থাকিবে। অর্থাৎ গতর্ণমেন্ট গভর্ণমেণ্টই ছিলেন, আছেন ও থাঁকি- 
বেন। তাহার হাস বাঁ বুদ্ধি নাই--নুতরাং পালনের আবশ্যকতা ও নাই। 
একজন বিচারক অক্ষম হইলেন তাহার পদে আর একজন বিচারক হইলেন, 
ল্থৃতবাঁং গভর্ণমেন্ট অক্ষুপ্ন থাকিল। রেল কোম্পানী, ছ্রীমার কোম্পানী প্রভৃতি 
কোম্পানী সম্বন্ধেও তাই। লোক বদল হয় মাত্র, কিন্তু কোম্পানী ঠিকই 
থাকে। সেইন্প এক একই থাঁকেন জন্ম মৃত্য বা পাঁণনের দ্বারা ভাহার হাস 
ব! পুরি হইতে পারে ন!। বু্ধদে কি সনুদ্রের বৃদ্ধি হয়, না বুদ ধ্বংস হইলে 
সমুদ্রের ক্ষয় হয়? 

তাহা হইলে সমগ্র ভাবে দর্শন করিতে পাবিলে ভগবানের লীলা কি বলিতে 
গাঁরা যার? অনুর নাশ প্রভৃতি ত লয়ের অন্তর্গত সুতরাং এগুলি গৌণ । 
মুখ্য ব্যাপার কোন্টি? এইখানে একবার আমরা ভগবানের স্বরূপচিস্তা 
করিব। এই প্রবন্ধে অবননব প্রসঙ্গের শেষভাগে আমর! দেখাইয়াছি যে তিনি 
নুন্দর ও মূর্তিমান আদিরস। 

অতএব আদিরসের কার্ধ্যহই তাহার মুখ্য লীল!। গৌণভাবে সকল কার্য্যই 
ভগবল্লীল! পদবী বাচ্য হইতে পারে কিন্ত মুখাতঃ পরম পুকষের সহিত পরম! 
প্রকৃতির যে আদিরসপুর্ণ ক্রীড়া! তাহাই ভগবলীল।। পনিরস্তর কামক্রীড়া ধাহার 
চরিত” । (চরিতামৃত) শ্রুতিও ব'লয়াছেন-- 

“তব যথ। প্রিয়! স্ত্রিযা সম্পরিত্ক্তে! ন বাহাং কিঞ্চন বেদ নান্তরমেব অয়ং 
পুরুষঃ প্রাজ্জেনাত্মনা সম্পরিত্বক্তো ন বাহাং কিঞ্নবেদ নান্তরংতদ্‌ বা অন্তৈ 
তপ্দাগুকামমকামং রূপং শোকান্তরাম্‌ ॥ 

ইতিপূর্বে আমরা পরম! প্রক্কৃতি সম্বন্ধে কিছু বলি নাই। সুতরাং পরম! 
প্রকৃতি কি তাহ! জানিবার জগ্ত কৌতুহণ হইতে পারে। সেই জন্য এখানে এ 
শঙ্ষের বাচ্য সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আতাস প্রদান করিব। 

পুর্ব্ব আমরা যে একের কথা বপিয়াছি সেই “এক” কোন সময়ে ইচ্ছা 
করেন পএকোইহহং বছস্তাং গ্রজায়েক়ম্* (শ্রুতি) আমি এক আছি বছু হইব। 
প্রইচ্ছাই সেই একের একত্ব বা আদ্বতীক়ত্বরকে ভঙ্গ করিয়া বছত্বে পারণত 
করে। একই বহু হনক্ষথচ কি এক অচিন্তয, অতর্ক্য শক্তি প্রভাবে একও 
খাফেন। উর্ণনাভের উদ্দাহছরণে প্রথমে আমরা তাহা কিয়ুৎ পরিমাণে 


আশ্িন ও কার্তিক ১৩২৭ ] শ্রী শীচেতন্যাষ্টকের বঙ্গানুবাদ ২৯ 
টিটি 


বুঝিয়াছি। এই বছর মধ্যে আবার ধীহাঁরা সেই পরম পুরুষের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে 
আনন্দবিধান করেন তাঁহারা পরমাপ্রকৃতি বা ভগবানের স্লাদিনী শক্তি। 
তাহাদের মধ্যে যিনি প্রধান! যুগ্েখরী তাহার নাম আরাধিক1 বা রাঁধিক1। 
একই বনু হন, অথচ একও থাকেন--ইহা! বুঝাইবাঁর জন্ পুজ্যপাদ চরিত!" 
মৃুতকার বলিয়াছেন-__ 
"মণি যথা অবিকৃত প্রদবেহেমভার | 
জগব্রপ ভয় ঈববর--তবু অবিকার |” ( মধ্যলীলা ) 
কুদ্র হইলেত্ত আমরা আর একটি দৃষ্টান্ত দ্বার। এ কথাটি বুঝিবার চেষ্টা 
করিব। যেমন একছন পূর্বপুরুষ হইতে পুল্র পৌত্রাদিক্রমে বহুজন জন্মমীভ 
করে অথচ সেই পুর্বপিতামহ ৪ শ্বদ্দি বর্তমান থাকেন--সেইরূপ। উর্ণনাঁভ 
দৃষ্টান্তেও দেখা গিয়াছে যে, জালখানি উর্ণনাভ হইতেই হয় অথচ উর্ণনাঁভও প্ৃতন্ত 
থাকে । সেইরূপ বিশ্বজাল রচিত হইলেও রচস্কিতা স্বতন্ভাবেও বর্তমান 
আছেন । তাই প্রকৃতি পুরুষ, তাই বাঁধাকৃষ্ণ-_“একাআন! বপি ভুবি পুঝ! 
দেহতেদংগতৌতো । আর, "পূর্ণ্ত পূর্ণমাদায় পূর্ণমে বাবশিষাতে” ( শ্রুতি )। 


শ্রীসতাচরণ চন্দ্র বি, এল 


শ্রীতীচৈতন্যাউকের বঙ্গানুবাদ । 
(মাতৃদর্শনার্থ শ্রীধাম নীলাচল হইতে গৌড়াগত আরীমন্মহাপ্রভুর স্তব |) 
১ €২) 
তপ্ত চামীকর-পীত প্রভা সমন্বিত শান্তিপুরে ঘরে ঘরে গ্রচারিঃ কীর্ভন। 
ইন্ত্রনীলমণি শ্তাম অবয়ব ঘৃত ॥ অতিহঃখযোগ্য পাপী ধে কৈল ভারণ॥ 
চতুর্থ-শ্রীকলিযুগে বুধগণ ধারে । উচ্চে ঘোষি” প্য়কৃষ্ পতিত পাবন*। 
ংকীর্তন মথে মুখা সমাচ্চন। করে ॥ শ্ব-বিরছে যেই কৈলা জননী-তোধণ ॥ 

চতুর্থ আগ্রমিবৃন্দ উপান্ত উত্তম । উদয়-উন্ম থ ভাঙু প্রভা! যেই হরে। 
কহে ধারে শ্ীভারতে ভীন্মাদি সত্তম॥ হেম রক্তাম্বরে ধার কটিশোভ! করে॥ 
পাষ(ও-বিজয় মেই চৈতন্ত মূরতি ! পাষ-বিজয় মেই চৈতন্ত মৃরতি। 


করুন পরম কৃপা আমাদের প্রাতি ॥ করুন পরম কপ আমাদের প্রতি ॥ 


৩৩ ভক্তি 


[ ১৯শ বর্ষ, ২য় ওয় সংখ্যা 





(৩) 


আম্বাদিতে কোন এক ভাব বাঁক্যাতীত | 


অপ্রারত সুমধুর রসের রচিত ॥ 

নিগ্ধ অনুরাগময়ী বরনাঙ্গনা মাঝে । 
অপার পীরীতি বারে হরি+ নিজকাজে ॥ 
তার তপ্ত ম্বর্ণকান্তি গ্রকাশি উপরে। 
আবরিগা নিজছাতি যে তস্কর বরে ॥ 
পাব্ডি-বিজয় সেই চৈহন্ত মুক্ততি। 
করুন পরম রূপা আমাদের প্রতি ॥ 


(৪) 


তামস দেবভ। প্রিয় যত চরাঁতবে। 
চিরদিন ভক্তি ₹14৮ ন! পার বারে ॥ 
দৈবী ভাবগত ভক্তগণ সবধানে । 
সদারাধ্য রূপে জয়যুক্ত ভ্িভুবনে ॥ 
সহজ আনন্দরসে মধুর দর্শন | 
কমলা-বললভ 'বশ্বতঠোম-পরাণ ॥ 
পাষণ্ডি-বিভয় সেই চৈতস্ত মুরতি 
করুন পরম কৃপা আমাদের প্রতি ॥ 


(৫) 


পউগ,বাসীর যিনি সাঁধা ও সাধন। 
পু্য &ৈল নবদ্বীপ লতি যেই ধন 
বৈদ্িক ব্রাহ্মণ কুল ভুবন সহত। 
হইয়াছে ধার আবিভাবে অলঙ্ক ত ॥ 
শ্বীকার করিয় ভবে সন্্যাস আশ্রম । 
পবিত্র করিল! তাহ। যে কলি-পাবন॥ 
পাধগ্ডি-বিজয় সেই টৈতন্ধ মুর্তি | 
করুন পরম কৃপা আমাদের গ্রতি ॥ 


(৬) 

পয়োধি হইতে বার্প করি” আকর্ষণ। 
পয়োদ শীতল করে যথ| ত্রিভুবন॥ 
রশান্ধির বাষ্প তথা হরিনামামৃত। 
আকার্ধ” বদনে, প্রাণে করি” সুসঞ্চিত ॥ 
বরষি” নয়ন পথে প্রেম বারি ধারা। 
শীতল করেন বিন তপ্ত বস্ুপ্ধরা ॥ 
প্রেমের স্বরূপ বুঝাইতে বিশ্বগনে । 
পর্ম উল্লান যিনি বাঁসিতেন মনে ॥ 
পাষগ্ডি বিজয় সেই ঠৈতন্ত মুরতি | 
করুন পরম কৃপা আমাদের প্রতি ॥ 


(9) 
পরকাঁনি। তঙগনৎ কাঞ্চন বরণ। 
কটিতে করঙ্ক শোভা কৰি প্রকটন ॥ 
তরুণ কুপ্তর গতি গঞ্জিত গমন । 
নিপন্তর নামামৃত পানে নিমগন ॥ 
ঈশ্বর গ্রসাে ্বায় কুচি যেই রূপ। 
শিখাইগা প্রিজ্গণে যেই প্রেমভৃপ ॥ 
পাষগু-বিজয় সেই ঠৈতস্ত মুরতি। 
করুন পরম কৃপা আমাদের প্রতি ॥ 

(৮) 
মুছদন্দ হাস্য জ্যোতি যার অতুলন। 
জ্গত্বানীর শোক করে নিবারণ ॥ 
সংভাষণ-উপক্রম ধার মনোহর | 
কলাণ বিস্তার করে ভুবন ভিতর ॥ 
দেবারাধ্য ধার পাদপন্ম সমাশ্রয়। 
কাহার না কষ্ণপ্রেম করে সমুদয়? 
পাষগ্ডি-বিজয় সেই চৈতত্ ূনধতি। 
করুন পরম কূপ! আমাদের প্রতি ॥ 


আশ্বিন ও কার্তিক ১৩২৭ ] আমার সাধু-দর্শন ৩১ 





(৯) 
শ্রীশচীসুতের এই কীন্তিপদ্যচয় | 
পবিভ্রতাপুর্ণ নব পরিমল ময় ॥ 
প্রফুল্ল মানস যেই অধ্যয়ন করে। 
সেই লক্ষ্ীবান নিজ পাদপদ্ছে তারে ॥ 
প্রীতিদান করি? সর্ব মঙ্গল আকর। 
থাকুন শ্বন্থথে নিবিরোধে নিরন্তর ॥ 


শ্রীসত্যচরণ চন্দ্র, বি, এল, 


পপ ইস 


আমার সাধূ-দর্শন | (৫) 


আজ শ্রীগৌর-পূর্ণিমারজনী, বৈষব-পরিবার বিয়া জনসম'জে আমাদের 
প্রচার। কাজেই এ ঠিথিকে আনরা পরদার্চনীয় বলিহাই পালন করিয়া থাকি । 
জ্ঞান হওয়া পর্য্যন্ত দেখিতে পাই এখনে বাড়ীতে কেহই শর গ্রহণ করেন না। 
আর সমর্থ হইলে অনেকে নিরঘু উপবাসী৪ থ|কেন। আমিও স্মস্ত দিন 
উপবাসী ছিলাম--সগ্গ্যার পর প্রহর ভোগ রাগ হইলে দামান্য কিছু জলযোগ 
করিয়। সদ্রর ঘরের দরো'জায় দীড়াইয়া ভাবিতেঙি “আজ এমনদিনে বাচীতে 
একটু কীর্তনানন্দ হইবে না?” এমন সময় দেখি বন্ধুবর নরেশ আসিয়া উপস্থিত) 
আমাকে দেখিয়! বলিল “চল্‌ ভাই আজ ম্ভাপুকষের নিকট হাইয়া তাহাকে 
তোমাদের বাড়ীতে লহয়া আস ।* আমি বলিলাম “ভাই সে সৌভাগ্য কি 
আমাদের হইবে, তিনি কি আর কষ্ট করে এতদূর আদিবেন? বরং এস 
আমরাই একটু কীর্তনানন্দ করি।* নরেশ বলিল “চল না, একবার চেষ্টা 
ক,রেই দেখষাউক, না হয় এসে কীর্তন করা যাবে; আর আজিকার 
এমন দিনে তাহাকে দর্শন করাটাও কি সৌভাগ্য নয়?" আর কোন কথ না 
বলিয়া ছইজনে মহাপুরুষের নিকট চলিলাম । গঙ্গার কিনার! দিয়াই যহাঁ- 
পুরুষের নিকট যাইবার রান্ত1, সেই রাস্তাতেই উত্তয়ে চলিলাম। 

একে ভরা পুর্ণিমার রাত্রি, তাহাতে জবার গল্গাদেবীর সেই ফুলুকুলু 
ধ্বনিতে মুখরিত পথ ঘাট আজ বড়ই শান্তিময় বোধ হইল। যাইয়া দেখি 
মহাপুরষের নিকট অনেক ভক্ত, মগ্ডলী-বদ্ধ করিয়া বসিয়! কীর্তন করিতেছেন। 
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আহা । সে মধুর সংগীতধ্বনি আজ ও যেন আমার কর্ণে প্রতিধ্বনিত 
হুইতেছে। মহাপুরুষ নিজে প্রথমে গাহিতেছেন আর ভক্তমগ্ডলী সমস্বরে 
দেহারকি করিতেছেন) একটু বসিয়া শুনিলাম-_বুঝিলাম মহাজলী পদ, আর 
মহাগ্রভূর জন্ম-লীলারই পদ। পাঠকগণ বোধহয় পদটা জানিতে চান্--পদটী 
বৈষ্ব-কবি বানু ঘোষের লিখিত। বথা £-- 


নদীয়া-আকাশে আসি উদ্িল গৌরাঙ্গ শশী 
ভাপিল সকলে কুতুহলে। 

লাঁজেতে গগন-শশী মাঁখিল বনে মসি 
কাল পেকে গ্রহণের ছলে ॥ 

বামাগণ উচ্চৈঃস্বরে জয় জয় ধ্বনি করে 
ঘরে থরে বাজে ঘণ্টা শাক। 

দামামা দগড় কাসি সানাই ভে'উড় বাশী 
তুড়ী ভেডী আর জয়ঢাক ॥ 

মিশ্র জগন্নাথ মন মহানন্দে নিমগন 
শচীর স্থথের সীম! নাই । 

দেখিয়া নিমাইর মুখ ভুলিঙ্কা প্রসব হুঃখ 
অনিমিথে পুন মুখচাই ॥ 

গ্রহণ্র অন্ধকারে কেহল! চিহ্নয়ে কারে 
দেব নরে হৈল মিশাদিশি। 

নদীয়া-নাগরী সঙ্গে দেবনারী আসি রঙ্গে 
হেরিছে গৌরাঙ্গ-রূপরাশি ॥ 

পুত্রের বন দেখি জগন্নাথ মহাগ্থী 
করে দান দরিদ্র ঘকলে। 

ভুবন আনন্দ মন গৌর-বিধু-সমুদয় 


বাস্ুকহে জীব ভাগ্যফলে ॥ 


এই পদ্দকীর্তন হইতেছিল। কিন্তু মধ্যে মধ্যে মহাপুরুষ এমন সুন্দর সুন্দর 
এক একটা অক্ষর ( আঁখর ) দিতেছিলেন যে, তাহা শুনিয়া যথার্থই আমার 
নায় পাষ্ণডও কীর্ভনের আননোৎ্সবে যোগদান ন। করিয়া পারে নাই। 
শুধু কি তাই, এক একবার মহাপুরুষের এমন কম্প হইতেছে যে, মনে হইতে 
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লাগিল বোধহয় সমন্ত অঙ্গ প্রত্যঙগ ভগ্ন হইয়া গেল, আবার দেখি ঠিক হইয়া 
বঙ্গিয়া আছেন । এই ভাবে কখন কম্পায়মান, কখন স্থির, কথন ক্রেন্দনপরামণ, 
কখনও বা ভীষণ বেগে মন্তক সর্চালন ইত্যাদি নান! প্রকার ভাব গ্রকাশেরদারা 
পাষশ্ীগণকে আকর্ষণ করিতেছিলেন। 

কীর্তন কখন আরস্ত হইয়াছে জানিনা কিন্তু যখন শেষ হইল তখন রাত্র 
পৌনে দশটা | কীর্বনাস্তে মহাপুরুষ নিজহাতে হালুষ! প্রসাদ ভক্তগণকে 
বিতরণ করিলেন--আমাঁর সৌভাগ্য ক্রমে কিক্ছিৎ পাইলাম । প্রগাদ পাইয়া 
বন্ধুবর নরেশ মহাপুরুষের নিকট আমাদের বাড়ীতে যাইবার প্রস্তাব করিলে 
"মহাপুরুষ কোনরূপ আপত্তি না করিয়া আনন্দের সহিতই যাইতে স্বীকার 
করিলেন এবং ভক্তগণকে ও বলিলেন-ঠোমরা যদি কেহ যাইতে ইচ্ছা! কর 
তবে চল।” 

তচাঁর জন ভিন্ন কেহই বড আপত্তি করিল না, বন দেখিলেন দলবেশ 
পুষ্ট তথন বলিলেন শুধু মুখে কোথাপ্ত বাওয়া ঠিক নয়, চল সকলে মিলিয়া 
কীর্তন করিতে করিতে যাই | 'আমবাঁও ত তাহাই চাই--আর অপত্তি করে 
কে? সঙ্গে ছুইখানি ধোল ৩1৪ জোড়! করতাল চলিল, ম্হাপুকধ গান 
ধরিলেন 3--- 





"গৌর বরণ প্রেমিক বৃতন এসেছে ধরায়। 
নগরবাপী দেখবি যদি ত্বরা ক'রে ছুটে আয় ॥* 
আহা! সে যে কি ম্ন্নার তার ভুলপন! হয় না। যত তক্তগণ ঘকলেই 
যেন আজ আত্মহাব', আজ আনেক দিন হইতে মহাঁপুরুষ গঞ্গাতীরে আছেন 
বটে, কিন্ত এমনটি আর একদিনও তয় নাই--ারপর সেই প্রশান্ত বান-মগ্ুল 
কীর্ভনের সময় কি অতুলনীয় ভাবে যে দৃষ্ট হইতে ছিল, তাহা যে সৌভাগ্যবান 
তক্ত একবার দেখিয়াছেন তিনিই জাঁনেন-_সুধু-কি তাই, 'মধ্যে মধ্যে আজান্ু- 
লন্বিত বাহু উত্তোলন করিয়া নৃত্য, সে যে আরও মধুরতর | কীর্তনের পরি- 
শ্রমে বিন্দু বিন্দু ঘন মহাপুরুষের পরিসরকগালে মুক্ত। বিন্দুর স্থায় শোভা! পাই- 
তেছে। এমনি করিয়! ক্রমে আমা'দর বাটার সম্মুখে উপস্থিত--সমনি কোথা! 
হইতে একজন হিন্দৃস্থানী ভক্ত একগাঁছী ফুলের মাল! আনিয়া বহাপুরুষের গল- 
দেশে দিলেন, ভক্তগণধ উচ্চকণ্ঠে “গৌরহরিরোণ” বলিয়! উঠিলেন আর অস্তঃপুর 
ইইতেও মঙ্গল সুচকষ শঙ্খধবনি--উলুধ্বনি সেই আনন্দকে শতগুণ বর্ধিত করিয়! 
ছিল। কিছু সময় ক্ষীর্তন বেশ জোরেই চঙ্গিল। 
৫২ 


৪ ভক্তি [১৯শবর্যংয়৩য়সংখ্য। 





কীর্ভনশ্েষ করিয়া মহাপুরুষ আমাদিগের ঠাকুরঘরে গেলেন। শ্রীবিগ্রহ 
দর্শন করিয়া কি জাঁনি কিভাবে বিভোর হইলেন, আমবা শুধু দেখিতে লাগি. 
লাম ছটী নয়ন হইতে অজঙ্রধারে বারি বর্ষণ ইইতেছে। কিছুকাল এই 
ভাবে গেল তিনি স্থির হইয়া যেমন বাতিরে আদিয়! বসিলেন অমনি সকলেই 
যথাসাঁধা তান সেবা করিতে লাগিল। যদ্দিগ তিনি ভাঁগতে সঙ্কৃচিত হইতে 
ছিলেন তথাপি কেইই ছাঁড়িল না| সামান্য সামান্য একটু সেব! পাইয়াও যেন 
পরম্পর আপনাকে ধনা মলে করিতেছিল। 

প্রায় একধণ্ট পরে আমরা সকলেই মঙ্কাপুরুষের সুখপাঁনে চাহিয়া 
আছি--আমাদের ইচ্ছা তিনি কিছু উপদেশ আমাদিগকে দেন। অন্তর্য্যামী 
যেন সে কণা বুঝিতে পারিয়াই ধীরে ধারে ধলিজেন $-- 

"এমনি দিনে আমার গৌরম্ন্দর নবদ্বীপধামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কি 
বলিয়! যে তীহার সে দয়ার কথা কীর্তন করিব সে ভাষ; খু'জির। পাই না । 
আহা! ভূবন মঙ্গল পরম কারুণিক জ্রীচৈতন্য মা প্রভু জীবের ছর্দিণ। দেখিয়াই 
তাহা মোচন করিতে এই প্রপঞ্চ জগতে ভানমন করিয়াছিলেন । তীহার 
আগমনে একদিকে যেষন জীবে দুর্দিশ। ঘুচিন, অন্থদিকে তেমন জীব উন্নত- 
উজ্জল প্রেমরসাস্বাদনের অধিকারী হইল। ব্রজ্গোপীভিন্ন অন্ত কেহ এমন কি 
বৈকুষ্ঠের অধিশ্বরী লশ্বী পর্যন্তও যে প্রেমধন পার নাই, ব্রহ্ম'দি দেবগণও যে 
প্রেম পাইবাঁর জন্ত লালারিত, তাহা অতি দীন হীন কাঙ্গাল কলিজীবে পাইল। 
সত্য সত্যই ধবষ্জব-কবি প্রেমানন্দ দাস বলিয়া গিয়াছেন £-- 


"এ মন! গৌরাঙ্গ বিনে নাছি আর। 
হেল অবতার হবে কি হ/ঘ্নেছে হেন প্রেম পরচার ) 
দুপ্মতি অতি পতিত পাষণ্ডী প্রাণে ন! মারিল কারে। 
হক্িনাম দিয়ে হৃদয় শোধিল ধাঠি গিয়া ঘরে ঘরে ॥ 
ভববিরিঞ্চির বাঞ্ছিত ষে প্রেম জগতে ফেলিল চালি। 
কাঙ্গালে পাইয়ে ধাইল নাচিয়ে বাজাইয়ে করতালি 
হাঁসিয়ে কাঁদিয়ে প্রেমে গড়াগড়ি পুলকে ব্যাপিল অঙ্গ। 
চণ্ডালে ব্রাঙ্গণে করে কোলাকুলি কবে বা ছিল এ রঙ্গ ॥ 
ডাঁকিয়ে হাকিদ্ধে খোল করতালে গাইয়ে ধাইয়ে ফিরে। 
দেখিয়া! শমল তরাস পাইক্সা কপাট হছানিল দ্বারে ॥ 


আশ্বিন ও কার্তিক] আমার সাধু-দর্শন ৩৫ 





এ তিন ভুবন আনন্দে ভরিল উঠিল মঙ্গল সোর। 
কহে প্রেমানন্দ এমন গৌরাঙ্গে রতি না জন্মিল তোর ॥* 


বেশী দিনের কথা নয় ৪৩৫ বৎসর পুর্বে এমনি দিনে তিনি গোলকের সমস্ত 
সুখ রশ্ব্য্য ছাড়িয়া, আমাদের সুখে সুখী ছুঃখে দুঃখী হইয়া, আমাদের মধ্যেই 
একজন হইয়া! আমিমাছিলেন। বাঙ্গালী জাতি আমরা, আমাদের এ সৌভাগা, এ 
গর্ব বড় কম নয়। যাঁহাকে যোগীন্ত্র মুণীন্্র সাধ্য-সাধনা করিয়াও পায় না, 
তিনি ষে আমাদের মধ্যে আমাদেরই একজন ভইয়া আমাদেগই পিতৃপুকষের 
কুলস্জ্জণ করিয়া! গিয়াছেন। বন্ধুগণ! মহাপ্রভুর গুণ-গরিম। আমি কেন 
আমার মত সহম্র সহমত ব্যক্তিও কণামাত্র বর্ণনা করিতে অক্ষম। তাই তো 
বৈষ্ণব কবি বড গলায় বলিয়া” ছন-_ 


“(যপি) লাখে লাখে তন নুখ, তবে সে মনের সুখ, 
প্রাণভরি গৌর-গুণ গাই |” 


ভারতবর্ষ আমাদের মবতারের জন্ত স্প্রদিদ্ধ অর্থাৎ ভগবানের নানাভাঁবে 
নানাসময়ে নানা অবতার এই দেশেই হইয়াছে, আর শ্রীভগবান সকল 'মবতারেই 
তার এশ্বর্ধের প্রচার করিয়াছেন, এ অবতারেও যে তাহা না করিয়াছেন তাহ! 
নহে; তবে সে ত্রশর্যোর সঙ্গে সঙ্গেও যে কেমন এক অপুনব ভাব মিশ্রিত। লোঁচন 
ঘাস ঠাকুর একস্বানে মহা প্রভূর কথা বলিতে বলিতে বলিয়াছেন £-- 


“হন অবতার কে দেখম়াছে কোন যুগে। 
কেবা কোন অবতাবে পাপীর পাপ মাগে॥* 


রূসিকভক্ত বাস্ুঘোধ এই কথারই প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছেন-- 


ণ্কে আর করিবে দস। পতিত দে খেয়া । 
পতিত দেখিয়া কেব! উঠিবে কান্দিয়া ॥” 


বন্ধুগণ! বলুন দেখি কোন অব্তারে এমন গলিত কুষ্ঠ রোগীকে আলিঙ্গন 
করিয়। তাঁহাকে ভররোগ ও দেঁহরোগ হইতে মুক্ত করিয়াছেন ? কোন অব- 
তারে সমস্ত স্ুখভোগ ত্যাগ করিম্না এমন দীন হীন কাঙ্গাল সাঙ্জিয়া দ্বারে ঘারে 
হরিনাম ভিক্ষা কারয়! বেড়াইয়াছেন ? এই ত তার জীবেদয়ার কথা, প্রেমের 
কথা, ভক্তির কথা, যে দিক দিয়! ধরিবেন মহা প্রভুর সঠিত তুলন! দিবার আর 
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দ্বিতীয় কাহাকেও পাইবেন নাঁ। আমরা যাহাকে সকলের চেক্কে বেশী প্রীতির 
জিনিষ বলিয়া জানি সেই যুবতী স্ত্রী, বৃদ্ধামাঁতা, সমস্ত বৈতব, ভূবন বিখ্যাত বশ 
সকল ত্যগ করিয় "হাক হার” বলিয়া! পাগলের সায় পথে পথে বেড়াইতে- 
ছেন, হঠাৎ পথিমধ্যে রাখাল বালকগণের সুখে হুরিনাঁম শ্রবণ করিয়া তাহাদের 
কাছে গিয়া! বলিতেছেন "ঝরে ও বরের রাখালগণ, এ নাগ কোথাই পেণি-- 
কে শিখালে-্-এই যে আমি মরে ছিলাম, হরিনাম গুনে প্রাণ পেলাম ।* প্রেম 
বিভোর গৌরনুন্দর আমার নীলাচলে গিকাছেন, কোথায় কষ কোথার কৃষঃ 
বলিয়া কাদিয়া বেড়াইতেছেন। যাহাকে দেখেন তাহাকেই সুধাইতেছেন, প্কৃষঃ 
কোথ! বলিতে পাঁর, এই ফে ছিলেন কোন পথে গেলেন তোমর! জান কি?” 
ভক্তগণ বলুন দেখি, কোন অবতারে এমন করিয়া প্রেমের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়! 
কাদিয়া কািয়া বলিয়াছেন-- 


ণ্কীহ] মোর প্রাণনাথ মুরলীবদন। 

কাহা মোর গুণনিধি সে টাদ ব্দন ॥ 
কাহ! মোর্‌ প্রাণবন্ধু নবঘন শ্যাম । 

কীহ1 মোঁর গ্রাণেশ্বর শত কোটী কাম ॥* 


মহাপ্রভু বক্তত| করিতেন না, উপদেশ দিতেন না তবে যাহ! করিতেন 
তাঁছার বিন্দুমাত্র বলিলাঁম অর্থাৎ তিনি নিজে আট্রণ করিয়া দেখাইতেশ জীব ! 
এমনি করিয়া কীদ, এমনি করিয়া! হা কৃষ্ণ বলিয়া পাগল হইয় বেড়াত্ত জীবন 
জনম ধন্য হইবে। বন্ধুগণ! আমার এমন দয়াপ প্রহর শ্ুভ আবির্ভাব 
তিথি আজ! আজ আর কোন কথ! ব! উপদেশ দিয়া সনয় কাটাইতে ইচ্ছা 
হয় না, আনুন সকলে মিপিক্না সেই করুণালিনু শ্রাগোরাগচাদের নাম কীত্তনে 
মাতোয়ার1! হই ।* 

এই বলিয়! মহাপুরুষ ভাব-বিগলিত কণে গাহিলেন ১ 


গৌরবরণ প্রেমিক রতন এসেছে ধরায় । 
(প্রেম ) কে নিবি কে নিবি বলি ভাকে উভরাঁয় | 
(প্রেম-বিলায়ে যায় গে ভবিনাম বিলায়ে বাঁয় ॥) 


দুটি বাহু তুলে নাচে হরি বলে 
রাধা ঝণে পচে ঢলে পাগণের প্রা ॥ 
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আঁখি অরুণ বরণ করে সথনে রোদন 
নয়ন জঙ্গে ভাসে তৃবন অঙ্গ ধুলাতে লোটায় ॥ 
গৌর নেচে নেচে যা ফিরে ফিরে চায় 
রূপ নেহারি সব পাশরি কে না বিকায় গোরা পাছ॥ 
গৌর নটন দেখে ষে ফিরে কি যেতে পাঁরে সে 
গৌর তোমার হলাম ঝলে সে চরণে বিকায় ॥ 
মদনের দর্পহারী গৌররূপ মাধুরী 
রূপ নেহাঁপী রতি পতি ছাড়ি বিকাইছে গোরাপায় ॥ 
রূপ দেখলে মনে হয় কত কোটা টাদের উদন্ব 
পদপানে চেয়ে দেখি টাদ পদ নথে শোভা পার ॥ 
যারে দেখে নয়নে বলে ককণ বচনে 
আর তোদের ভাঁবন! কেনে হরি বল উত্তরায় ॥ 
করি যোডপাপি বলে শৌর শুণমণি 
যণ্দ প্রেমধনে হরিধনী হরি বলে ছুটে আয় ॥ 
এই গন বহুক্ষণ ধরিয়া হইল তাঁর পরই “সবাই মিলে প্রাণ খুলে গৌরহরি 
হরিবল” এই পদ ধরিয়া উদ্দগুনৃত্য ও কীর্ভনে রাত প্রভাত করিয়া মহাপুরুষ 
নিজ আশ্রমে ফিরিলেন,ছ'চারজন ভিন্ন প্রায় সকলেই মহাপুরুষের সঙ্গে গঙ্গাতীরে 
চলিলেন, আমাকে বাধা হইয়া সেবাপূজার জন্য আশ্রমে থাকিতে হইল । আনন্দ- 
ময় শগৌর-ভগবানের কপার কোনও আয়োজন না করিয়াও পূর্ণিমার নিশি 
প্রীহরি-কথা আলাপ-কীর্ভনে কাটিয়া গেল। এ আনন্দ, 'থ মা-সম্মিগন জীবনে 
আর হইবে কিনা জানি ন!। ধন্ত ধন্ত গৌরভক্তগণ, আর ধন্ত আমরা, কেন- 
না যেযুগে করুণানিস্থ গৌর-গ্রভুর আবির্ভীব সেই যুগেই আমরাও আসিয়! 
তাহার নাম কীত্তনে আনন্দ পাইতেছি। হরিবোল হরি ।-- 


বিজয়! দশমী 


মাটির এ থেলাঘরে দিল মিষ্ট সিদ্ধি 
আগার আম্বাদি হ'ল প্রাণ শুষ্কে ভর! 
নীরস কঠিন ভুধু দাকণ কর্কশ 

ছু হু করে বাঁধু যেন জালা তাছে পুরা ॥ 





হে দগ্গিত! 
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“আমি” ও “আমা?” ঘেরা আমি ও আমাতে 
করিলাম আলিঙ্গন চির প্রথা মত। 

পরাণের আকুলতা তৃষা মিটিল না। 

নাহি হ,ল তৃপ্ত প্রাণ চাহে যেন কত-- 

কি লব) ন। পাই করে অতপ্ু ক্রন্দন। 

যেহ সুখ, ষেই তৃপ্তি, যে আনন চায়, 

পকণ! ও রেণু"র মাঝে তার কিছু নাই । 

কোথা স্ুবঃ কোথা শান্তি, কোথায় ! কোথায় ॥ 
ভন্ম ভ*তে জন্মাস্তরে করি ভাভাকান, 

সারা দেছে, সারা প্রাণে মাথি কাদা ধুল। 

পরে আছি নাথ! আমি, তোমা হতে দুরে। 
কত দিন রখ আরো হয়ে আত্ম-ভোলা । 
ঈপ্লিত | বল্লভ ! দেব! সুন্দর মহা'ন্‌ 

চমকি ছুটিল প্রাণ, ছিল যাহ! ভুলি-_ 

সে পথে) দেখিল চাহি সুধু প্তুমিশ-ময়। 
চকিআনন্দ। [কিব! শান্ত 1 হয়ে পদ-ধুলি। 


জীনিত্যানন্দ গোস্বামী 


শ্রীপাঁদ মাধ্বেন্্র পুরী 


প্ভত্তিরুসে মাধবেন্্র আদি শত্রধার | 
শ্রীগৌরচক্্র কহিয়াছেন বাঁর বার ॥৮_- চৈ: ভাঃ। 


সে আজ অনেক দিনের কথা । তখন হ্ীচৈতন্ মহা প্রভু অবতীর্ণ হন নাই। 
দেশ তথন একরূপ বিষুঃভক্তিশূন্ত | শ্রীচৈতন্তভাগবহুকাঁর তৎকালীন সমাজের 


এইরূপ একটা নিপু 


টুণ চিত্র ঠাহার অমর তুলিকাঁয় অঞ্কিত করিয়াছেন, 


“ধন্ম কন্ম লোক সব এই মত জানে। 
মঙ্গল ০গীর শীতে করে জাগরণে॥ 
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দেবতা জানেন সবে ষী বিষহরি | 

তাহারে সেবেন সবে মহাদস্ত করি ॥ 

ধন বংশ বাঁড,.ক করিয়া কাঁমা মান। 

মগ মানসে দাম্ব পুষে কেন জনে ॥ 

যোগীপাল ভো'গীপাঁল মহপাঁলের গীত। 

ই! শুনিবারে সর্বলোক আনিন্দিত ॥ 

অতি বড স্ুকৃতি যে মানের সময় । 

গোবিন্দ পুগুরীকাঁক্ষ নাম উচ্চারয় ॥ 

বিষুরমায়াবশে লোক কিছুই না জানে । 

সকল জগত বদ্ধ মা তমো গুণে | াঅস্তাথগ্ত | 

দেঁশের সেই ছর্দিনে কিন্ত একটি সম্প্রদায় সমগ্র ভারতে বিষণ ভক্তি প্রচার 

করিবার ভাঁর লক্টয়াছিলেন। আমা অতাব গৌরবের সহিত বলিব, ভীহারা 
ভ্ীমাধব'সম্প্রণায়। এই শ্রাাধৰী ম্পদায়ভ্ুক্ত পরমভগব্তন্ত ব্যাসভীর্থের 
প্রপান শিষা শ্রীমলঙ্্ীপতির নিকট হইতেই আমাদের নিত্যানন প্রভু মন্তরদীক্ষা 
গ্রহণ করিয়াছিলেন । যথ।১- 

*নিত্যানন্দ স্থাপী প্রতি কহে বার বার। 

মন্ত্র-দীক্ষা1! দিয়] কর আমায় উদ্ধা্ ॥ 

নিত্যানন্দ প্রভুর এ মধুর বাকোতে। 

নেত্র জলে ভাসে ন্তাসী নারে স্থির চৈতে ॥ 

শ্ীবলদেবের আজ্ঞা লঙ্ঘিতে নারিল। 

সেই দিন নিত্যাননে দীক্ষা -মন্ত্র দিল ॥” 

ভক্তির কর, ৫ম তরঙ্গ । 
শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র এই লক্ষমীপতির শিষ্য। সুতরাং উভয়ে গুরু-ভ্রাতা 

হইতেছেন। কিন্তু, 


“্নিভাযানন্দে বন্দু জ্ঞান করে মাধবেন্ত্র। 
মাধবেন্ছে গুরু বুদ্ধি করে নিত্যানন্দ ॥* 


শ্রীচৈতন্ভতাগবতের আদিখ্ডে মাধবেন্ত্র বলিতেছেন,-- 


"জানি কৃষ্জের প্রেম আছে মোর প্রতি । 
নিত্যানন্দ হেন বন্ধু পাইন সম্প্রতি |” 








৪৯ ভক্তি [১৯শ বর্ষ ২য় ওয় সংখ্যা 


অন্তর, 
“মাধবেন্ত্র প্রতি নিত্যানন্দ মহাশয় । 
সুরুবুদ্ধি ব্যতিরিক্ত আর না করয় ॥” 


তৎকালীন ভক্তি'গ্রস্থসমুছের এক মধুর অধায় এই মাধবেক্র পুরী কতৃক 
অধিকৃত হইয়াছে । তাহার অন্নযসাধারণ কৃষ্ণপ্রেম ভতকানীন জগতের এক 
দর্শনীয় বস্তু ছিল। 
মাধব পুরীর প্রেম অকথা কথন । 
মেঘ দরশনে মুচ্ছ? পায় দেই ক্ষণ | 
রুষ্ণচনাম শুনিলেই করেন হৃঞ্কার। 
দণেকে সহত্র হয় কৃষ্ের বিকার ॥-চৈহ ভাত । 


তখনকার সেই বিষুভক্তিশূগ্ত সমাজে অবস্থান কর! তাহার পক্ষে বিষবৎ 

বৌধ হইত) জুতব্রাং লৌকসমাঁজ ত্যাগ করিগ। তিনি ধনে বনে ফিরিসে 
লাগিলেন এবং কয়েক জন প্রিয় শিষ্য সমভিব্াভারে লইয়া রুষ্জ-প্রেম*সুখ- 
সিন্ধুনীরে ভাসমান থাকিতেন | 'রোমহর্ষ, অশ্রু, কম্প” এ সমস্ত সর্বদাই তাহার 
পবিত্র শরীরে বিরাজিত থাকিতে দেখা যাইত । মাঝে মাঝে হুষ্কার, গর্জন ও 
মহাহাস্ত করিতেন । গতর স্তম্তিত হইতেছে, আর সর্ধাঙ্গ বহিয়! ঘর ঝরিয়া 
পড়িতেছে । বাহা মাত্র নাই, সর্বদাই শ্রীচরির ধ্যানে চিত্ত নিরত। কি 
করিতেছেন, কোথায় বাইতেছেন। কিছুই স্থির নাই। পথে চলিয়া! যাইতে 
ফইতে খানিক ফীড়াইযা নৃত্য করেন, আবার কখন9 ঝা সুমধুর কণ্ঠে মধু 
হরিধ্বনি করিতে থাকেন; কখনও বাঁ তাহার পরমানন্দে এক্সপ মৃস্ছ1 হয় যে, 
ছুই তিন প্রহরেও বাহ ফিরিয়! আসে না) কখনও বা শ্রীকৃষ্ণ-বিরথে এক্প 
রোদন করিতে থাকেন যে, দেখিয়া মনে হয় যেন সাক্ষাৎ গঙ্গাদেবী নয়ন হইতে 
নির্ণলিত হইতেছেন। 

*কথন হাঁসেন অতি অট্ট অট্ট হাদ। 

প্রানন্দ রসে ক্ষণে হয় দিগবাস। 

এই মত কৃষ্ণ সুথে মাধবেন্্র সুখী । 

সবে ভক্তি-শৃন্ত লোক দেখি বড় ছুঃঘী | 

ভার ছিত চিস্তিতে ভাবেন নিতি নিতি। 

কৃষ্ণ প্রকট হয়েন এই তার নতি ॥ 


আশ্বিন ও কার্তিক] শ্রীপাদ মাধবেন্্র পুরী ৪১ 


কৃষ্ণ-যাতা অহোরাতি কৃষ্ণ-সক্কীর্তল | 
ইহার উদ্দেশ নাহি জানে কোন জন ॥*-চৈ: ভাঃ অন্ত্যথগ্ড। 





এইরূপে কিছুদিন গত হইলে একদা তাহার সহিত অদ্বৈত আচার্য্ের 
সাক্ষাৎ হয়। আঁচার্যাও সকল সংসার বিধুঃ-ভক্কি-শৃন্ত দেখিয়া অপার দুঃখে 
ভাবিত দ্িলেন। তিনি শিষ্য মণ্লীর নিকট নিকন্তর গীভা ভাগবত পডাইয়া, 
দর চিন্তে ভক্কতিষোগের বাখ্যা করিতেন । এমনই লময়ে একদিন মাঁধবেন্্র পুরী 
আসিয়া তাহার গুহ অতিথি হন, তিনি আগন্থকের বৈষ্বোচিত লক্ষণ দেখিয়া, 
হুষ্টচিন্তে শ্বীচরণে প্রণিপাত করিলেন । পুরী গোসাঞ্ছিও তাহাকে ক্রোডে 
ধারণ করয়া---'নিঞ্চিলেন অঙ্গ তান প্রেমানন্দ জলে” | তাহার পর ষে কৃষ্ণ কথার 
হিঙ্গে'ল উঠ্ঠিল তাহাতে উভয়ে ভামিয়। টলিলেন। বাহার প্রেম বর্ণনাতীত, মেঘ 
দর্শনে যিনি মুচ্ছিত ভইতেন। রষ্ণনাম কর্পণে পশিলে যিনি হুঙ্কার করিয় 
উঠিতেন, ন্গণেকে ধাভার শুষঅক্ষে সহম্ম সহআ কৃষ্ণ-ভাবেরবিকাঁর প্রকাশ 
পাইত সেই প্রেষিকাগ্রগন্ত মাধবেন্্র গোসাঞ্ির সহিত মিলিত হইয়া অ্থৈত প্রভু 
পরম পুলকিত চিন্তে তাহার নিকট উপদেশ গ্রহণ কিলেন। সুতরাং অদ্বৈত 
প্রহুও তাহার একজন মন্ত্র শিষা। 
পুব্বেঠ বলিয়া ছ লোক সমাজে তিনি সুখ ন! পাইয়া! তীর্ঘে তীর্থে অথবা 
অরণ্যে পারভ্রমণ করিতেন ৷ কৃষ্ণ নামই তাহার সঙ্গা; শ্রীরুষ্জের গুণ গানেই 
তাহার সুখ । এইবার আমর1 আমাদের নিত্যানন্দ প্রভুর সহিত তাহার মিলনের 
কথা বলিতেছি। আপনারা জানেন প্রভূ আমাদের তাহার ছাদশবর্ষ বয়সে, 
জনৈক অবধূতের দাহত গৃহ ত্যাগ করেন। তিনি নালা তীর্থে পরিভ্রমণ করিয়া 
ছিলেন ইহাতে তাহার বিংশতিপর্ষ অতিবাচিত হইয়াছিল। এইরূপ সময়ে, 
একদা! এই উদ্ভ্রান্ত প্রেমিকের সহিত মাঁধবেন্তরের শ্বাক্ষাৎ হইল। নিতাই 
তাহাকে চিনিতেন না, দেখিলেন বহুশিষ্য পর্নিবেষ্টিত একটা প্রশান্ত মৃত্তি 
ভগবন্তক্ত সন্ন্যালী পরিভ্রমণ করিয়া! বেড়াইতেছেন। তিনি আরও দেখিলেন সেই 
অপূর্ধব সন্ন্যাসীর কজ্বর প্রেমময়, আর তাহার সঙ্গে ষে সমস্ত অনুচত্র আছেন 
তাহারাও সকলে প্রেমময় । তীাহাদ্রে আহার কষ রস, অনবরত দেছে 
কষ্চভাবেরই বিকাশ হইতেছে । অদ্বৈত আচার্য যাহার মন্ত্রশিদ্ক সেই 
মাধবেন্দ্রের প্রেমের বড়া" 'দানরা মার অধিক কি করিব। মহাপ্রেমিক 


শিত্যানন্দ তাহাকে দোখয়া প্রেমালনদে মৃদ্ছিতি হই) পড়িলেন। এদিকে 
তত 


৪২ তক্তি [১৯শব্ধ ২য় ৩য় সংখ্য। 





শীপাদ পুরী গোসাঞ্জিরও সেই দশা ঘটিল। তাহাদের উভয়কে চেতন শূন্য 
হইতে দেখিয়া ঈশ্বরপুরী আদি শিষ্যগণ আনন্বাঁতিশয্যে কান্দিতে লাগিলেন। 
কিছুকাল পরে চেতনা পাইয়া উভয়ে উভয়ের গলা ধরিয়া ক্রদন করিতে 
লাগিলেন, কখন প্রেমরণে বালুকায় গডাগড়ি দিতেছেন, কভু বা কঙ্ঝ প্রেমের 
আ[ব্শে হঙ্ক(র কারন উঠ তন । উওর নন হইতে প্রেমধার। প্রবাহিত 
হুইন্না পৃথিবী পিক্ত হইতেহে। শ্রীস-প কম্প নশ্রু ও পুলক-ভাঁব কত ষে প্রকাশ 
পাইতেছে তাহার অন্ত নাই। এঘৃগ্ত দর্শনে সহজেই অন্মিত হয় যে শ্রীঠৈতন্ত 
চন্ত্র সর্বদাই তাহাদের দেহে বিবাঁজ করিতেছেন। 
উভয়েই মহা প্রেমিক; সুতরাং উভয়েই উভয়ের মিলনে ম্হানন্দ লাভ 
করিলেন। তিনি শ্রীপাদ নিত্যানন্দকে বক্ষে ধারণ কবিলন, অমনি প্রেমানন্দে 
তাহার ক রুদ্ধ ইন্না আদিল] এই যে এতদিন সংসাপের ছুরবস্থা দেখিয়া 
ছুঃখিতানস্তঃকরণে বনে বনে বিচরণ ক্রয়! বেড়াইতেখিপেন, আজ তাহার সে 
উদ্বেগের শান্ত হইল। নিত্যানন্দের প্রতি তীহার প্রীতি এতদূর বদ্ধ হইয়াছে যে, 
তাহাকে আর বক্ষ হইতে নামাইতে পারিতে-ছন না। 
কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া! নিতানন্দ প্রভু বলিলেন-_"আঁমি এশদিন বৃত তীর্থ 
দর্শন করিয়াছি তাহা মাও ফন হইপ যেহেতু মাধবেন্দ্র পুরীর চরণ দর্শন করিতে 
পারিলাঁম।” 
*নিত্যানন্দ বলে তীর্থ করিলাম যত | 
সম্যক তাহার ফল পাইলাম তত ॥ 
নয়নে দেখিনু মাধবেঙ্ত্রের চরণ | 
এ এএম দেখিরা ধন্ত হইল জীবন ॥* 
ঘর মাধবেজ্্,-- 
“সন্ত্যানন্দ করি কোলে । 
উত্তর ন1 প্ফুরে রুদ্ধ কণ্ঠ প্রেম-জলে ॥” 
কতক্ষণ পরে বলিলেন__ 
*__প্রেম না দেখিল কোথা । 
সেই মোর সর্বতীর্ঘথ ভেন প্রেম যখ|| 
জানিল কৃষ্ণের কপা আছে খামার প্রতি । 
নিত্যানন হেন বন্ধু পাইনু সংহতি ॥ 


আশ্বিন ও কার্তিক] শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরী ৪৩ 
যে গে স্থানে যদি নিত্যাননা সঙ্গ হয়। 
সেই স্থান সর্বতীর্ঘ বৈকুগ্ঠাছি ময় | 
নিত্যানন্দ হেন ভক্ত গুনিলে শবণে। 
অনন্ত পাইবে কৃষঞ্টচন্ত্র সেই জনে ॥ 
নিত্যানন্দে যাহার তিলেক দ্বেষ রহে। 
ভক্ত হইলেও সে কৃষ্ণের প্রিয় নহে 0--চৈ ভাঃ। 





উভয়ের প্রেমেবদ্ধ হইয়। বুদিবস উভ"য় একত্রে অবস্থান করেন। কৃ 
প্রেমে মত্ত, দিবারাত্র কোথা দিদ্না যাইতেছে জানেন না। কতঙ্ক দিবস একত্রে 
অবস্থান করিয়া, মাঁধবেন্্র সরযুতে স্ীন করিতে এবং নিত্যানন্দ সেতুবন্ধ দর্শনার্থে 
গমন করিলেন । 

শ্রীচৈতন্তলীলার ব্যাস শ্রীল বুন্দাবনদান মহাঁশন্প ইহাদের মিলন কথা বর্ণন! 
কতক ফলশ্রুতি সন্বদ্ধে বলিতেছেন, 


*নিত্যানন্ন মাধবেন্দ্র হই দরশন | 
যে শুনয়ে তারে মিলে কুষ্ঃ প্রেমৃধুন 1” 


মাধবেন্ত্র পুরী প্রেম-ভক্তির যেবীজ রোপন করিয়া খান কালে তাহাই 
শ্রীচৈতন্তরূপী ফলবান মহাদ্রুমে পরিণত হয়। ত্বাহার ছুই স্বন্দ শ্রীঅদ্বৈতাচার্যয 
ও শ্রীনিত্যানন্দ এবং বহু শাখা প্রশাখা উৎপন্ন হইয়! ভারতবর্ষ ছাইয়া ফেলিল। 
মাধবেন্ছের অন্তান্ত শিষ্যগণ-_- 


“পরমানন্ন পুরী আর কেশব ভারতী । 
বরহ্মানন্দ পুরী আর বরহ্গানন্দ ভারতী ॥ 
বিষণুপুরী কেশবপুরী পুরী কৃষণানন্দ । 
শ্রীনৃসিংহ তীর্থ আর পুরী সুখানন্দ ॥* 


ইহার! সকলেই ভুবন পাবন শক্তি লাভ করিয়াছিলেন । 

শ্রীচৈতন্ত দীপিক' গ্রন্থে শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দরের ধান মন্ত্রে এ সম্বন্ধে যেরূপ 
কথিত হইয়াছে ১--মামরা তাহার বঙগগান্থবাদটি নিম্নে দিলাম । বিস্তারত জানিতে 
হইলে মৃলগ্রন্থ দেখিবেন।.-. 


88 ভক্তি [১৯শব্ষ য় ৩য় সংখ্যা 





"ধ্যান যথা, আশ্চর্য বৃক্ষের মুল স্বরূপ মুনি শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী এবং ত্িলোক 
বিখ্যাত শ্রীঅবৈতাচার্য্য ষে বৃক্ষের প্ররোহ ও শ্রীনিত্যাননা প্রভূ যাহার স্কগ্ধ দেশ, 
রসময় শরীর শ্রীমত্তক্ত বক্রেহ্বর প্রভৃতি যাহার বিস্তৃত শাখা স্বরূপ, তক্তিযোগ 
যাহার পুষ্প এবং প্রেমই যাহার অতি উত্ত ফল, বারংবার হরিনাম দ্বার] 
সকলের মনকে আব্রীভূত করিয়া যিনি জগংকে পবিত্র করিতেছেন। গ্রহণ 
ছলে পুর্ণিমাতে ব্রাঙ্গণ গৃহে সাক্ষাৎ দেই ভগবান হরি এককালীন জগংজনকে 
হরিনাম গ্রহণ করাইয়াছেন সেই গৌরাঙ্গ প্রহ্নুকে আরম নিরন্তর ধ্যান কাঁর।” 

শ্রীমহাপ্রভৃর গুরু পরম্পরা সম্বন্ধে উক্ত গ্রন্থকার নবদ্বীপ নিবাপী শ্রীপাদ 
মাধবাচার্ষেযর বংশধর শ্রীযুক্ত শশীভুষণ গোম্বামী ভাগবতরত্ব মহাশয় ভাহার 
উপাদেয় গ্রন্থে লিখিয়াছেন,-- 


শ্রীমন্মধ্বমুনেঃ শিষ্যো পারম্পর্ধযানুস। রতঃ। 
মাধবেন্দ্রপুরা নাম তথেশ্বরপুরা স্বকম্‌ ॥ 
মাধবেন্ত্রপুরীশিষ্যো নিত্যানন্ান্বৈতচন্ত্র । 
ঈশ্বরশিষ্যতাং প্রাপ্চঃ শ্রীচৈতন্টমহাগ্র তু ॥ 
দাক্ষিতা প্রভুনাতেন প্থা বিষুপ্রিয়া শ্বসন্‌। 
দিদ্ধো মন্ধো বদি পতি স্তদা পড়া ং সদীক্ষয়েৎ ॥ 
ইতি শান্ত্রকলাদ্ে:তাঃ স্বভার্ধা মুপদিষ্টবান্‌। 
ঘথ তং যাদবাচাধ্যং সর্যেযাং নঃ পদ্ং গুক্ুম্‌ ॥ 
সানুজ্‌ং দাক্ষয়ামান কূপয়া শত্তিরীশিড2। 
যাদবাচা্ধ্য শিষে]হভূৎ মাধবাচার্ধা আত্মবান্‌। 
তন্ত শিষ)-প্রশিষ্যান্থাশব্যা বয় মহস্থৃতাঃ 
সংপ্রতিষ্ঠাপনায়াসৌ নৈজীং প্রতিক্কতিং ততঃ। 
ভাধ্যানান্তা় ভগবান্‌ বভৃবাস্তাহতঃ প্রভুঃ ॥ 


প্রথমতঃ পরম্পরান্রমে ্রমন্মধবা চার্ধ্য শিষ্য মাধবেক্্রপুণী ও ঈত্বরপুরী | মাধবেন্তর 
পুরীর শিষ্য শ্রীনিত্য'নন্দ প্রভু ও অন্থৈত প্রভূ এবং ঈখরপুরীর শিল্ধ শ্রীমন্মহা প্রভূ; 
তিনি আপনার ভাধ্য। শ্রীমতী বিধুঃপ্রিযনা দেবাঁকে দীক্ষা প্রদান করেন, কারণ 
মন্ত্র বাদ সিদ্ধ হয় তবে আপন পত্বীকেও দীক্ষা দিতে পারা যায়। এই তস্ত্রোক্ত 
শাস্ত্র বল হেতু তিনি পর্ধীকে উপদেশ করিয়াছেন, অনন্থর আমাদিগের পরম 
গুরু শ্রধাদবাচার্ধ্য ঈশ্বরের শক্তি শ্রীমতী বিকুপ্রিগার নিকটে দীক্ষত হন। 


আশ্বিন ও কার্তিক] প্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরী ৪৫ 





সেই যাদবাচার্যের শিষ্য শ্রামাধবাচাষ্য * তাহার শিষ্যানুশিষ্য ক্রমে আমাদগের 
সম্প্রদায় পিদ্ধ প্রণালী ইতি |” 

পুজ্যপাদ ভাগবতরত্ব মহাশয় দেখাইয়াছেন যে,_-“মাধবেক্্রপুরীর শি 
শ্রীনিত্যানন্দ” প্রকৃত কথা তাহা নহে । মাধবেন্ত্র নিত্যানন্দের গুরুতভ্রাতা, তাহ! 
আমর! এই প্রবন্গের প্রথমেহ দেখাইয়াছ। 

মাধবেন্থপুপী অস্করাগে আীরুষ্জ ভজন করিতেন। সুতরাং কোন বিধি 
নিষেধের ধার ধারিতেন ন!। [টিন বলিরাছেন,-- 


সন্ধযাবন্দন ভদ্রমস্ত্র ভবতে ভে! শান তুভ্যং নমে।, 

হে দেবাঃ পিতরশ্চ তর্গবাবধে। শাহং আমঃ ক্ষম্যতাম। 

যঞ্র ক্কাপ পিষদ্ত যাদব কুলোভতন্ত কংসদিষত 

স্মারংস্মাগনধং হগাম তদলন্‌ মন্যে কিনগ্ডেন মে1--গগ্ভবাল্যাম্‌। 


সঞ্ধ্যাবন্দনা! তুনি কুশলে থক, শনখ্যাদান! তোমাকে নমস্কার, 
পিতৃগণ! আমি ওর্গণারধতে অক্ষম আমাকে ক্ষমা ককন। আম যেকোন 
স্থানে বায় যছ্ুঞ্চুণোওম কংনাারপু আহাপর নাম স্মগ্দ করিয়া 
সমণ্ত খন ভার হহণে অনাজাসে সুক্ত হইব । আমার অন্ত অনুষ্ঠানের 
আবশ্তক !ক? 

বাস্তবধিকহ অনুরাগ ভক্তের আর লৌকক বিধির আবশ্তক কি? 
আগৌদপ্রেমের জপগ্ত মাতুর।১- যাহা হ্রদ মান্দরে অন্ক্ষণ জাগরিত 
রহিয়াছে তিনি নিত্যদুক্ত । আমরা--অনুরাগী ভক্তের একটী পদ এখানে 
দিতেছি ।-- 


“দ.গ দ্ণ্ডে তিলে তিলে, গৌরাচাদ না! দেখিলে, 
মরুম মরিয়া যেন থাকি 


সাধ হ্য় নিরন্তর ্ম কান্তি কলেবর, 
হিয়ার মাঝারে সদা রাখ ॥ 
পলকে না হেরি তায়, পাজর ধস্যি। যায় । 


ধৈরজ ধাঁগতে নাহি পারি। 





* যাঁদবাচাধ্যের খুষ্পতাত পুঞ্জ। 


৪৬ ভক্তি [১৯খ বর্ষ ২য় ৩য় সংখা! 





অন্ুরাগের তুলি দিয়ে, অন্তর বাহির হিয়ে। 
না জানি তার কত ধার ধারি॥ 

সুরধুনী নীরে গিয়ে, কুল দিব ভাসাইয়ে। 
অনল জালিয়! দিব লাজে। 

গৌরাঙ্গ সম্মূথে করি, দেখিব নয়ন ভরি । 
বাস্ু নাহি চায় আন কাজে ।” 


পণ্ডে দণ্ডে তিলে তিলে” প্রাণনাথের টদ মুখ না দেখিয়া যিনি মরমে মরিয়া 
যান, তাহার ভাগ্যের সীম! দেখ না। আমাদের শ্রীমাধবেন্ত্রও এইরূপ 
একজন উৎকৃষ্ট ভক্ত ছিলেন। আমরা পুন্দেই বলিয়াঁছি মেঘ-দর্শনে তাহার 
প্রীরুষ্ণকে মনে পড়িত এবং প্রেমে অচেতন ভইতেন। মাধবেজেের কথা হইলে 
প্রভু আনন্দে গদ গদ হইয়া বাহ হারাইতেন তিনি অর্থাৎ শ্টগৌরাঙ্গ যখন 
শ্রীবৃন্দীবনে যান তখন কুষ্তদাস নামক একজন বিপ্র তাহার চরণ কমলে প্রণত 
হইয়া প্রেমানন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন । আমন্মহা প্রভু তাহার এই অপূর্ব 
প্রেমযোগ দশ্ন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন প্তুমি এত কোথায় পাইলে ?” 
ব্রাহ্মণ বলিলেন শ্ীপাদ মাধবেন্দ্রপুরা তীর্ভ্রমণের পথে মথুরাঁর আমার বাঁটাতে 
ভিক্ষা গ্রহণ করিয়া আমাকে শিষ্য করেন। আর শদবধি আমি ধন্ত হইয়াছি।* 
দেখুন প্রেমিকের কি ধিচিঞএ ভাঁব-_কি সম্মোহিনী শক্তি । তখন ছুইজনে 
বাহুতে বাহু বাঁধিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। 


ক্রমশ: 
জীভে!লাশাথ ঘোষবর্্মা | 


শ্রীশ্রীন্রহরি সরকার ঠাকুর 


(২) 


"কি লাগি ধলাঁয় ধুসর সোণার বরণ ভ্গৌর দেহ। 
অঙ্গের ভূষণ সকল তেিল, জানি কাঁচার লেহ॥ 
হরি ভরি মলিন গৌরাগ চান্দে। ফ্রু। 
উহু উদ করি, কুকরি কুকরি, উরেপানি হানি কানে ॥ 


আশ্বিন ও কার্তিক] নরহরি সরকার ঠাকুর ৪৭ 





তিতিয়া গেল সব কণেবর, ছাড়ে দীরখ নিশ্বাস । 
রাইয়ের পীরিতি, যেন হেম রীতি, কহে নরহরি দাস ॥* 


“জীগৌবাঙ্গ খুকে কর হানিতেছেন, উদ উহ মলেম মলেন বলিতেছেন, দীর্ঘ 
নিশ্বাস ছাডিতে”্ছন, আর নয়ন জলে সমুদয় অঙ্গ তিজিয়া যাইতেছে | 

“নরহরি ভাবিতেছেন, কাচার জন্য এবং কেন প্রভু কা।দতেছেন? ঠিক 
যেন শ্রীমতী রাঁধ। যেকপ শ্রীরুঞ্ককে লোভ করিগ্া £ঃখ পাইয়াছিলেন, 
সেই কপ। এযে বাধার প্রেম, ইহা নরহরি কিকপে বুঝিলেন--তাহ 
বলিতেছি।” শ্রীগৌরাম্গ ছুই একটি কথা বলিতেছেন, তাহাতে তাহার 
মনের ভাব কিছু প্রকাশ পাইতেছে। শ্রীগোরাঙ্গ কৃ বপিয়া ভূমিতে 
পড়িতেছেন ও উঠিয়ো উদ্ধমুখে চাতিম্বা ছুই হাতি ভুলিয়া বলিতেছেন, “কষ! 
আমি স্বচ্ছন্দে ঘরে ছিলাম, আমাকে বাউরী (পাগলিনী )কে করিল! হে 
কৃষ্ণ তুমি আমাকে পাগল করিলে?” আবার বণ্তেছেন “কৃষ্ণের দোষ কি? 
বিধি এ সব তোঁর কার্যা। বিধি! এন্ঈপ ঘটনা! কেন কার্ল? বিধি! ধিকৃ 
তোরে । আঁমি দুক্বলা, কুলের মাঝারে থাকি, আমি কৃ্চকে কিরূপে পাব? 
তিনি ছুলভ আমি অবলা নারী, আধাকে কুঞ্চের লোভ কেন দিলি? এই 
রূপে বিধাতার উপর দোষ দিতেছেন। নরহপি সঙ্গীগণের কাঁনে কানে জিজ্ঞাস! 
করিতেছেন 'প্রর্ুর কি ভাব, তোমরা কিছু বুঝতে পারিতেছথ ?* 


“কনক চম্পক গোর! টাদে। ভূমিতে পড়িয়া কেন কানে । 
ক্ষেণে উঠি কহে হরি হরি। কে করিল আমারে বাউরি ?+ 
আজান্ুলম্বিত বাহুতুণি। বিধিরে পাঁডয়ে সদা গালি ॥ 
কহে ধিক বিধির বিধানে। এমন যোটান করে কেনে ॥ 
কোন ভাবে কহে গোর। রায় নরহরি সুধিয়। বেড়ায় ॥* 


শ্রীনরহরি তাহার শ্রিয়তমের চরণে আপনার বলিতে ষা কিছু ছিল আজ 
প্রেমের উন্মাদনায় সমন্তই দান কিয় দিশাহার1 হইয়া বলিতেছেন, 


“গৌরাঙ্গ টাদের রূপের পাথারে সাতারে না পাইথ! ॥ 
দীঘল দীঘল, নয়ন যুগল, বিষম কুন্সম শরে। 

রমনী কেমনে, ধেরজ ধরিবে, মদন কাপে ডরে ॥ 
কহে নরহরি, গৌরাঙ্গ মাধুরী যাহার অন্তরে জাগে। 
কুলণীল তার সকলি মজিল, গোরাটাদের অনুরাগে ॥ 
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শ্রীনরহরির একান্ত সাধ ছিল যে সমগ্র গৌরাললীলা বাঙ্গাল! ভাষায় রচিত 
হয়। তাই তিনি তাহার সুমধুর পদাবলী দার! শ্রীনি ত্যানন্দ ও শ্রীগৌরাঙ্গলীলা 
বর্ণনা করিয়! গিয়াছেন। তিনি বপিত্েছেন-_ 


কিছু কিছু পদ লেখি, মদদ ইহা কেহ দেখি, প্রকাশ করয় প্রভূ-লীলা। 
নরহরি পাবে সুখ, ঘুচিবে মনের হঃখ, গ্রন্থগানে দরবিবে শিলা ॥ 


কিন্ত তিনি বুঝিপাছিলেন তাহার মনোমত গ্রন্থ রচিত হইতে এখনও বু 
বিলম্ব আছে তাই পুনরায় বলিপেন-- 


গ্রন্থ লিগিবে যে, এখনও জন্মে নাই সে, জন্মিতে বিলম্ব আছে বহু। 
ভাষায় রচনা! হৈলে, বৃ্ধবে লোক সকলে, কবে বাঞ্চা পুগাবেন পন ॥ 


শ্রীল শিশর বাবু বলিতেছেন-__ শ্রীথণ্ডের গোামিগণ জাতিতে বৈদ্য, তবু 
তীহাদদের পদ অতি বড়। নরহরির গৌরপ্রম, খগুবাসীগণের কল সম্পন্তির 
কারণ। নরহার হইতেই আমরা শ্রীগৌরাঙ্গের পুর্ধরাগের পদ পাইয়াছই। 
নরহরি হইতে হ্রিশোচন দাসকে ও লোচনের চৈতন্ত মঙ্গল পাইয়াছি। তাহা 
হইতেই শ্রীনিবাম আচার্ধা প্রভু ও ঠাকুর মহাশয়। নরহরির বড় ছুঃখ এই ষে 
সাধারণ লোকে প্রভুকে চিনিল না। তাহার মনের সাধ এই যে, প্রভুর লীল! 
বাঙ্গালায় লেখা হয়, এবং আপানর সাধারণ সকলে উহা! পড়িয়া উদ্ধার হয়। 
তাহার এই আকিঞ্চনে গৈতন্থ ভাগবত ও চৈতন মল সৃষ্ট হয়? কিন্তু দুই 
গ্রন্থে নরহরির সাধ গিট নাই। তিনি ভবিয্যংবাণা রাথিক্া গিয়াছেন। 
“প্রভুর লীল' লিখিবে যে, 
বহুপরে জন্মিবে সে 1” 
অতএব সে কথা অনুসারে প্রভুর লীলা পরে লেখা হইবে । আমর! কেবল 
সেই লীলারূপ অট্।লিকার ইঞ্টক সংগ্রত করিয়া গেলাম | শ্রীনরহরি জয়ধুক্ত 
হউন, তাহা হইতে সাধারণ লোকে শ্রীগোরাগগ জানিয়াছে।” 
শ্রীল শিশির বাবু ভাছার স্বাভাবিক বিনয়-গুণে স্বীয় কতকাধ্যতা স্বীকার 
করিলেন না বটে কিন্ত আমরা বুঝিতেছি সরকার ঠাকুরের আকাক্ষা তিনিই 
পুর্ণ করিয়াছেন। উ।অমিয় নিমাই চরিত-রূপ সুরমা হম্্ তাহার দ্বারাই রচিত 
হইপ্লাছে, তিনি কেবল হষ্টক সংগ্রহ করিয়াই যান নাই। আমাদের ঘরের 
ঠাকুর শ্রুগোরাগ সুন্দর সন্ধে আমাদের যাহ! কিছু অজ্ঞতা! তাহ মমির-ভাগার 


| আশ্বিন ও কার্তিক] _. নরহরি দরকার ঠাকুর ৪৯. 
স্বরূপ উরি এরন্থরাজী ত আরব্ধ হইয়াছে ইহ! আজ আমরা অকপট ভাবে 
্ীকার করিতে পাইয়। অতীব আননলাভ করিতেছি। 

আমর গভীর পরিতাপ্রে সহিত লিখিতে বাধ্য হইতেছি ষে, এ হেন সরকার 
ঠাকুরের কোন প্রসঙ্গ, এমন কি নাম পর্যন্তও শ্ীলবৃন্দাবন দাসের শ্রীচৈতন্ত 
ভাগবত গ্রন্থে লিখিত হয় নাই। প্রবাদ এইরূপ যে ভিনি শুনিয়াছিলেন 
প্রীসরকার ঠাকুর তাহার কাষ্ঠপাদ্বকা কোন বৈষণবের দ্বার বহন করাইয়াছেন। 
এইর্প ঘটন! শ্রবণ করিয়া বুন্দাবন দাস অতান্ত বিরক্ত হন। এমন কি সর- 
কাঁর ঠাকুর শ্রীটৈতিন্ত ভগবত গ্রন্থ দেখিতে চাঠহিলে তিনি দ্বণা করিয়া তাহা 
দেখিতে€ দেন নাই । তবে মহাপ্রভুর পরিকর বর্ণনে পাছে প্রধান ভক্ত নর- 
হরির নাম উল্লেখ না করিলে তাহার গ্রন্থ অসম্পূর্ণ হর এই ভয়ে প্রকারান্তরে 
তাঁহার কথা উল্লেখ করিয়াছেন । যথা; 





"কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়। 
কৌন কোন ভাগ্যবানে চাময চলায় ॥” 
পরম বৈষ্ব সরকার ঠাকুর তাহার কাষ্ঠ পাছুকা কোন ভক্ত দ্বারা বহন 
করাইয়াছিলেন ইহা আমাদের বিশ্বাম হয় না। কোন বৈষ্ব তাহার প্রতি 
ভুক্কি প্রদর্শনার্থ তীহ!র অজ্ঞাতসারে স্বেচ্ছায় & কার্যা করিয়! থাকিবেন। 
শ্রীবৃন্দাবন দাসের এই বিছ্দেষ ভাব বহুদিন পরে অন্তহিতি হইয়াছিল! 
ইনি ই'হা'র গ্রন্থে পৃব্বে লিখিয়াছিলেন যে এ অবতারে “শ্রীগৌরাক্গ নাগর” বলি 
আর কেহ ভজন করবে না। কিন্তু তিনি নিজকে সামলাইতে পারেন নাই। 
শ্রোতে পড়িয়া গিয়াছপেন। তিনি একটা পদে প্রভুকে কেমন ধুষ্টনাগর মাজাই- 
যাছেন। তাহা শ্রীমতী বিক্রিয়ার মুখে বৃন্দাবন দাঁসের ভাষায় শ্রবণ করুন ১-- 
পঅলনে অরুণ আখি, কহ গৌরাঙ্গ একি দেখি, রজন বঞ্চিলে কোন স্থানে । 
তোমার ব্দন সরসীরুহ মলিন যে হইয়াছে, সার! দিশি করি জাগরণে ॥ 


তুয়াসঙ্গে কিসের পীরিভি । 
এমন সোণার দেহ, পরশ করিল কেহ, না জান সে কেমন রসবতী ॥ 
নদীয়া নাগরী সনে, রস্কি হৈয়া্ছ ও হে, অবহি পার ছাড়িবে। 
স্রধুনী তীরে গিয়া, মার্জন করহ হিয়া, তবে সে আসিতে দিব ঘরে ॥ 
গৌরাঙ্গ করুণ ভাষী, কহে মৃদু মৃদু হালি, কাহে পরিয়ে কহ কটুভাষ। 
রি নামে জাগি নিশি, অমিঞ1 সাগরে ভাঁপি, গুন গায় বৃন্দাবুন দাস | 
৭৪ 
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শ্রীনরহবির প্রদর্শিত পথে নাগরিভাবে ভজন! করিতে গিয়া তিনি সরকার 
ঠাকুরের প্রতি ভাহার বিদ্বেষ ভাঁব ভূিলেন। ইতি পূর্বে তিনি বহু স্মধুর 
পদ রচন1 করিয়াছিলেন, তাহাতে সরকার ঠাকুরের নামোল্পেখ পর্্যস্ত করেন 
নাই, কিন্তু আজ মনের সাধে লিখিলেন / | 
বিনোদ বন্ধনে, নাচে শচীনন্দনে, চৌদিকে রূপ পরকাশ। 
বামে রহ পওত, প্রিরগদাধর, দঙ্গিণে নরহরি দান ॥ 
গৌরাঙ্গ অছেতে, কনয়া কদগ্ছজনু, এ্রছন পুলকের আভ1 ॥ 
আনন্দ বিভোল, ঠাকুর নিত্যানন্দ, দেখিয়া গৌরাঙ্গের শোভা । 
যাহার অনুভব, সেই সে সনুঝই, কহান না যার পর্কাশ। 
শ্ীরুষ্ণ চৈতন্য ঠাকুর শ্রীনিত্যানন্দ, গুন গায় বুন্দাবন দস ॥ 
মহা প্রভূ যখন স্্যাস গ্রহণ করিয়া নীলাচলে গমন করেন তখন তাহার 
সহিত নিত্যানন্দ, জগদানন্ন, মুকুন্দ, দামোদর ও গোবিন্দ এই পাঁচ জন ছিলেন। 
আত প্রিয় যে গদধবু, তাহাকে ও সঙ্গে লন নই, কারণ গদাধর আত সুকুমার ও 
নবীন, তিনি কখনও দংঘারিক ছুঃঘ ভোগ করেন নাই? গদাধর কিন্তু শ্রী-গীরা- 
শকে না দেখিলে াণে মবেন | কিছুদিন বাদে বিলি জ্বাওা আর সহ করিতে না 
পারিয়া নীলাচলঃভিমুখে ছুটিলেন। ভনরহরির অবস্থাও তদ্রুপ, তিনি গদাধরের 
সহিত এক প্রাণ একমন। গোরাটাদের শ্রীমুখ এক তিল লা দেখিলে তিনি মরেন । 
গৌর শৃন্ত নদীয়া ভূমি তাহার নিকট বিষবৎ প্রতীয়মান ইইতেছে। সুতরাং 
তিনিও গদাধরের সঙ্গ লইলেন। এ প্রেমে যে ঈর্ধাভাব থকিতে পারে না, তাই 
ছুই বন্ধু কেমন মনের আনন্দে একত্রে মি'লয়! প্রাণনাথের উদ্দেশে যার 
করিলেন। 
নরহরিকে পরে কিন্তু গুছে ফিরিয়া আসিতে হইয়াছিল। শ্রীগৌরাঙ্গের ইহা 
ইচ্ছ। ছিলনা যে ভক্তগণ সকলেই দেশ ছাড়িয়া তাহার নিকট অবস্থান করেন। 
তাঁহারা গৃহে থাকি! দিকে দিকে প্রেম প্রচার করুন, ইহাই যে তাহার কামনা | 
শ্রীনরহরি ইছাঁতে যে কত ব্যাকুল হইয়া'ছলেন তাহ! আমরা বেশ অনুমান 
করিয়! লইতে পারি। তবে প্রতিবর্ষে তিনি ভক্তগণের সহিত মিলিত হুইয়া, 
তাহার শ্রাথগুৰাদীগণকে সমভিব্যাহারে লইয়া, মহা প্রভুকে দর্শন করিতে গমন 
করিতেন। আর দেই সময় প্রভু কতনা আনন্দে প্রিয় ভক্তগণের সহিত মিলিত 
. হুইয়| নৃত্য করিতেন, সেই উদ্দন্ত নৃতা-বেড| কীর্ভন গ্রভৃতির মধ্যে আমর! 
আমাদের প্রিষ্ন নরহরিকে দেখিতে পাই। 
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প্থণ্ডের সম্প্রদায় করে অন্যত্র কীর্তন। 
নর্হরি নাচে ভাহী! শ্রীরঘৃনন্দন 7 ট6ঃ ঢ$। 


শ্গৌর-মগুল ভূমিতে তিনি একজন অতীব শক্তিশালী বৈষ্ণবরূপে বাস 
করিতেন। শ্রীনিবাস আচাধ্য প্রভূ ও শ্রীনরোত্তম দাস ঠাকুর মহাশনন প্রতি কার্যে 
তাহার মত লইতেন। বিশেষতঃ আচার্ধ্য প্রভূ তাহার নিকট প্রায়ই আগমন 
করিতেন। 

শ্রীনিবাস আঁচাধ্য প্রভুর মাঁতামহের বাঁডী ছিল যাজিগ্রামে। উহ! শরীথ্ড 
হইতে বেশী দূর ছিলনা । আতীর্ধ্য প্রভুর সহিত সরকার ঠাকুরের প্রথম 
মিলনের কথা ভক্তি-রত্বাকর হইতে শ্রবণ করুন। “একদা--ঠাকুর নরহরি 
গোঠীর সহিতে । গঙ্গাক্সানে আইসেন যাজি গ্রানপথে ॥ তথা শীনবাদে দেখি ষে 
আনন্দ মনে। তাহা একমুখে বা বণিবে কোন জনে ॥ শ্রীনিবাস নরকার ঠাকুর 
দেখিয়া । হইল অধৈর্ধ্য সুখে উৎলয়ে হিরা ॥ অতি দান প্রায় হৈম্না প্রগাম 
করিতে । ঠাকুর করিল! কোলে বিহ্বল ন্েকেতে ॥ শ্রীনিবাস প্রতি কহে মধুর 
বচন। তোমারে দেখিয়া জুড়াইল নেত্রমন ॥ বডসাধ ছিল বাপু তোমারে দোখতে। 
এতে কহি পদ্মহস্ত বুলায় অঙ্জেতে ॥ শ্রীনিবাস কর যোড় করি নিবেদস্প। এই 
করো যেন মনোরথ পূর্ণ হয় ॥ সুঞ্চঃ অতি অজ্ঞ কিছু কহিতে না জান। সর্ক 
প্রকারেতে রক্ষা করিবা আপন ॥ এছে কত কহি নেত্রে ধারা নিরন্তর । 
ঠাকুর প্রবোধি আজ্ঞ! কৈল ঘাহ ঘর” 

শ্রীনিবাস নীলাচলে গিয়া প্রভুর দর্শন পান নাই। যেচেতু প্রভূ তখন 
অদর্শন হইয়াছেন। গদাধর গোস্বামী প্রভুর জন্ত কত বিলাপ করিলেন, এবং 
তাহার মিতা দাস গদাধর ও নরহরি সরকারের সহিত বহুদিন দেখ! হয় নাই, 
তজ্জন্ত গ্রণ উাড়িয়া! কাদিতে লাগলেন। শ্রানবান আর কি করিবেন, 
কয়েক দিবস বাদে বড় ছুঃখে ফিপিয়া আদিলেন। পথে তাবিতে ভাবিতে 
আদিতেছেন,_-"পুনঃ কি পাইব শ্াগোন।ঞর দন ॥ এঁছে বহু আশঙ্কা সে 
চরণ ভাবিয়া । নির্কিঘ্রে আইলা খণ্ডে বাকুল হই ॥ শ্নিবাসে দেখা ঠাকুর 
নরহরি। করিল! ক্রন্দন শ্রানিবান গলা ধার !॥ শ্ানিবাসে যত্বে জিজ্ঞাসেন 
সমাচার । শ্নিবাদ কহে নেত্রে বহে অশ্রধার॥ প্রভুর বিয়োগ যৈছে প্রত 
পরিচয় । বিস্তারি কহিতে নারে ব্যাকুণ অন্তর ॥ পাগুত গোলা(ঞ্র কথা 
কছিতে কহিতে। মুচ্ছি হইয়া পড়িলেন পৃথিবীতে ॥ নিবাস দণ! দেখি 
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প্রভু নরহরি। অনেক যতনে স্থির কৈলা বক্ষে ধরি ॥ শ্রীরঘুনন্দন আদি যত 
প্রভু-গণ। শ্রীনিবাসে দেখি স্থির নহে কোন জন।॥ যে প্রকার হৈল, তাঁছা 
কহিতে না পারি। সবেস্থির কৈল শ্রীঠাকুর নরহরি ॥” | 
শ্রীনিবাস বৃন্দাবন ধাম দর্শন করিতে যাইবার মানস কক্রিয়াছেন, সুতরাং 
ঠাকুরের নিকট বিদায় লইতে আসিলেন,--স্শ্রীঠাকুর নরহরি ভ্রীরঘুলন্দন। 
শ্রীনিবাদ দেখি কৈল গাঢ় আলিঙ্কন॥ পুছিলেন সকল বৃত্তান্ত ধীরে ধীরে । 
নিবেদিল শ্রীনিবাস ভাসি নেত্র নীরে॥ ঠাকুর শ্ীনরহ্রি শ্রীরঘুনন্দন। 
অন্থমতি দিলেন যাইতে বৃন্দাবন ॥ শ্রীনিবাসে ঠাকুর লইয়া পুনঃ কোলে। 
ছাঁড়িতে না পাঁরিয়ে ভাদয়ে নেত্রজলে ॥ পথের সন্ধান সব দিলেন কহিযা। 
বিদায়ের কালেতে বিদীর্ণ হৈল হিম্না ॥ শ্রীঠাকুর নরহরি শ্রীরঘুনন্দনে | পৌছে 
প্রণাময় যাত্রা কৈল শুভক্ষণে ॥” ূ 
প্রভুর অদর্শনের পর, ভক্তগণও একে একে তিরোহিত হইতেছেন। এখন 
ঠাকুরের তি ছুঃখে মুতবত অবস্থায় দিন কাটিতেছে,--"মৃত প্রায় আছেন 
ঠাকুর নরহরি ॥ দিবারাত্রি মুচ্ছণপন্ন লোটার ভূতলে। করয়ে প্রলাপ সদ 
ভাসে নেত্র জলে ॥ শ্রারদূনন্দন আর্দি যত প্রিয়গণ। নিরম্তুর গোরাগ্ুণ করছে 
কীর্তন। ঠাকুরের দশা দেখি কেবা ধৈধ্য ধরে। আনের কা কথা দাঁরু 
পাঁধাণ বিদরে ॥” 
ঠাকুরের এইন্ধপ অবস্থা শুনিয়! শ্রীনিবাস বড়ই বাঁকুল হইয়া দেখিতে 
আসিলেন। শ্ুনিবাদ দেখিতে আসিয়াছেন, একগ! শ্ীরঘুনন্দন গ্রহ ঠাকুরের 
নিকট গ্রিদা বলিলেন। প্যস্ভপি ঠাকুরের ছুঃথে দগ্ধ হিয়া । তথ!পি হইল 
হর্ষ একথা শুনিয়! ॥ শ্রীরঘুনন্দনে কহে সুমধুর ভাসে । জুড়াক নয়ন আন দেখি 
শ্রীনিবাস ॥” এ ঠাকুরের বাক্য শুনিরা শ্রীরঘুনন্দন বড়ই আনন্দিত হইলেন। 
অগ্রবর্তী হইয়া, শ্রাগোবীক্গ প্রাঙ্গণ হইতে, শ্রীনিবাসকে বুকে করিয়া লইয়া 
আমিলেন। যথা,-_৭গুনি ঠাকুরের বাক্য উল্লসিত মনে । শ্রীনিবাসে মিলে গি 
প্রভুর প্রাঙ্গণে | শ্রীরঘুনন্দন অতিগুণের নিধান। আ্ীনিবাসে পাইয়া পাইল। 
যেন গ্রাণ॥ জীনিবাস শ্রারঘুনন্দনে প্রণমিতে । ব্লিজন কার না ছাড়য়ে 
কোল হৈতে ॥ কিবা সে অদ্ভুত প্পেহে উপজয়ে হিয়া নিবাঁরিতে নারে নেত্র" 
ধার! আলি্গিয় ॥ শ্রীনিবাস ভাসে দুই নয়নের জলে । দীন প্রায় রহে রঘুননানের 
কোলে | শ্রীরঘুনন্দন নেত্র জলে পিক্ত করি। লৈয়া গেল যথা আঠকুর 
ন্রহ্রি॥ বনিক আছেন তেঁছো পরম নির্ধবাণে। শ্রীনবান অধৈর্যা হইল 
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সে দর্শনে ॥ আহামরি সেনা রূপে পরাণ জুড়ায়। কন্ক চম্পক কি উপমা 
হয় তাঁয় ॥ সেহেন অপুর্বরূপ হইল মলিন। অতি লুকোমল তনু ক্ষণে ক্ষণে 
ক্ষীণ॥ মুখের মাধুরী-_-সে চান্দের শোভা যৈছে। জল বিন! জলজ যেমন 
এবে তৈছে॥ যে নয়ন যুগলে আনন্দ বরিষদ্দ। সে নয়র়ে সদা অশ্রধারা 
অতিশয় ॥ হেন নরভরি প্রভূ পানে চায়া চাঁয়া। গ্রণ্ময়ে ভূমে ভক্তিরসে মত্ত 
ঠৈয়া ॥ শ্রীঠাকুর নরহরি দেখ স্নেহাবেশে। আইন বাপ বুলি কোলে কৈল 
জীনিবাদে ॥ পরম বাৎসলো ভন্ত বুলায়েন গায়। দেখি সে অদ্ভুত রীত 
কেনা সুখ পায় ॥ অতি সুমধুর বাকো জিজ্ঞাপয়ে যাড়া। ভ্ীনিবাণ ক্রমে ক্রমে 
নিবেদয়ে তাহা ॥ আগ্গোপান্ত সকল বুভতাঞ্জ নিবেদিল। নরোম ক্ষেত্রে গেল! 
তাহা জানাহঁপ ॥ শুনি এ সকল মনে উপছ্িণ যাহা । আনের শকতি কি 
কহিতে পারে তাহা ॥ পুনঃ শ্রীনিবামে কহে সন্গেহ বচনে। নরোভম দেখি 
শীঘ্র সাধ বড় মনে ॥ বুঝি নরোত্রম এগা আদিব ত্বরার । বু কার্ধা সিদ্ধি হবে 
তাহার দ্বারা ॥ ভার সহ ভুমি সন্গীর্ভনে মন্ত ভবা। দারুণ বিচ্ছেদ জাল! 
হৈতে জুড়াইবা॥ চিরারু হইয়া কর ভক্ত উপাঞ্জন। ভক্তি-গ্রন্থ সর্বত্র 
করহ বিভরণ॥ হইব স্বহন্ধ লোক ছাছিয়া শ্বধন্থ। না বুঝিব গুরু কৃষ্ণ 
বৈষ্ঞবর মর্ী॥ এসব পাষগু উন্ধারিবা ভক্তি বলে। গাইব তোমার যশ 
বৈষুর সকলে ॥ তমি কৃ্দ-চৈতন্তচন্দের নতাদাস। প্রড় পুর্ণ করিব তোমার 
অভিঙ্গাৰ ॥ তামার জননী তেই পরম নৈষবী। কথখোধিন রুহ বাজি গ্রামে 
তারে সেবি | তার মনোবুত্তি যাহা কারতেই ভয় | ইথে কিছু তোমার নহিব 
অপচস॥ বিবাহ করহ বাপ এইই মোর মনে। এত কঠি কহে পুনঃ শ্রীরঘু- 
নন্দনে ॥ বিবাহ করিতে কহি টকছেমুনেলর। শুনি কহে মো সবার মনে 
এই হয় ॥ ঠাকুর কহয়ে ইথে না কর বাদ। শুনি শ্রীনিবান পাইলেন বড় 
লাজ ॥ শ্রীঠ'কুর নরহরি দর্বতত্ব জানে। ঘুচাইল! লজ্জা কহিয়া কত 
তানে ॥” 
ইস্থার পর কিছুধিন অতীত হইয়াছে । শ্রীগৌর-মগুল ভূমিতে, শ্রীগৌর 
তক্তগণ, শ্রীগীগ শবীর বিরহে, একে একে অন্তচিত হইনেছেন। নবন্বীপের 
শুরুর ব্রদ্ষচাতী বুড়া হইয়াছিলেন, ঠিনি দেহ রক্ষী কঙ্গিলেন। তাহার পর 
দাল গদাধরের গালা । [তনিও দেহ ত্যাগ করিয়া গেলেন। সরকার ঠাকুর 
এতদিন অঠিকষ্টে জীবন ধারণ কারতেছিগেন, কিন্ত আর পারিলেন ন! | বথা-- 
জীরঘুনন্দন ্রীনিবানকে বলিতেছেন)-_-দকান্তিকে শ্রীগদাধর দাঁদ সঙ্গোপনে। 





৫৪ ভক্তি [১৯শবর্ষ ২য় ৩য় সংখ্যা 
পাওনা ৪ 
প্রভু ন্রংরি শীর্দঘ হইলা ক্ষণে ক্ষণে ॥ কে বুঝিতে পারে তার অন্তরের ব্যথ!। 
দে দিবল হৈতে কারু সনে নাই কথ! ॥ নিরন্তক্প সিক্ত দুই নেত্রের ধারাতে। 
তাহা কি ঝলিব তুমি দেখিলা সাক্ষাতে ॥ মার্গশীর্ষ মাসে কৃষ্ণা একাদণী দিনে। 
অকল্মাৎ অদর্শন হৈনা এই খানে 0৮ [৯ তরঙ্গ] অন্যত্র -_ণদিনে দিনে অবনী 
হইছে আন্ধকার ॥ প্রভু নবহাপ পিয়শ-ণর সাহতে। ছায়া গেলেন মোরে 
দুঃখ ভুপ্তাইতে ॥ কি সুখ পাইতে দেহে আহয়ে াবন। এরচ্থে কত কহি কান্দে 
শ্রীরঘূবন্দন ॥ প্রভু ন€হপ্রির কণা সোউ পন । কান্দে শ্রীনিবাস তুমিতলে 
ডেোটভিয়া॥ কে ধুর বৈপজ এ পোঁচার কান্দনাতত। উঠিল ক্রন্দন রোল 
শ্ী৭গু গ্রামে ॥ সে কান্দনে বান্দরে বনের পশু াথা। যেদেখিল সে 
সময়ে নেই তার নাক্ষী 0৮ 
নেতমথঘ ০ গলেস পর উভয়ের জায় ভার অ.নকটা লু হতনা আদিল। 
ঙখন তুহঠজন [রর হইয়া ঠাকুরের িঙোধাণ তিথির আগাধনা করিবার 
পরাহশ ছিব সরিতে বলেন । গুড় শঘুনন্দন, এতন্ঠ বনু সাম্গ্রা ভাগ্ডারে 
সংগ্রচ কাঁরয়া খা এছাডিরান | পু রহ বণিয়াঙি বকার ঠাকুরের পুর্বে 
দাদ গণধর দূ রক্ষা করিগাজছেল 1 ক্টিকনগর ( কাহোয়ার) ভাচার জন্য 
মহা মহোতৎলবর আনোজন ভভরাছে, ভক্তগণ যথ। কান, পেত উতসংকাদা 
সমাধা করিয়া, জরীরবুদন্দনের আহবানে, খণ্ড গ্রামে য়া উপণাত তেন । 
এই অতুল ও ছল ভ সঙ্ীর্ভন বর্ণনা করিবার সাধ্য আমাদের নাহ | চারিদিক 
হইতে পিয়৩ কত লোক আনা সমবে , তে তাহা নয় করিবে? 
একাদনীর পিন তহতেই গ্রধানত উত্দব আন্ত ভইয়াছিল। সেই দিন 
গ্রাতঃকালে আীবুনন্দন আসিয়া প্রভ-পরিকরগণের নিকট আত্মনিবেদন কক্ষি- 
লেন, এবং গৌটা-গ্রাঙ্ণে গমন পরিয়া অশেষ বিশেষে তাহার সজ্জা কগিতে 
লাগিলেন তথনকার সেই প্রাঙ্গণের শোঁঠা দেখিহ। সহলেরই চক্ষু ভুগাটল 
তখন শ্রারদুনন্দণ ঠাঁকুর বড়ই স্নেহ করিরা আনবাদকে তাঠাদ্দেব সম্মুখ 
লইয়া ঈাড়াইলেন। আর দস্থান্তগণ৪ তাহাকে বড়ই স্নেঠ করিতেন, আগার্যের 
মুখে ভীমন্তাগবত কথ।মৃ শুশিতে চাহিগেন। আর্য ইহাতে অন্য অত্যন্ত 
কুষ্টিত হইছেন। কিঞ্ ভক্তগণের আজ্ঞ। লবন করিবার শক্ত তাহার কই? 
ভিনি নেই নিদিষ্ট আাদনে বসিয়া, অত সুলপিত কে, নিপুনতাগ সহিত, শী 
এস্থ পাঠ কপিয়। শুনাতপেন। আর সেভ নিখিল-জন চিন্তা ব্যী অপুব্ব পাঠ 
শ্রবণ করিয়া সকলেই মহানোহিত হইয়া গেলেন। 


আশ্বিন ও কাণ্তিক ]  নরহরি সরকার ঠাঁকুর ৫৫ 


এই দিনের সঙ্কীত্তনে, অন্যান্ট মহান্তের ত্যাক়, শ্রাবীরভন্্র প্রভৃও নৃহা করিয়া 
ছিলেন এবং তাহার কৃপায় এক অন্ধ চক্ষু দান পাইরাছিল। শ্রীযদ্রনন্দন তত 
আলোচন, পুষ্প মাল্য ও সুগন্ধি চন্দন লইয়া, ভাগ্বতগণকে পরাইয়াছিলেন। 
তাহার পর সেই মধুর বানের কথা তাহা বর্ণনা! করিতে আমি সম্পূর্ণ অক্ষম। 
ভক্তিরত্বাকর বলেন) সেই অডভু্ঠ কার্নে, দেবতীগণ পর্যন্ত আসিয়া যোগদান 
করিয়াছিলেন এবং সপরিকরে গত, তাহাদের আকুল আহ্বানে ফির থাকিতে 
পারেন নাই । এইরূপে সেই সুখের নিশি অভিবাহিত হইপ। তখন শ্রীরঘু- 
ননান বিনীত ভাবে, সেই সমবেত ভক্তবুন্দকে, অগ্ভকার (দ্বাদনীর ) পারণ সম্বন্ধে 
আজ্ঞা জাঁনিতে দ্রাহিলেন। ইহাতে তক্তণ কহিলেন বে তাঁহারা একে বসিয়। 
শ্রীগৌগাঙগের প্রসাদ সেবন করিবেন শ্রীরঘুনন্দনও সর্ধাগ স্থন্দর ভাবে 
ভোগের আয়োজন করিয়া, ভক্তগণকে প্রসাদ ভৃগ্তাইলেন। 

ভক্তগণ প্রসাদ খাইতেছেন আর আনন্দে ভরি হরি ধ্বনি করিতেছেন । 
শ্রীরবুশন্দন কিরৎক্ষণ হবে টাডাউয়া সে দৃগ্ত দেখিলেন। পরে ভোগ মলিরে 
গিয়া পৃথক একখানি ভোগ লইলেন। ভ্রীঠাকুর নিজ্জনে নে আপনে বসিতেন, 
তথ'ন ভোগ রাখিয়া অত দন ভাবে ধান কিসে লাঁগলেন। ধ্ানান্ত 
দ্বার রুদ্ধ করিয়! বারে আময়া দাঢাইলেন। কিয়ংক্ষণ পরে আচমন 
দিবার সময় হইয়াছে জানিয়া, “থার ঘুসইয়া দেখে প্র নরহরি। আসনে 
বসিগ্লা আছে ধিব্যরূপ ধর 1” এই দৃগ্ঠ দেখিয়া রঘুশন্দন আত্মবস্বত হইতেই 
ঠাকুর অহ্িত হইলেন | বথুনন্দন অতি দুঃখে কান্িতে কানিরিতে ভুখিতে 
পড়িয়া, আদনের |নকট প্রণাম করিলেন পরে আচমন দিয়া ভক্তগণের 
নিকট ফিরিয়া গেলেন ; দেখেন তাহার! খাদ্য সামগ্রীর গ্রশংসা করিতেছেন আর 
চাহিয়া চাহিয়। খাইভেছেন। তাহারা রঘুনন্মনকে ব'লখেন আপন শ্রীনিবাস 
প্রভৃতিকে লইয়! ভোঙজনে বনুন। স্থানে স্থানে কত লোক বাগদা ভোজন 
করিতেছেন। সকলেই বলিতেছেন এমন উৎসব আমরা কখনও দেখ নাই। 
এই যে মহামহোত্সব হইল ইহা সকলেই আপন আপন দেশে থাকিয়া গুনিয়া- 
ছিলেন । 

পর দিবস পতি শ্রীনিধি প্রভৃতি ভক্তগণ সকলে যাইতে চাহিলেন কিন্তু 
 জ্রীকঘুনন্দনের বিশেষ অন্থরোধে তাহারা সেই দিবদ যাইতে পারিলেন না। বিপ্র 
বাণীনাথ বলিলেন কল্য প্রাণে কিন্ত আমাদিগকে যাইতে দিতে হইবে। পশুলি 
্রখুননদন হাসিয়া মন্দ মনদ। কহে কালি যেহইবে ইথে কি নির্জন । 


৫৬ ভক্তি [১৯শবর্ষ ২য় ৩য় সংখ্য। 





পারণেতে কৈল! কালি পুপাি ভক্ষণ।- পুন আর জলবিন্দু নহিল গ্রহণ ॥ অদ্য 
প্রতি বাসায় রন্ধন শীত্ব হবে। সানা কারনে শীঘ্র সুথ পাই ভবে ॥” 
অতঃপর ভক্তগণ আরও ২1৪ দিবস শ্রীথণ্ডে অবস্থান করিয়! শ্রীরঘুনন্দনের 
নিকট বিদায় লইয়া দেশে গিয়া ছলেন। 
“অগ্রচারণে কৃষ্ণা একাদশী সব্বোপরি। 
যাতে অদর্শন আীঠাকুর নরহরি 1৮ 
অর্থাৎ ঠাকুর নরহরি ১৪৬২ শর্ে € ইং ১৫৪০ থুঃ) অগ্রহায়ণ মায়ের কষ 
একাদশী তিথিতে তিরোহিত হন। ভ্ীণাট শ্ীথণ্ডে ভ্রীগৌর-নরহরির বিশ্লাস- 
হি বড়ডাঙ্গা নামক পরম বরগণীন ও প্রসিদ্ধ স্থানে প্রতিবর্ষে এই দিবস 


খা 


848 ৭০ 
হার অদশন জানত আছ মহোঙনব হইয়া থাকে! 


৪ 


না 


পন 


চন স্থাপিত ছয় বিএ্ভের মধ্যে জ্রীগৌরাঙ্গ গু নিত্যানন্দ মুন্তি তিনি 
স্থাপনা করেন । সংস্কৃত সাঠিতো তাহার অগাধ পাণ্তিতা ছিল এবং তাহার 
রচিত ণভক্তি-চন্দ্রেকা পটল”, গভজলাধুভ” নৃত-সমুদ্র", "ভক্কামুত অষ্টক* 
প্রভৃতি গ্রন্থ গুলি গৌর-ভক্গণ অতি উপাদেয় বোধে পাঠ করিয়া থাকেন। 

ধান গৌর নাঁম ব্যতীত অন্ত নাম মুখে আনিতে পারিতেন না-ধাহার শ্রুতি 
গোরাটাদের গুণ গান ব্যহীত অগ্ত প্রপঙ্গ গ্ুনিলে সুথ পাত না; অন্ৈত বিলাস 
গ্রন্থকার যাহার সম্বন্ধে বণিয়াছেন,-- 

“জয় জয় নরহ্রি জগ নিবাসী । মার প্রাণ সর্বস্ব শ্রীগীর গুণরাশি |” 
ষাহার মধুমতী নামের সার্থকতার ভগ্য পার্ধদ শ্ানত্যানদধন প্রভু মধু পান 
করিতে চাঠিলে যিন সপররিকর শ্রুগৌর নিতানন্দকে প্রেম মধু পান করাইয়া 
উন্মত্ত করিয়! তুলেন__িনি শ্রীগৌরাজ্ের অভ্ুলনী্ন ূপের পাথারে, গা ঢালিয়া 
দিয়া, সখী ভাবে আপিঙগন সুথে মন্ত ভইক্া, প্রেমবিহবল কণ্ঠে গাহিতেন,_ 
“পরশে ষে সুখ তাহা কি আর কাহব, সেষেবাণী অশুভব দৃর*--সেই 
নরহরির গৌর প্রেমের কথা আমর। কিরূপে বর্ণনা করিব | সুতরাং এই স্থানে 
"নর তাহার সম্বন্ধে কয়েকটা বন্দন! পদ, উপাদেয় বোধে উদ্ধৃত করিল বর্তমাগ 
প্রবন্ধের উপসংহার করিতে ইচ্ছা! কঙ্গিতেছি । 


১ 


ভূখণ্ড মণ্ডল মাঝে, তাহাতে শ্রীদণ্ড নাজে, মধুমতী ষাহে গরকাশ। 
ঠাকুর গৌরাঙ্গ সনে, বিলসন্ে বাত্র দিনে, নামধরে নরহরি দাগ | 





আশ্বিন ও কার্তিক] নরহরি সরকার ঠাকুর ৫৭ 





শ্রীরাধিক! সহচরী, রূপে গুণে আগোরি, মধুর মাধুরী অন্থপাম 
কবনীতে অবহরী, পুরুষ আ'ক্কৃতি ধরি, পুর্ণ কৈল চৈতন্তের কাম ॥ 
মধুমতী মধু-দানে, ভাঁসাইলা ভ্রিহ্ুবনে, মত্ত কৈল গৌরাঙ্গ নাগর। 
মাতিল সে নিত্যানন্দ, আর সব ভক্তবৃন্দ, বেদবিধি পড়িল ফাঁফর | 
যোগ পথ করি নাশ, ভকতির পরকাশ, করিল মুকুন্দ সহোদর । 
পাপিয়া শেখর রায়, বিকাইল রাঙ্গাপায়, শ্রীরঘুনন্দন প্রাণেশ্বর ॥ 


হ 


রঘুনন্দনের পিতা, মুকুন্দ যাহার ভ্রাতা, নাম তার নরহরি দাস। 

রাড়ে বঙ্গে সু পচার, পদবী সে সরকার, শ্রীথণ্ড গ্রামেতে বদবাদ ॥ 
গৌরাঙ্গ জম্মের আগে, বিবিধ রাগিনী ব্রাণে, ব্রচরস করিলেন গান। 
হেন নর্হরি সঙ্গ, পায়! প্রহু গৌরাঙ্গ, বড সুখে জুডাইল! প্রাণ ॥ 
প'র দক্ষিণে *া ক, ঢাঁমর ঢ.লায় সখী, মধুমতী পে নরহরি | 
পাপিক্া শেখর বয়, চার পদে মতিরয়, এই ভিক্ষা দাও গৌর হরি ॥ 


৩ 


গৌড়দেশে রাঢ়ভূমে, শ্রীথপ্ড নামেতে গ্রামে, মধুমতী প্রকাশ যাঁহার। 

শ্রীমুকুন্দ দাস সঙ্গে, অরঘুনন্দন রঙ্গে, ভক্তগ্রন্থ জগতে লওয়ায় ॥ 
শুনি মধুমতী নাম, মাপিফাছি তুষিত হইয়া । 

এত শুনি নরহরি, নিকটেতে জল হেরি, সেই জল ভাজনে ভরিয়া ॥ 

আনিয়! ধরিল আগে, জন্জানদদ্ধ মিথ লাগে, গণ মহ খায় নিত্যানন্দ | 

যত জল ভরি আনে, মধু হয় ততক্ষণে, পুনঃ পুনঃ খাইতে আনন্দ ॥ 

মধুমতী মধু-দান, সপার্বদে করে পান, উনমত অরধুত রায় | 

হাসে কীদে নাচে গায়, ভুমে গডাগ।ড যায়, উদ্ধব দাস রস গায় ॥ 


৪ 


শ্রীনরহ র শ্রচতুর কুলরাজ। 
মাধব তনয়ক, নিয়ডে বিরাজ ৩, ভা সুসদূশ অদৃশ জগমাঝ ॥ 
গৌর বদন বিধু, মধুর হাঁস যুত, তঠি যুগল নরন সপি বনু রঙ্গ । 
নালা তন্থ সৌরভে, নুুকর্ণ বচনাখুত, শরবণে চাহ নস্থ ভঙ্গ ॥ 
৮---৫ 


৫৮ ভক্তি [ ১৯শ বর্ষ ২ ৩য় সংখ্যা 





পরম রুচির নিশি বেশ শিথিল ঘন নিরখত হিয়মধি অধিক উল্লাম। 
প্রেমক গতি অতি চিত্র ন অনুভধ, মানি পুরব ব্রজ বিপিন বিলাস ॥ 
ধৈরজ ধরইতে করত যতন কত, রহত ন ধৈরজ অথির অবিরাম । 
মৃদতর দেহ লেহ ভরে গর গর নিকুপম চরিত নিছনি ঘনগ্তাম। 
শ্রীভোগানাথ ঘোষবর্। 


হ্যামের বাঁশী 
( লেখক-_ শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্র নাথ ঘেষ।) 


কবে কোন কুপ্রধনে বেজেছিল বাঁশী ! 


কে শুনেছে তার রব, কে কঃরেছে অন্ভব, 
কিরূপে জাগিল তবে স্থতিপথে আসি -- 
স্বরূপ গ্রকাঁশি? 


কবে কোন কুগ্তবনে বেজেছিল বাঁশী? 


৭ এ রঃ স্ কক 


কত ধুগ যুগান্তর হইয়াছে গত। 


বাশীর সে স্বর ধারা, প্রবাহিছে শত ধারা, 
চিরলোত। নন্দনের মন্দাকিনী মত ॥ 
লুদুর অতীতে কে যে, সে সুর গিয়াছে ভেজে, 


কি মহান শক্তি তার রয়েছে জাগ্রত-- 
সারাবিশ্বে ভালি ? 
কবে কোন কুঞ্জবনে বেজেছিল বাঁশী? 


ঙী রী রঙ ধা 


তার ম্প্ট মনোভাব অন্তরের কথা। 
প্রেমের তুফান তুলে, দেখা দেয়'মনকুলে 
ভুলাইর! বিশ্বপ্রাণ আনি তন্ময়তা ॥ 


আশ্বিন ও কার্তিক] শ্টামের বাঁশী ৫৯ 





সে আনন্দ আত্মহার!, বুঝিবেন! বুঝে কার! 

সে যে দীপ্তি শতরবি ঘুচে মলিনতাঁ-_ 
তমরাঁশি নাশি। 
কবে কোন কুঞ্জবনে বেজেছিল ৰাশী ? 
১ ধু ধা খঁ 

ভাবের সমট্ি লয়ে আকৃতি তাহার । 

যুগের দর্পখে রাখা, শান্ত অমর! মাথা, 
সাধকের জপমাল। মন'মনিহার ॥ 

ছুটে আসে নাহি বাধা, সে বাশীর হুর সাধ, 


অনন্তের পথ জুড়ে তার অধিকার 
আছে সে বিকাশি? 
কবে কোন কুগুবনে বেজেছিল বাশী ? 
৮ বি চা ঞ 
ষে বাঁশীর সুরে এত মহিম! বিস্তার । 
সেকি শুধু হুর মেখে, শুধু ডাক গেছে ডেকে, 
তাহলে কালের কোলে লয় হত তার ॥ 
সে সুধা এতটা এসে, মরমের প্রান্তে বসে, 
ঢাঁলিত না মনগলা প্রেম অমরার । 
দেবভাবে ভালবাসা, শ্যামের মুখের ভাষা, 
কুরেস্থরে গেয়ে গেছে গান মহিমার ॥ 
শ্ামের মহান্‌ প্রাণ চিন্ময়ের অধিষ্ঠান 
বিশ্বগ্রাণে গ্রকাশিছে সুরে স্বরে তার-- 
প্রেমানন্দে ভাসি? 
কবে কোন কুঞ্জবনে বেজেছিল বাশী। 





শ্রীগৌরাঙ্গের প্রথম ভাবোদয় 


আজ গয়াধামে শ্ীবিষু-পাদপদুের নিকট ভঙ্গানক জনসজ্ঘ হইয়াছে, ভিন্ন 
ভিন্ন বেশধারী নানালোকে নানাপ্রকার আলোচনা! করিতেছে--সে আলোচনার 


ও ভক্তি [১৯শবর্ষ য় ৩য় সংখা! 
পররাররারাারারারারাররারারারাারারারাররারারারারারাররারিতারারিরাররাররাররারজাারাররারাররররারাহরারহারারারররাররররারারররর এরর 


মুখ্য কারণ অন্সন্ধানে জানা গেল, কীচাসোণার মত লাবণ্য বিশিষ্ট একটা যুবক 
পাদপদ্মের নিকট বসিয়া অঝোর নয়নে ঝুরিতেছে--মানষের নয়নে ষে এত 
জল ঝরিতে পারে তাহা দর্শকগণ কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিতেছেন ন1। 
কিন্তু প্রত্যক্ষ বিষয় বিশ্বাস না করিয়াও উপায় নাই। সকলেই যুবকটার পরি- 
চয় জানিতে উত্ম্বক। সেই যুবকের ধাঁহাঁরা সঙ্গী ছিলেন তাহার পঠ্চয় দিয়া- 
1হলেন যে, ইনি নবহীপ নিবাসী শ্রীজগন্জাথ মিশ্রের পুজ। নাম শ্রীগৌরাঙ্গ। 
কেহ কেহ নিমাই পণ্ডিত বলিয়াও ইহ।কে ডাকে । দর্শকগণ আত্মহাঁর! হইয়া 
যুবকটীর ভাব দেখিতেছেন। হঠাৎ কোথ! হইতে এক সন্ানী আসিয়া তাহাকে 
বাছু পশারিয়! কোলে টানিয়া লইলেন, এবার কিন্য যুবকের ভাব পুর্বাপেক্ষাও 
সঙ্গীন হুইয়া পড়িল, অর্থাৎ নয়নধারা শতগুণে বাড়িয়া গেল। কিছুকাল 
পরে সঙ্গ্যাপী তীহার কাঁণে কাণে কি বলিলেন অ নি যুবক মুচ্ছিত হুইয়! 
পড়িল। বিপুল জনসজ্ঘ তখন “হরিবো*” ধ্বনি কাঁরয়া ঠিল । সন্ন্যাসী যুবককে 
শাস্তন! দিতে লাগলেন-_ক্রমে যুবক স্ুন্থ হইরা উদ্নিলে নানা প্রকার কথোপ- 
কথন উপস্থিত দর্শকগণ করিতে হাঁগিল। কিছুকাল দ্থির থাকিয়া যুবক 
উঠিয়! চলিলে জনসজ্ঘও তাহার পিছু পিছু চলিতে লাগিল । পাঠকগণ বোধহয় 
বুঝিতে পারিতেছেন যে, প্র যুবকই শ্ীগৌরাঙগ সুন্দর। আর এ যে সন্ন্যাসী 
যুবককে ধরিয়া ছিলেন উনিই ব্দীমাদের গ্রভুব্ন মন্ত্রদাতা শ্রীপাদ ঈশ্বর 
পুরী | যাঁছ! হউক যখন ঈশ্বর পুরীর নিকট হইতে দীক্ষাগাঁভ করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ 
ফিরিতেছিলেন তখন তাভার যে ভাব হৃদরে উদর ভইয়াছল তাহ লক্ষ্য করি- 
রাই *্রগৌরাঙের প্রথম ভাবোদয়” নাম দিয়া আমাদের পরম শ্রদ্ধের “সৎসঙ্গ 
সতার সম্পাদক শ্রীযুক্ত প্রভাস চন্দ্র মুখোপাধ্যায় মাশয় গানটা লিখিয়াছেন, 
আমাদের পাঠকগণকে গানটার রদাস্বাদনের জন্য সাদরে আহ্বান করিয়! 
গানটি নিয়ে দেওয়া হইল। 


হৃদি উপবনে অতাব যতনে 
মহীরুহ এক কঃনেছি রোপণ । 

রতোপম তাহে রাখিব লুকায়ে, 
ভক্তিবারি সদ! করিব সেচন। 

পারের পথে পরিআন্ত হলে 

লইব আশ্রয় সে বিউপা মুলে 

দিবস রজনী শ্ুধ! তৃষা ভুলে) 


আপন বিভবে 51হ৭ মগন। 


আশ্বিন ও কার্তিক] প্রীগৌরাঙ্গের প্রথম ভাবোদয় ৬১ 





হরিনাম সুধা! সে গাছে ফলাব, 
যে যেথায় আছে সবারে বিলান, 
ভব ক্ষুধা আর কারে! শ রাখিব, 
ভবে এসে এবার করেছি এ পণ। 
প্রেমেতে মাতায়ে বলিব সবারে, 
আয় রে কলি-জীব ! (তোর!) প্রেম নিয়ে যাবে, 
(প্রেমে ) ছোট বড় নাই, আগ বে সবাই! 


হৃদয়ে স্বারে কারব ধারণ। 
ও প্রভাস চন্ত্র মুখোপাধ্যায় । 


জ্রীগৌরাঙ্গসেবকের প্রতি 


গৌরাঙ্গ-দেবক নামটা বড়ই মধুর। বাহার ভাগ্যে গৌরাঙ্গ-সেবা ঘটিয়া 
থাকে তিনি সামান্ত জীব নহেন। গৌরাঙ্গ যে কি বস্ত তাহা তিনি অবশ্তাই 
উপলব্ধি করিয়া গৌরাঙ্গের প্রেমে মাতোয়ার! হইয়া সেই সচ্চিদানন্দ প্রেমময়ের 
সেবান্ুখ আস্বাদন করিতে থাকেন । গোরাগ্গ-ঘেবক হইবার চেষ্টা জীব মাত্রেরই 
হওয়া আবশ্তক, নচেৎ জন্মই বুথা। এই কথার সার অর্থ ষে, ভগবত সেবা জীবের 
মুখ্য ক্রিয়া । সেই ক্রিয়। বিরহিত হইয়া আবর্জনাময় অপ্রারুত জডরসে মত্ত 
থাকিয়া কর্ম ও জ্ঞানবাদীদিগের পথান্ুনরণ করিলে জীবের মঙ্গল নাই। ভক্তি 
পথই জীবের একমাত্র অবলম্বনীয় এবং কলিকালে সেই ভক্তি গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু 
দয়া করিয়া দ্বিম। গিয়াছেন। সেই দয়াময় গৌরের আচার ও প্রচরি প্রত্যেক 
জীবের আদর্শ বস্ত এবং প্রত্যেক জীব প্রতি মুহূর্েই তদ্বারা চালিত হইয়া 
জবশেষে উহাই জীবনের একমাঁত্ত অনুকরণীয় জানিয়া অন্য সকল অসচ্চেষ্টা 
হইতে আপনাকে নিতান্ত সাবধানে স্থাপন পূর্বক আপনার কল্যাণ সাধন 
করিবে। গৌরাঙ্গ কোনরূপ অপরাধ ন! হয় তদ্বিষয়ে অধিকতর সতর্ক 
থাকিবে । গৌর-শিক্ষা ব্যতীত কোন শিক্ষাকে মনে স্থান দিয়া আদর 
করিবে না। জড়গন্ধ হইতে দুরে থাকিরা বিশুদ্ধ ভাবে নিম্মখল চিত্তে অনন্ত 
ভক্তি বাতীত অন্ত কোনরূপ কপটতা, কুটিনাটা, প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি তক্তি 
বিরোধী চে্ট। মনে যাাতে স্থান না পায় তজ্জন্ত গৌরাঙ্গের পদতলে সর্বদাই 
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শরণ লইবে। ইহাতেই জীবের নির্মল দ্বভাব সরল ভাবে উদ্দম করাইবে। 
তথন কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মতসরতা। ক্রমে ক্রেমে অপসারিত হইবে 
এবং জীব বিশুদ্ধ ভক্তি পথ ধরিবেন। ক্রমে ক্রমে যে যে কারণে ভক্তি ভঙ্গ 
হয় ভাহ! দেখিতে পাইবে । মহাজনগণ বলিয়াছেন £-- 
অত্যাহার প্রয়াস গুজল্প জন সঙ্গ । 
নিয়ম আগ্রহ লৌল্যে হয় ভক্তি ভঙ্গ ॥ 
এই সকল দোষ তখন দুর হইবে। তখন বাক্য, মন, গ্রোধ, জিহ্ব।, 
উদ্দর উপস্থ প্রভৃতি বেগ সকলই ষে উদ্বেগ তাহ! জানিয়! তাহা বিশেষক্ূপে 
দমন করিবে । 
গৌর-প্রেমে চারিদিকের অন্ধকার দূর হইলে যুগল সেবায় লোভ হইবে । 
গৌবাঙ্গ লোকশ্শিক্ষার জন্ত যেূপে বাঁধারুঞ্চ সেবা করিয়াছিলেন তাহাই গৌর 
ভক্তের গৌর সেবা । সেই সেবা! পাইতে হইলে জীবের পক্ষে ছুইটী মার্ম 
নি্ধীরিত আছে। একটা বিধিমার্ঁ, অপরটী বাগমার্গ। সাধারণতঃ জীবের 
বিধিমার্গ গ্রহণ করা বিধেন্ন এবং উচ্ভাই রাগমার্গে ক্রমে পরিণত হয়। কিন্ত 
যদি জীব অবিলম্বে আপনাকে গৌরাগেত পর্দে একনিষ্ঠ ইয়া ষড়গ্গ শরণ!- 
গতির দ্বারা উন্নত করিতে পারেন তাহ হঈলে রাগমার্গ আপন! হইতে পরিস্কার 
হইয়া জীবের হৃদয়ে স্থান লাভ করে এবং তখনই সেই জীবের অশেষ কল্যাণ 
সাধন হয়। ভাহাতেই গৌরাঙগ-সেবক নাম তখন তাহার পক্ষে স্বার্থক হয়। 
তিনি গৌরকৃষ্চ একবস্ত দেখিতে পান। সেই অবস্থায় সর্বদাই তাহার 
মনে হয় ২ 
ভক্তি অনুকুল যাহা তাহাই ন্বীকার । 
ভক্তি প্রতিকূল সব করি পরিহার ॥ 
কৃষ্ণ বই রক্ষাকর্তী আর কেহ নাই । 
কৃষ্ণ সে পালন মোরে করিবেন ভাই ॥ 
আমি আমার বতকিছু কষে নিবেদন। 
নিঞ্পট দৈন্যে করি জীবন যাপন ॥ 
এমতে যখন তাহার শ্বূপ-ভ্রম ও ত্ব-ভ্রম বিদূরিত হয়, চিন্বস্ত ও জড়বস্তর 
পার্থক্য ভগবানের কৃপায় বুঝতে পারে, ভগবানের রূপ, গুণ, লীল! প্রভৃতি 
চিন্ময় বস্ত সকল সর্বদাই তাহার লম্মুথে থাকে,তথন জড়ীয় কদাচার ও ব্যভিচার 
যাহ! সর্বদ[ই সাধারণ জড়চক্ষে দেখা যার তাহ! কতরুর অষ্ঠায় ও পরিহার্ধা 
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তাছা ভাগ রকম উপলব্ধি করেন। মুখে তখন রাধীকৃষ্ণ নাম ও গৌর নাম 
্রস্ক,টিত হয়। দশবিধ অপরাধ শুন্য হই] হরিনাম করিতে করিতে সচ্চিদানন্ন 
অনুভব করিতে থাকে । এইরূপ যখন অবস্থা তথনই ন1 জীব গৌরাঙ্গ- 
সেবক অভিমানে গৌর পদতলে লুটাইয়! পড়িবে ও শ্রীরাধাকষ্জ যুগল 
সেবায় রত থাকিয়। ভাহাই ভজন করিতে করিতে গৌরাঙ্গ-সেবক ন।ম সার্থক 
করিবে? তাই বপি-- 

নিতাই কপার ভাই মাগি এই ভিক্ষা । 

বল কৃষ্ণ ভন্গ কৃষ্ণ কর কৃষ্ণ শিক্ষা 

অপরাধ শুন্য হয়ে লও কৃষ্ণ নাম । 

রুষণ মাতা কৃষ্ণ পিতা রুষ ধনপ্রাণ॥ 

কৃষ্ণের সংসার কর ছাড়ি অনাচার । 

জীবে দয়া শুদ্ধ ভক্তি সর্ধধন্্ন সার ॥ 

গৌরাঁন্ ভজিতে হইলে ও গৌরাঙ্গ-সেবক নামের সন্মান রক্ষা করিতে 

হইলে আপনাকে সর্বদখই সতর্ক করিতে হয়। নিজ ভাঁষ! অপেক্ষা মভাজন 
ভাষ। অবশ্যই আদরণীন। ততন্দুন্ত এস্ানে গৌরাঙ্গ ভঙ্গন মন্বন্ধে মহাজন উক্তি 
উদ্ধৃত করিলাম । 

গোরা ভজ গোর! ভজ গোর ভজ ভাই। 

গোরা বিন! এ জগতে শুর আর নাই ॥ 

যদি ভজিবে গোর! সরল কর নিজ মন। 

কুটী নাটা ছাড়ি ভঙ্গ গোরার চরণ ॥ 

মনের কথা গোরা জানে ফাকি কেমনে দিবে। . 

সরল হলে গোরার শিক্ষ। বুঝিয়া লইবে ॥ 

আনের মন রাখিতে গি্। আপনাকে দিবে ফাকি। 

মনের কথ। জানে গোরা কেমনে হাদয় ঢাকি ॥ 

গোরা বলে আমার মত করহ চরিত ! 

আমার আজ্ঞা পালন কর চাহ যদি ছিত ॥ 

গোরার আমি গোরার আমি মুখে বলিলে নাহি চলে। 

গোরার আচার গোরার বিচার লইলে ফল ফলে। 

লোক দেখান গোরা ভঙ্গ! তিলক মাত্র ধরি। 

গোপনেতে অত্যাচার গোর! ধরে চুরি। 
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অধঃপতন হবে ভাই কৈলে কুটী নাটা। 
নাম অপরাধে ভোমার ভজন হবে মাটি ॥ 
নাম লঞ্ড়া যে করে পাপ হয় অপরাধ! 
এর মত ভক্তি আর আছে কিব! বাধ ॥ 
নাম করিতে কষ্ট নাই নাম সহজ ধন। 
ওষ্ঠ স্পন্দ মাধ্রে হয় নামের কীর্তন ॥ 
তুগুবন্ধে চি্তভ্রংশে শ্রবণ তবু হয়। 
স্র্বপাপ ক্ষয়ে জীবের মুখা ফলোদয় | 
বছু জন্ম অগ্চনেতে এই ফল ধরে। 
ক পান নিঃ্তর ভাত নৃত্য করে॥ 
কন্ম জ্ঞান যোগাদর মেই শক্তি লে । 
বিধি ভঙ্গ দোষ ফলহীন শাস্ত্ে কছে। 
সে সব ছাঁড ভাই নাম কর সার। 
অতি অল্পদিনে তবে জিনিবে সংসার ॥ 
তাই বলি অপরাধ শৃন্ত হইয়! শুদ্ধ বৈধ্ুবতাহ গৌরাগের শিক্ষা । উবষব- 
সম্মিলনীর মুখপত্র গৌরাঙ্গ সেবক এবং যথার্থ গোরাঙ্গ-সেবকগ্রণই প্রক্কত বৈষ্ণব 
সশ্মিলনীর যোগ্য পাত্র। এই ধৈষ্ণব্সন্মলনীতে ভেজাল যাছাতে কোনমতে 
প্রবেশ না করে তছ্ষয়ে প্রত্যেক গৌরাঙ্-সেবককে ভাল করিয়া দেখিতে হইবে। 
সঙগই সকল অর্থের ও অনর্থের মূল। পরমার্থের দ্রিক হইতে দেখিতেগেলেও 
দেখিবে ষে কুলঙ্গ ত্যাগ সর্বদাই বিধেয়। শ্রদ্ধাবিশিই শুদ্ধ ভক্ত-সল্গ যদি না তয় 
তাহাহইগেে দেই সঙ্গ তৎক্ষণাৎ বর্জনীয়। প্রবঞ্চকগণ সর্মদাঃ আপনাদের 
বৈষ্ণব বলিল পরিচয় দিয়া ছলধন্মু অপধর্ম, উপধন্্ম ও অধন্দের প্রশ্রর দিয়া 
থাকেন। তাঁহাদিগের সঙ্গ গৌর!ঙ্গ-সেবকগণের পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর। 
নেড়া নেড়ীগণ গৌরাঙ্গের নামে কলঙ্ক আনয়ন করিয়াছে, তাহারা গৌরাঙ্গ 
সেবকগণ হইতে ভিন্ন এবং তাহারে গৌরাঙ্গদেব ক বলিয়| পরিচয় দিয়া জগতকে 
ও জমাদিগকে বন্ধন! করে । প্রকৃত গৌরাল-দেবকগণের সেই সকল লোকের 
কোঁনিরপ সংশ্রব রাখ! উচিত নভে । গোরাঙ্গ-সেবকের পরিচালকগণ তাহাদিগের 
শঠতঃ পূর্ণ স্বার্থমগ্জ রচনা অতিঅবস্ত গৌরাঙ্গদেবকে অনুপযুক্ত বলির! প্রত্যাখ্যান : 
কষর্লিষেন। যদ্দিনা করেন তাহাহইলে ভালপোকে বুঝিবে যে, তাহার! যখন 
'ররূপ সংসর্গে থাকেন তখন অবশ্যই গাহার্দের ভিতরে ও গোল আছে। 


পক্ষ” ১৯শ বধ, ৪র্থ, ওজ সংখ. আতীছারণ ও পৌষ ১৩২৭ সাল । 
হাওরে হেরা (ভা গিরগেি় য় উতর 


শ্রীচৈতন্তাউকের ত্রিপদী 


(১) 
অঙ্গননীলমণিবর্ণ গ্রভাতার জিনি"্বর্ণ 
ধার হয়, বুধগণ ধারে । 
চতুর্থ শ্রীকলিযুগে পুজে সংকীর্তন-যাগে 
সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রেমভবে ॥ 
ভীম্মাদিশবিদ্বীনগণ কহে ধারে সর্বোত্তম 
চতুর্থ আশ্রমারাধা ধন । 
চৈতন্ত মূরতি ধারী পাষগ্ডি বিজয়ী হবি ! 
কর প্রভূ! কপা ববিষণ ॥ 
(২) 
শান্িপুন্কে ঘবেঘরে কীর্তন প্রচার করে 
মে যে কবিলা পাঁতকী-তারণ। 
পুত্র অদর্শনশোকে যে তুধিলা জননীকে 
'জয় কৃষ্ণ করিয়া ঘোষণ ॥ 
উদয়-উদ্মুখ ববি যেই হবে তাঁব ছবি 
কটিদেশে ঈদুশবদন । 
চৈতন্ত মুর্তি ধারী পাঁষপ্ডি-বিজয়ী হরি । 
কর প্রভূ । কৃপা বরিষণ ॥ 
(৩) 
স্নমধুব বাক্যাতীত কোন এক অপ্রাকত 
ভাঁবামূত আশ্বাদ করিতে । 
নিগ্ধ অনুরাগবতী কোন গোপিকার গ্লীতি 
হরি' হরি শ্বকার্ধ্য সাধিতে ॥ 
ববি আপন বর্ণ তীর কান্তি জিনি' শ্বর্ণ 
যে তম্ব ক'রে প্রকর্টন। 


ভন্কি [১৯৭ রত রন, 
চৈতন্ত মূর্তি ধারী পাপডি-বিজী হি] 
কর প্রভু! কপাবরিষণ ॥ 
(৪) 
তামন দেবতাচয় প্রিয় বত বিশ্বময় 
বাহারে ন। পান প্রীতি করি”। 
দৈবী ভাবাপন্ন যত ভক্তবুন্দ আরাধিত 
জয়যুক্ত ত্রিভৃবন ভব” ॥ 
যেই লক্ষ্মীবান গোরা শুদ্ধভক্ত চিতচোর। 
স্দানন্দে মধুর দর্শন। 
চৈতন্ত মূরতি ধারী পাঁষগ্ডি বিজয়ী হবি ! 
কর প্রভু । কপা বরিষণ ॥ 
(৫) 
ধার আবিভাঁবভন্য নবদ্বীপ হৈল ধন্য 
ব্রজের প্রকাঁশভেদ বলে। 
পৌগু.বাসীগণ গতি শ্ব সমাজ সহক্ষিতি 
অলঙ্কত ধার জন্ম ফলে ॥ 
সন্যাঁস আশ্রমসার করি তাহ! অঙ্গীকার 
পবিত্রিল! যে কলি-পাঁবন। 
চৈতন্য মূরতি ধারী পাষপ্ঠি-বিজয়ী হি! 
কর প্রভু! কূপাবিরিষণ ॥ 
(৬) 
পয়োধি হইতে বারি পয়োদ সঞ্চয় করি? 
যথাকরে শীতল তুবন। 
রসান্ধির রস তথা হরিনামামুতকথ। 
পান করি' বদনে তেমন ॥ 
নয়নের পথদিয় সেই রস উদ্াঁড়িয়া 
তগ্তধরা করেন শীতল। 
কলিহত জীবগণে বুঝাইতে প্রেমধনে 
মহাননে হতেন বিহ্বল ॥ 
হরিনাম প্রেমদাতা জর্গতের হিতবর্তী 
সুছুস্তর ফলি-বিনাশন। 





শত্রু ভীকচিভ্যাইীকের বদ 


তণ্ঠ মুঙতি ধারী পাষণ্ডি-বিজম্বী হরি ! 
কর প্রভু! কৃপা বর়িষণ ॥ 
(৭) 


সোণার বরণকায় পরকাঁশি' গোরারায় 
কটিতে করঙ্ক মনোহর । 
জিন্ষ। কুঞ্জবুব্ব গতি অতি প্রীতিকর 
নামগানে মগ্রনিরস্তুর ॥ 
ঈশ্বর গ্রসাদ শুি তাঁতে স্বীয় যেইরুচি 
শিখালেন যত প্রিয়গণ। 
চৈতন্ত মুরতি ধারী পাষগ্ডি-বিজয়ী হরি! 


কর প্রভূ । কপাররিষণ ॥ 
(৮) 
মৃদুমন্দ হাস্য ধার শোকনাশে এ ধার 
হাশ্তনয় অমুতের ধার1। 
বচন উদ্যোগ ধার শুভ করে সুবিস্তার 
কল্যাণেতে পুর্ণ হয় ধরা ॥ 
যে চরণ সমাশ্রয় কার না করে উদর 
কৃষ্ঃপ্রেম শাস্তি নিকেতন । 
চৈতন্য মুরতি ধারী পাষপ্ডি বিজয়ী হরি! 
কর প্রভূ! কপাবরিষণ ॥ 
(৯) 
নব পরিমলময় এই কীন্তি পদ্ঠ5য় 
পবিত্রতাপূর্ণ শুভাকর। 
যে জন প্রফুল্ল মন করিবেক অধায়ন 
লক্ষীবান গৌরাঙ্গ সুন্দর ॥ 
নিজ পাঁদপন্ধে তারে প্রীতিদান কবি পরে 
আনন্দেতে পুর্ণ করে প্রাণ। 
হে ভক্ত রসিকবুন্দ ! হেন গোরা পদগন্ 
সদ ভা পাবে পরিত্রাণ | 
শ্বীসতাচরণ চঙ্জ বি, এল। 


পি সি ক 


বর সক! [২৯শ খই, বত খংয 


পবিত্র জীবন 


খববিত্র জীবন কথাটী শুনিতে বলিতে ও ভাবিতে যেন এব অপার্থিব ভাঁষ 
আসিয়া প্রাণ পুলকিত করে, অথচ আমর! বিশেষ করিয়া জানিনা! বা বুঝি না যে 
পবিত্র জীবন কি? অকপট, মলোভী, অক্রোধী ও অভিমান শূন্য ভগবগ্তক্ত জীবনই 
পবিত্র জীবন বলিয়া শীল্ত্র ও সাঁধু মুখে কথিত হয় । এই পবিত্র জীবন লাত 
করিতে হইলে সতসঙ্গ, সৎ আলোচন! ও সৎ বিষয়ের ভাবনা করাই প্রধান ও 
একান্ত কর্তবা | সংসঙ্গ ও সং আা?লাচনা দ্বার! চিত্ত মার্জিত না হইলে পুর্বোক্ত 
সৎগুণ যে লাভ হয় নাতাহা সুনিশ্চিত । আমরা মানুষ তাই যাহাতে সর্ধদা 
স্থথী হইতে পারি, যাহাতে শারীরিক, মানসিক ও পারিবারিক সুস্থতায় থাকিতে 
পারি, তাহার জন্যই স্বতঃ পরত? যত করিতেছি। ভাপ মন্দ বিচার করিয়া 
সকল প্রকারে শান্তি লাভে ইত পরকাল শ্ুখময় করিতে হইলে যাহা আবশ্তক 
তাহা পবিত্র জীবন লাভ করিয়া ধন্মীনুষ্টান করিলেই বোঝা যায় । ধর্ম ব্যতীত 
যে সকণ প্রকারে সখ লাভের আর দ্বিতীয় পন্থা নাই তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তি 
মাতেই বুঝিতে পারেন । আব ধন্মকে বাদদলে যে মানুষের মনুষ্যত্বই উড়িয়া 
ষাঁয় তাহা ও শাস্ত্রে পুনঃ পুনঃ কীর্তন করিয়াছেন, যথা-_ 

আহার নিদ্রা ভয় মৈথুনঞ্চ সামান্ত মেতৎ পশুভিন'রাণাং 
ধর্ম্টোহিতেষামধিকে। বিশেষঃ ধর্্্ণ হীনাঃ পশুভি সমানাঃ। 

আহার, নিদ্রা, ভয় ও স্ত্রীপুরূুষ মিলন সকল প্রীণিতেই বর্তমান, উহার জন্থ 
মানুষ শ্রেষ্ঠ নে, একমাত্র ধর্মই মন্ুষ্যাত্বর পরিচায়ক, ধর্মহীন লোক পণুর 
তৃণ্য। আবার ধর্ম একটা ক্রিয়' খিশেষ নহে উহা! সৎবন্ধ জনিত গুণ বিশেষ 
অর্থাৎ যে গুণ থাকিলে ভগবত সত্বা ধারণ করা যায় শ্রী গুণের নাম ধর্ম, এই 
ধন্মই সকল সুখের একমাত্র নিদাঁন শ্বরূপ। 

আমরা চাই শাস্তি, চাই সুখ, চাই নিরাপদ ভাব। শ্রীভগবাদের অসীম 
দয়! বলে যাহাতে দেই চির শান্তি, চির শখ, ও চির সম্পদ পাইতে পারি 
তেমন জীবন, তেমন শরীর, তেমন ইন্দ্রিয়, এমন কি তেমন বুদ্ধি বিগ্তাও 
অনেকে পাইয়াছি, অথচ শান্তি নাই, সুধ বলে কাঁহাকে তাহাও বোধ হয় 
জানি না, ইহার কারণ কি? কারণ কেবলা সছুপদেষ্টার ও সদালোচনার 
অভাব। আর কারণ নিজেদের অলসতা ও ইচ্ছা করিয়া অসদালাপ ও অসৎ, 
সঙ্গ কর।। আমরা অনেকেই জানিনা যে, আহার নিদ্রাদি কল্ধেকটি সাধার' 





সহায় ৬ পৌষ ১৩২৭ পরিশ্রপসীবন ৬৯ 
কর্ম ভিন্ন আর মানুষের কিছু কর্তব্য আছে, অথচ নিরস্তর প্রত্যক্ষ করিস্তেছি 
যে, ঁ আহার নিদ্রাদি আমারও যেমন আছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পশু পক্ষীরও তেমন 
আছে। বহু শাস্ত্রে পরিপন্ধ জ্ঞানশীল বহু বহু মহত! মাঁনবজীবনকে কি অন্য 
যে এত প্রশংসা, এত আদর ও এত শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছেন তাহা ভাবি না, 
ভাবিবার সুযোগ ও হয় না, তাই অনেকের মুখে স্পষ্টই শুনিতে পাই যে “এক 
প্রকারে দিন চলিয়া গেলেই হইল” ভায়। হায় বছই দুঃখ হয় বে এমন 
একটা প্রার্থনীয় সর্ধশ্রে্ট মধ্য জীবন সাঁধবণ পশুব সহিত তুলনায়ও যেন 
তুচ্ছ; কারণ আহাব নিদ্রাদি সাধারণ কর্ম গুলিতে পশ্ঠব। স্বাধীন, আমরা 
সেবিষয়েও নানাপ্রকারে পরাধীন, কাঁবণ তাঁহাদের আচাল নিদ্াব জন্য তাহারা 
নিরস্তুব ভাবে না বাঁ কোন প্রকাব আঁডম্ববেব আ্পেঙ্ষ] করে না, ফাহা পায় 
তাহাঁতেই পরমানন্দে দিনপাঁত কবে, আমরা যে কোন বকমে দিনপাত করিতেও 
দিবারাত্র খার্টিয়া খায়, ভাবি] ভাবিয়া বাকুল হই ; শতবাং ভাবিতে হইবে 
আমরা শ্রেষ্ঠ কিসে? 

পাঠক পাঠিকাঁগণ! সতা সত্যই কি আমরা পপ পর্গশীবও হেয়? সত 
সত্যই কি আমাদেব জীবন পশু পক্ষী ভপেক্ষাঁ9 ঢঃখেবগ আর সত্তা সত্যই 
কি আমাদের জীননের কার্ধা কোন বকাম দিনপাত করা? না! তাহ! 
নয়, আমরা শাঙ্টি, শ্রথ ৪ স্থুষ্ঠন] অপলম্বনে যাহাতে পবষাঁনন্দ পাইতে পাৰি 
ভাঙ্ই আমাদের চির প্রীর্থনীর় | সর্বদা কিস সাথে থাকিতে পাবি, ফিসে 
আমা"্দর প্রাণ ভইতে হতাশা, দবাশা ও দুশ্চিন্তা বিদুরিত হয় তাঁহার জন্য 
সর্ব শান্তর সারভূত শ্রীভাঁগবত বঙ্ষিতেছেন__ 
তত্তেইন্ঠকম্পাং স্তসমীক্ষামাণ; 
তুঞ্জান এবাজ্র্কতং বিপাকং। 
হৃদ্‌ বাগ বপুভিবিদধন্নমান্তে 
জীবেত যোমুক্ভিপদে স দায়ভাক্‌ ॥ 
হেভগবন। যেবাক্তি সখ ও ডঃখকে আপন সঞ্চিত করের পরিণাম 
বুঝিয়! ধ্ী কর ফলবূপ স্থুথ দুঃখ ভোগ বরিতে করিতে কায়মনোবাঁকো নমস্কার 
করিয়া কবে তোমার কৃপা হইবে এই এ্রভাশা করিয়া জীবনধারণ করে, 
তোমার ভাবের অমৃতরস পাইয়া জীবনুক্তি ধনে ধনী হইবার সেই বাক্তিই 
প্রকৃত অধিকারী । 
প্রিয় পাঠক পাঠিষ্াাগণ 1! শান্াজোচনা করিয়া ভাবরত্বাকর ভাগবত শাস্ত্র 
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সপ পপ পপ পপ পল 
হইতে এই অমৃত বাণীর 'গুসরখ করুন, অভিমান শুন্য হইয়া ষ্ষন খাহা! লাভ 
হয় তাহাঁতেই সন্তষ্ট থাকিয়া কোন বিষয়ে কামনা মা করিয়া ফেবল ঈশ্বর কৃপাই 
কাঁমন! করিয়া অকপট ভাবে পরমেশ্ববে মন প্রাণ সমর্পণ পুর্বাক অক্রোধ পরম. 
নব্দ স্বভাবে চলিয়! যান, সংপার সুখের হইবে; প্রত্যেক কাঁধ্যে লীলাঁময়ের 
অপূর্ধ্ব লীলার অনুভব পাইবেন, মনুষ্য জীবনের শ্রেষ্ঠতা যে ধর্ম লইয়া সেই 
পরুমধন্ত্র ভগবদূভাঁব লাভ হইবে, কোন অশান্তি, কোন বিক্ষেপ ও কোন ভাবন! 
থাঁকিবে নাঁ। ভাবনা রহিত হইয়া সর্বদা অক্রোধ, পরমানন্দ ও অভিমান শুন্য 
হইয়া থাকাই পর্বিজ্র জীন । পবিত্র জীবন ল'ভ না হইলে প্রকৃত 
মানুষ ভওয়া যার ন', 'আঁর প্রকৃত মান্ষ না হইলেও পরমেশ্বরের প্রেমের মাধুর্য 
আস্বাদন করা হয় না। যাহার পবিভ্র জ'খন লাভ হইয়াছে দেই ব্যক্তিই-- 
কাঁয়েনবাচা'মনসেন্তিয়ৈবা বৃদ্ধা'ম্মনাবানুস্য তস্বভাঁবাৎ 
কয়োতি যদ্‌ যৎ সকলং পবন্মৈ নারায়ণাঁয়েতি সমর্পয়েৎ তৎ॥ 
শ্রীব, বাঁকা, মন, ইন্জ্িয়, এবং স্বভাব বশত যাহা যাহ! করে সকলই 
নারায়ণকে অর্পন করে । অর্থাৎ পৰি জীবন লাঁভ হইলে যখন যাহ যাঁছা 
করে সকলই ভগবং ইচ্ছার হইতেছে ভাবিয়া, সকলই জ্রীভগবানে সমর্পন করে, 
কোঁন কার্ধোই আপন কর্তৃত্ব ব্রাখেনা। যাঁভাবা কর্তৃত্তাভিমান শূন্য হইয়! 
ংসাবে ভগব্দৃভাবে থাঁকে তাহারাই পবিত্র, ভাহারাই যথার্থ মানুষ, তাহারাই 
আদর্শ পুরুষ । পবিত্র জীবন প্রাপ্ত নরনাপীর বাবহার অতি জুখময়, তাহারা 
স্বখেতেও বিহ্বল হয় না আব দুঃখেভে9 অতিশয় মিয়মান থাকে না, সর্বদাই 
তগবছাবে থাকার জন্ত যখন যাঁঠা হয় তাহাতেই পরিত্ৃপ্তি লাভ করে, তাহাদের 
প্রাণে সঙ্কীর্ণতা আর স্থান পায় না বিশ্ব-প্রেমের উদয় হওয়ায় সামান্য প্রাণি 
হইতে যাহ! কিছু দেখে সমস্তেই প্রেমময়েব অস্তিত্ব অন্রুভব কবিতে পারে। 
এই পবিত্র জীবন প্রা্ত নরনারী দেবতুল্য এইভাবে দেবদেবী হইয়া চির শাস্তি 
ও ইহ পরকাল সুখময় করিতে হইলে সৎসঙ্গ, সদ্গ্রন্থ পাঠ ও সাধন তত্বাদির 
বিছ্বয় আলোচনা একান্ত প্রয়োজন । বন্ধুগণ ! কপটতা! পরিহার পূর্বক সেই 
আনন্দময় শ্ীভগবানের শরণাপন্ন হউন সকল জ্বালা, সকল অভাব দূর হইয়! 
যাইবে, হৃদয়ে পরুমানন্দ পাইবেন, পরিত্র জীবন লাভ হইবে । 
৮দীনবন্ধু কাব্যতীর্থ বেদান্তরত্ব 
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রঞ্জিত রজত রথি 
নিয়ত সন্ধ্যায়, 
প্রাসাদ হইতে পড়ে 
সরসীর গায়। 
আলে! ত নিকটে 
কুমুদ না হাসে, 
অব্যক্ত মরম বাথ! 
ভাঁষ না প্রকাশে। 
স্ুলীন অন্বর হতে 
কণকের হাসি 
সোহাগ চুঙ্গনে ঝরে 
বাধনের রাশি। 
ভেসে যায় আবেগেতে 
যত বধ! তার, 
নিমিশে ঝরিয়া গডে 
ছাদয়ের ভার 


হে নাথ, কত যে বন্ধু 
এই মত মোর, 
আছে থেরি নিশিদিন 
সাজি আপনার । 
সার্থঢাঁক। ভালবাস! 
প্রেম কোথা হেথ। ? 
মরুভুমে মবিচি ক! 
প্রহেলিকা যথা ! 
ভাঁদের সে প্রেমালাপ 
তাদের সে হাসি-- 
আর নাহি লাগে ভাল, 
দেখ দেব আসি। 
আছে! তুমি) কোথায় যে 
জানিতে না চাই; 
তখ মামে সদা যদি 
মগ্ন হয়ে যাই। 
শ্রীমনাগ নাথ মুখোপাধ্যায় 


শ্ীমন্মহাপ্রভূর অবতার 


'্যদদ্ৈতং ব্রন্গোপনি্ষদি তদপ্যস্তাতনুভা 

যম আত্মান্তর্যযামী পুরুষ ইতি সোহস্তাংশ বিভবঃ | 

যড়ৈশ্ব্য্ৈ: পুর্ণে!ঃ য ইহ ভগবান্‌ স ম্বয়ময়ং 

ন চৈতন্তাৎ ক্কষ্ণীজ্জগতি পরতত্বং পরমিহ |” 

বডই সুখের, বড়ই আনন্দের, বড়ই মঙ্গলের সংবাঁদ যে, কলি-পাঁবনাবতার 

পর করুণাময় পূর্ণবন্গ শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দরের সর্দপাপ-তাপঙ্তাবী হ্ৃদ্কর্ণাননা- 
বর্ধক সুমধুর নামের ধ্বনি ধীরে ধীরে আঁবাব চঃরিদিকে ধ্বানত হইয়া বঙ্গবাসীর 
এ্ধু বঙ্জবাসীর কেন, সমগ্র জগৎবাসীর সৌভাগ্য কীর্তন করিতেছে । যে 
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গৌরভক্তি এতদিন প্রায় ভেকধারী বৈষ্ণর সম্প্রদায়ের মধ্যেই সংগোপনৈ রক্ষিত 
ছিল, দয়াময় গৌরভগ্বানের কৃপা কটাক্ষপাতে তাহা এক্ষণে দেশের কৃতবিপ্ত 
বিশ্ববিষ্ঠলয়ের উচ্চ শিক্ষিত উপাধী ধারী বিত্বন্ম গুলী দ্বারা সাদরে অভ্যর্থিত ও 
প্রার্থিত হইতেছে দেখিয়া যথার্থ ই মনে হয় বৈষ্ণব সমাজের অন্তমিত গৌরব 
ববি আবাব্র যেন নব বাগে রঞ্জিত হইয়া -উদয়ের সগে সঙ্গে 
“পৃথিবীর মধ্যে আছে যত দেশ গ্রাম। 
সর্ধত্র প্রচার হইবে মোর নাঁম ॥৮ 
শ্রীমন্মহী প্রভুর এই মহা বাঁকোর সফলত' প্রকাশ করিতেছে । 
শ্রীগৌরাঙ্গনাম প্রচারের সংগ সাঙ্গ তাভাঁৰ অপুর্ব ভীবনী, প্রেম প্রচাণ্, 
লীলা বিলাস প্রহৃতিও নান প্রদগ্গে ক্রমে প্রবন্ধে, পুস্তকে, বক্তুতীয়, কবিতায়, 
সঙ্গীতে, সক্কীর্তনে, এমন কি পরস্পর আলাপ আঁলোচনায়৪ বেশ প্রচার হই- 
তোছু, ইভ! ব্তবাসী আমাদের পরম সৌশাগোর কথা সন্দেহ নাই । এই 
বিরাট আলোচন*র মধা আরম মু হঈয়।9 কিছু গৌর গুণ গাচিবার বাপনা 
লইয়া সন্দ্য় পাঠুকগণের সমীপে উপস্থিত যদি আমাৰ হৃদয় বীণার ছিন্ন 
তন্ত্রীসে মহা দঠিমামর গৌর গুণ গানে সম্পর্ণ অন্ঠপ্যন্ত তগাগি ভুবন পাবন 
কপাঁসিন্ধু গৌর-ক্তপণেব কৃ শক্তি ভবলা কৰিয়াহ লেখন ধারণ করিলাম, 
বলিতে পারিনা কতদূর ক্লৃতকার্ধয হইতে পারি) সকলে কৃপাশীর্বাদ করুণ, 
ইহাই প্রীর্থন। | 
প্রবন্ধ লিখিক্ লেখক শ্রেণীর মধো গণা হইবার বাসনা জদয়েতে নাই, তবে 
যে এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ এ কেবল কতিপয় বন্ধু বান্ধবের সনির্ধন্ধ অনুরোধ 
এবং লীলাঁমায়র লীলা কথ। আলোচনা দ্বাবা সেই শ্রীন্রীগৌর বিধুর-ভীপাদ-পদ্্ 
নথ-চন্দ্রের কীরণ-কণাভাস প্রাপ্তি ও তদীয় ভক্তগণের কৃপাশীর্ধারদ লাভের 
আশা । সর্বশ্রেণীর পাঠকগণের নিকটই আগার বিনীত নিবেদন, তাভার। 
যেন আমার ভাঁষার দাষ গুণ বিচার না করিয়া কেবল গ্রতিপাছ্য বিষয়ের 
গুকুত অন্বভব করিয়া তদ্ভাবইঈ গ্রহণ করেন । আমি সর্ব বৈষ্ব-চরণে দগুবৎ 
করিঃ। আমার বক্তব্য ব্ষি্ধ আলোচনায় প্রবৃদ্থ হইলাম ।-- 
“বাঞ্চ! কলপতরুভাশ্চ কপাপিস্কুভ্য এব চ 
পতি ভানাং পাবনেভ্যো বৈষুবেভ্যো নমো নমঃ 1৮ 
প্রথমেই আমি বাহাকে পুর্ণ ব্রহ্ম বিয়া অভিভিত করিলাম টার সন্বস্ধে 
সকল পাঠকগণই ষে একমত ভাহা নহে, কেহ তাঁহাকে  পুর্ণাবতার কেহ অংশ।. | 
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বায় কেহ বা মাত্র ভগবস্তক্ত বলিয়াই তাহাকে বলিয়া থাকেন। অবশ্ঠ 
গ্ররতোক অবতার সম্বন্ধেই এরূপ ভিন ভিন্ন মত দেখ! যায়, খন ধখনই ভগখান 
অবতীর্ণ হইয়াছেন, তখন তখনই বিপক্ষবাদীর একপ ভিন্ন ভিন্ন ধারণা হইয়াছে 
প্রমাণ যথেষ্ট । আমার আলোচ্য-তত্ব শ্রীগৌরাঙ্গ মহা প্রত সম্বন্ধে আমার নিজ 
মত ফিছু বলিবন! কেবল শান্তীয় প্রমাণ ও মহাঁজনগণের বক্তব্যরূপ নজির 
উপস্থিত করিব, পাঠকগণ বেশ বিচার করিয়! রায় প্রকাশ করিবেন। কেবল 
মাত্র প্রত্যক্ষ বাঁ অনুমান প্রমাণ দ্বার! শ্রীমন্মহাপ্রভুর অরতারত্ব প্রতিপাদন 
সিদ্ধান্ত-সমাধান পক্ষে যথেষ্ট বলিয়। আমাব মনে হয় না। কারণ আমি ষে 
ভাবে যেটা প্রত্যক্ষ করিব ব1 অনুমান কবিব, আপনি হয়ত তাহার বিপরিত 
ভাব হৃদয়ে পোষণ কবিতেছেন কাজেই আমার মতের সহিত আপনার মতের 
মিল হইবে না । এরূপ ক্ষেত্রে আপ্ত বাক্য বা শাব্দ প্রমাণ অর্থাৎ ত্রিকালদর্শী 
প্রাচীন খধিগণেব প্রণীত শাস্ত্র প্রমাণ চাই । আর সে প্রমাণ আপনিও যেমন 
মানিবেন আমি ৪ ভেমনই মুনিতে বাধ্য, কেনন। শাস্ব বলিয়াছেন ,-- 
যদ্‌ যদাচবতি শ্রেষ্ট স্তত্তদবেতবো জনঃ। 
ল ষতপ্রমাণং কুরুতে পোক স্তদনুবর্ততে ॥ 

অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যাা যাহ! আচবণ করেন ইতর বাক্তিও সেই সেই বরই 
করে, শ্রেষ্ট ব্যক্তিরা যাঁহ। প্রমাণ মনে করেন অন্তলোক তাহারই অনুসরণ করে। 

যাহ] হউক এক্ষণে বক্তব্য এহ যে, যিনি শ্রীগৌবাঙ্গ সুন্দরকে অবতার 
বলিয়! শ্বীকাঁৰ করিবেন তাঙাব সন্বন্ষেঠে। গোল মিটিয়াই গেল, যিনি স্বীকার 
করিবেন না তাহাকে অবশ্যই শান্্রীয় প্রমাণ দ্বারা দেখাইতে হইবে । এ সম্বন্ধে 
শাক্জরীয় প্রমাঁণেরও যে অভাব আছে তাহা নয়, কারণ বিশ্ুদ্ধচেতা ত্রিকালদর্শী 
আধ্য ফ্কষিগণের যোগসি্ধ জ্ঞানদর্পণে সত্য অবপ্তই প্রতিফলিত হইত। আর 
মূর্খ, নাস্তিক, তর্কনিষ্ঠ ব্যক্তিগণেব জন্য তাহারা এ সত্য সবত্বে রক্ষা করিয়া 
গিয়াছেন, আমরা যখন তর্ক করিতে উপস্থিত তখন সেই সকল প্রমাণ আমা- 
দের অবশ্ঠই অবলম্বনীয়। 

আমাদের আলোচ্য জ্রীগৌবাঙ্গ যে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীরাধাভাৰ- 
কান্তি-বিলাদরূপী আবির্ভাব বিশ্ষে প্রাচীন শান্ত্রাদিতে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ 
পাওয়া! যায়, আমরা কিছু কিছু প্রমাণ পরে উদ্ধৃত করিয়া! দেখাইতে চেষ্টা 
ফরিব। 

সুদী পঞ্ডিতগণ একবাক্যে বলি থাকেন যে, *্শ্রীগৌরাঙ্গদেব চ্ছয় অবতার, 
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কাজেই তদ্ধিবরগ তাহারই ইচ্ছায় একটু প্রচ্ছন্ন তাবেই শাস্ত্রে ব্যক্ত হইয়াছে । 
কিন্তু তথাপি একটু নিবি চিত্তে অনুধাবন করিলে & সকল প্রমাণ হইতেই 
তাহার অবতারত্ব প্রমাণ হুচক আভাষ ইঙ্গিত, সংবাদ এবং কোথাও কোথাও 
বা স্পষ্ট প্রমাণ পরিরৃষ্ট হয়। 
পঞ্চমবেদ স্ববপ শ্রীমর্ভাগবতে পরম ভাঁগবত প্রহ্লাদ কর্তৃক শ্রনৃমিংহ 
দেবের জ্তবে উক্ত হইয়াছে _- 
“ইথং নৃতিধ্যগ্‌িদেবঝসাবতাবৈ- 
লেোকাঁন্‌ বিভাবয়সি হংসি জগৎ প্রতীপান্‌। 
ধর্মং মভাপুরুষ পাসি যুগানু বৃত্তং 
চছন্নকলৌ যদভবস্ত্রিুগোহথ সত্তম্‌ ॥” . 
অর্থাৎ হে মহাঁপুকষ ! আপনি মনুষ্য, খধি, দেব এবং মত্ন্যাদি নানা 
প্রকার অবতার ছারা লোক সকলকে পালন, উৎপীডক ছৃষ্টগণকে দূলন এবং 
যুগানুরূপ ধর্ম সংস্থাপন প্রন্থতি কর্ম কবেন, বলিতে আপনার আবিাব প্রচ্ছন্ন 
ভাবেই হইবে এই কম্তই আপনাকে ত্রিযুগ বলা হয়। 
প্রাচীন শ্রীগৌবাঙ্গ চবিত লেখক আচার্যাণণ বহু শাস্ীগ প্রমাণ সংগ্রহ 
করিয়া গিয়াছেন তন্ম-ধ্য কয়েকটা মাএ আমরা উদ্ধত কাঁরব। প্রমাীণগুলির 
ব্যথ্য/-বিবৃতি, বিচার-বিশক, খণ্ডন সমর্থন, পুর্বপক্ষ (সন্ধাস্ত-পন্ম সমস্ত 
মীমাংসার ভারই শ্রীগৌবাঙ্গ অবতার বাদের সপক্ষ ও (বপক্ষ উভয় দলের পণ্ডিত- 
গণের উপর ন্থাস্ত রহিল । 
সর্বপ্রথমে শ্রীভগবান যে জীবে মপো অবতার হইস্া আগিয়া 
থাকেন, গ্টীভগ্রবানের নিজ মুখের বাক্য হইাতই আমরা ভাঙার প্রমাণ পাই । 
গীভায় তিনি অর্জুনকে বলিয়াছেন 
প্য্দ। ষদাহি ধর্ম গ্রানিঞ্বতি ভাবত । 
অভাখান্মধর্মহা তদাত্মানং স্যজাম্যহম্‌ ॥ 
পর্ত্রাণায় সাধুনাং বিশাস চ ছুদ্ক তাম্‌। 
ধর্ম সংস্থাপনার্থায় »স্তবামি যুগে যুগে ॥ 
অর্থাৎ হে ভারত ! যখন যখনই ধন্মের গ্লানি 9 অধর্মের বুদ্ধি দেখি তখন 
তখনই দ্দামি অবতীর্ণ হইয়া সাধুগণের পরিত্রাণ ও অসাঁধুগণের বিনাশ করিয়া 
ধর্্রক্ষা। করি। 
এখানে হয়তে। কেহ বলিবেন যে, গৌরাগ অবতারের পূর্বে এমন কি 
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বর্ণের গ্লানি ও অধর্মের বৃদ্ধি হইয়াছিল ষে তিনি অবভীর্ণ হইলেন ? ইহার উত্তরে 
মরা আমাদের নিজের কথ। না বলিয়া *ভ্রীচৈতন্তচন্দ্রোদয় নাটকে শ্রীল- 
কবিকর্ণপুর সে সময়ের অবস্থা যাহা বর্ণনা করিয়াছেন তাহাই উদ্ধত করিয়। 
দিলাম। শ্রীল কবিকর্ণপুর বলিয়াছেন শ্রীমন্মহা প্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব 
প্যষ্ঠে কন্দ্রণি কেবলং কৃতধিয়ঃ সুত্রৈক চিহ্নাদ্বিজাঃ 
সংজ্ঞামীত্র বিশেষতো ভূজভূবো বৈশ্থান্ত বৌদ্ধাইব। 
শৃ্রাঃ পণ্ডিত মানিনো গুরুভয়া ধন্মৌোপদেশোতন্তকা 
বর্ণানাং গতিরীদৃগেব কলিন! হা হস্ত সম্পাদিত ॥ 
অপিচ-- 
বিবাহ যৌগাত্বানিহ কতিচিদাদা। শ্রমধূে। 
গৃহস্থাঃ স্্রীপুজোদর ভরণ মাত্র বাসনিনঃ ॥ 
অচোঁবান প্রস্থা শ্রবণ পথমাত্র প্রণয়িনঃ 
পরিরজাবেশৈহ পরমুপহরস্তে পরিচয় ॥ 
(চৈ: চঃ নাটক ২য় পরিঃ ৩৪ শ্লোক) 
অর্থাৎ ব্রহ্মণগণ যষ্টকর্থে অর্থাৎ যজন, যাঁজন, অধায়ন, অধ্যাপন, দান ও 
প্রতিগ্রহ এই ছয়টী কর্মের শেষটী অর্থাৎ প্রতিগ্রহে তৎপর, আর ব্রাহ্মণের 
চিহ্র একমাত্র যজ্ঞোপবিত, ক্ষত্রিপ্নগণ ধরাভার হরণ করিতে অসমর্থ পরস্ধ 
আমি ক্ষত্রিয় এরূপ অভিমান পূর্ণ দয়, বৈশ্যগণ বৌদ্ধেরন্ায় আচরণ বিশিষ্ট 
'আঁর শুদ্র সকল পশ্তিতাভিমানী হইয়া জগতে ধর্ম্বোপদেষ্টা সািষ। বেড়াইবার 
একমাত্র কারণ ঘোর কলির প্রবেশ । আরও--কেহ পরিণয়ে অক্ষম তইয়। 
ব্রক্মচর্ধ্য গ্রহণ করিতেছে, গৃহস্থ কেবল স্্রীপুত্র পরিজনেব ভরণ পোষণেরত 
বাণপ্রস্থ কেবল নাম মাত্র শ্রুতহয় আর সন্নামীগণ কেবল ভেক ধারণ 
করিয়া শোকের নিকট আত্মপরিচয় প্রদানে ব্যস্ত--যখন দেশের এই অবস্থ। 
তখন শ্রীমন্মহাপ্রভু আসিয়াছিলেন। 
জ্রীগৌরাগগলীলা লেখক ব্যাসাবতাঁর শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্ত 
ভাঁগবতে তখনকার অবস্থা বর্ণন করিয়াছেন-_ 
খ ক ঞ্ 
ব্যর্থকাঁল যাঁয় মাত্র বাবভার রাস ॥ 
কষ্ণনাম ভক্তিশৃন্ত সকল সংলার । 
প্রথম কলিতে হৈল ভবিষ্য আচার । 


উদি [১৯শবরওখ ৫ম লংগ্যা 





ধর্মকর্ম লোক সবে এইমাত্র জানে। 
মঙ্গলচণ্তীর গীতে করে জাগরণে ॥ 
দম্তকরি বিষহরি পূজে কোনজনে । 
পুত্তলি করয়ে কেহ দিয়া বহুধনে ॥ 
ধন নষ্টকরে পুত্র কন্তার বিভায়ে। 
এই মত জগতের বার্থ কালযায় ॥ 

ক গা খা 
না বাখান যুগধর্ম কৃষ্ণের কীর্তন । 
দোষ বহিগুণ কারে! না করে কথন ॥ 
যেবা সব বিবস্ত তপস্বী অভিমানী । 
তা'সবার মূখ নাহিক তরিধবনি ॥ 

খু রক গা 
সকল লংসারু মত্ত বাবার রসে । 
কুষ্খপুজা কৃষ্ণ ভক্তি কারো নাতি বাসে ॥ 
বাুলি পূজয়ে কোহো নানা উপহাঁরে | 
মগ্চা মাংন দিয়া কেহো যক্ষ পুজা করে ॥ 


তাক্ত্রিক বীরাচারের প্রবল ব্যাতাঁয় খন জনসাধারণ উদ্বাত্ত হইয়াছিল, 
কি গৃহী, কিসন্তাসী, কি সন্ত্রস্ত কি সাধারণ সকলেই যখন সেই বীরাঁচারের 
স্তীধগ আক্রমণে নিষ্টবভীবে নিগ্ুগীত হইতেছিল, বাঙ্গলার স্বাধীনতা বিলুপ্ত 
হওয়ায় ষখন মুললমান নৃপিতবুন্দেব নানা প্রাকর প্রভাবে জনসাধারণ ত্রষ্টাচাবী 
কতর্ককুশল পশ্তশিভগণেব কাঠার তর্কের আঘাতে বেদ ও 
বৈদিক ঈশ্বর পর্যাস্ত যখন ছিন্ন ভিন্ন হইতেছিলেন ঠিক নেই সমক্ন সর 
মক্গলাঁলয় করুণাসিন্ধু প্রেমময় শ্রীগৌরাঙন্বন্দর প্রকাশ ভন-_ 


“তেনই সময়ে সর্ধ জগত জীবন । 
অবতীর্ণ হইলেন জ্রীশচীনন্দন 1৮ 


কৰি পুনরায় বলিয়াছেন-- 


“কলির গাঁড়নে বন্ধ জীবগণে 
সতত বিরস মতি | 
নিরখি সে ভাব নদীক্ষ! মন্দিরে 


'মবতীর্ণ বিশ্বপতি )” 


' আঠরছায়খ ও পৌষ] শ্রীমগহথা প্রভুর অবতার পণ 





গা ক ষ্ 
“জীবের ছুর্দাশা শোচনীয় অতি 
ভাবিয়া গৌরারায়। 
ধরি হেম জিনি মধুর মুরতি 


অবতীর্ণ নদীয়ায় ॥* 
বৈষ্ণব কবি নয়নানন? বলিক়াছেন-__ 
শকলিঘোর তিমিরে গরাসল জগজন 
ধরম করম রহ দ্র । 
অসাধনে চিস্তামণি বিধি মিলা9ল আমি 
গোরা বড় দয়ার ঠাকুব ॥৮ 
উত্যাদি 
ধৈষ্ব কবিগণের এই ভাবের আনেক কথা আছ আমরা প্রবন্ধ বাঁছল্য 
ভষে এবং পাছে কেহ মনে কবেন যে, বৈষ্ণবগণাহো ম্হাপ্রভুব বিষয় বলিবেনই 
সেকারণ আমরা শ্রীমস্ভীগবতাদি প্রাচীন গ্রন্থ ও অন্যান্ত পুরাণ তন্বাদি হইতে 
এমন কি সংহিতা ও উপনিষদ পতি হইত প্রমাণ দেখাইবাব চেষ্টা করিব। 
সর্ব প্রথম শ্রীমস্ভাগবত কি বলিতেছেন দেখুন । 
নিমি রাজ! করভাঁজনকে জিজ্ঞাসা কবিলেন_ 
"কম্মিন কালে স ভগবান্‌ কিং বর্ণ; কিঢুশো নৃভিঃ | 
নাঁয়া বা কেন বিধিন! পূজাতে তদিতোচাতাম | 
ভাঃ ১১৫১৭ 
অর্থাৎ সেই ভগবান কোন যুগে কিরূপ বণ ও কিরূপ আঁকার ধারণ করেন 
এবং লোঁকেই বা ্টাহাকে কি নামে 9কি বিধান পুকা। করিয়। থাকে তাহ! 
বলুন। নিমিরাজেব এতাদৃশ প্রশ্ন শ্রবণ কবিয়! কবভাজন বলিলেন )-- 
“কৃতং ত্রেত দ্বাপরঞ্চ কলিরিতোযু কেশব: । 
নানা বর্ণাভিধাকারো নানৈব বিধিনেজাতে ॥ 
মহারাজ ' ভগবান্‌ কেশব সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারিষুগে নান! 
বর্ণ, নাঁন। নাম ও নানা আঁকার ধারণ করিয়া থাকেন আর বিবেকীগণও নানা- 
বিধ বৈদিক ও তাদ্্রিক বিধানে তাহার পুজা করিয়।! থাকেন, 
কৃতে শুর্লশ্চতুর্বহুর্জটিলো বন্ধলাম্বরঃ 
কৃষ্ণাজিনোপবীতাক্ষান্‌ বিজ্রদ্দণ্ডং কমণ্ডলুম্‌ ॥ 


৭৮, ভক্তি [১৯শবর্ধ ৪থ ৫ম লংখা: 





ত্রেতায়াং রক্তবর্ণোহসৌ চতুর্ববাহুস্ত্রিমেখলঃ 
হিরণাকেপন্তরধ্যাত্! ক্ষক্‌ ক্রবাছ্যুপলক্ষণঃ ॥ 
হ্বাপরে ভগবান্‌ শ্ামঃ পীতবাসা নিজামুধঃ | 
শ্রীবৎমাদিভিরক্কৈশ্চ লক্ষণৈ রূপলক্ষিতঃ। 
অর্থাৎ--সতাযুগ শক্বর্ণ, চক্রুর্ধান্ব জটাজুটধাঁবী ও বন্ধল বসন হইয়া 
কষ্ণাজিন ( কুষ্ণসাঁব মৃগ চর্ম) বজ্ছোপবীত, অক্ষমালা, দণ্ড ও কমগুলু ধারণ 
কবিয়া ব্রহ্মচারী বেশে অবতীর্ণ ইয়া ছিলেন। আর ভ্রেতাধুগে রক্তবর্ণ, 
চতুর্বাহু বত্রিগুণ মেখলা ধারী, ভামবণ কেশ, বেদময় এবং করুক জ্রবাি যজ্ঞ 
সামগ্রী সমূহ ধারণ করিয়া যোগীবেশে বজ্ঞ মুর্ভিতে অবতীর্ণ হইয়া ছিলেন আর 
বাপরে ভগবান কৃষ্বর্ণ পীতাশ্বর ব'শী প্রভৃতি রূপে পরিণত শঙ্খ চক্রার্দি নিজ 
আঘুধধাবী এবং শ্রীবংসাদি চিত্রে চিত্ত ও দ্বাত্রংশৎ লক্ষণে শোভিত ভইয়। 
শনন্দনন্দনরূপে অবভীর্ণ ভইয়া ভিলেন। তারপর কণিতে কি হইবেন তাহা 
উল্লেখ করিয়া যুকুল'চাধ্য গর্গ মুনি শ্ীরুঝের লাম করণ স্ময় প্রীনন্দ মহারাজকে 
বলিয়াছিলেন _ 
“আসন বর্ণমবায়া হান্ত গৃহুতোহম ঘুগং তম্কুঃ | 
শু-ক্রাবক্তস্তথ। পীত ইদানীং কঞ্জতাং গন্ঃ | 
ভাঁঃ ১০৮5৩ 
ঘর্থাৎ হে নন্দ । “তামাৰ এই পুর সন্যাদি গ্রতি যুগেই ভিন্ন ভিন্ন রূপ 
ধারণ করিয়া থাকে আর্থাৎ পররপুর্ণ ধন্মমর সভাধুগ শুক্লবর্ণ, যক্্র প্রধান ত্রেত! 
যুগে বক্তুবণণ এবং এই দ্বাপব যুগে কৃষ্বর্ণ ধারণ করিয়ছেন। আরও এক 
কথ1- তোমার এই পুতই কলিঘগে গীতবর্ণ অর্থাৎ গৌর বূপ ধারণ কিয়া 
কলিজীবকে উদ্ধার কবিবন। কলিকাণল কি প্রকার তাহার পুজাদি করা 
হইবে তাহা ও বলিতেছি-- 
“রুষণবর্ণং তিষাকৃষ্ণং সাগোপাঙ্গান্তু পার্দৃম্‌। 
যজ্ঞেঃ সঙ্ীর্তন প্রারৈর্যজন্তি হি জুমেধসঃ ॥% 


শেস্স্স্এর 


ভাঃ ১৫1৩১ 
অর্থাৎ কলিযু'গ বিবেকিগণ অঙ্গ (১) উপাঙ্গ (২) অগ্্া(৩) ৪ পার্ষ 
দাদির (৪) সহিত কান্তিতে যিনি অকৃঞ্চ অর্থাৎ গৌব অথবা যিনি সর্ব্ঘদ। 


সালিশ 





-শিপ্টিশািটি তি শউিশাশাশিশিটাশিশার্পাটি শিশির পাশপাশি শী শি 








দার এারাারএদা+ একবার 


১ আগ্ৈতাচার্ধ) ও নিত্যানন্দ ' ২) শ্রীনান গৃঙিষ্ত প্রভৃতি (৩) ভববন্ধন ছেদেনের 
উপায় হরিনাম (8) গদাধর পণ্ডিত প্রভৃতি ভঞ্তগণ | 


অগ্রহায়ণ ও. পৌঁঘ1 প্রীমন্মহা প্রভুর অবতার ৭৯ 
কৃষ্ণ কীর্তন করেন কিন্বা ধাহার নামের মধ্যে কৃষ্ণ এই দুইটা বর্ণ যোগ আছে 
এমন যে শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য নামক পুরুষ তাহাকে সঙ্কীর্ভন রূপ প্রধান প্রধান উপ 
করণ দ্বারা পূজ। করিয়। থাঁকেন। 
উক্ত শ্লেকে “অকৃষ্ণ” এই শব দ্বারা কৃষ্ণ বর্ণ নহে একথা বলিপে শুরু 
বা রক্ত বর্ণ ও বুঝাইতে পাবে, কিন্ত “তে শুক্লশ্চতুর্বাহু* ইত্যাদি শ্লোকে 
সত্যযুগে শুক্ন বর্ণ, “ত্রেতায়াং রক্তবর্ণোহাসৌ” ইত্যাদি শ্লোকে ত্রেতাযুগে রাক্তবর্ণ, 
এবং “দ্বাপরে ভগবান শ্তাম” ইত্যাদি শ্লোকে দ্বাপবে কৃষ্ণ বর্ণই বলা হইল। 
সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, কেবল গীত বর্ণই বাকী কাজেই অকুঞ্চ বলিতে 
এখানে পীত বর্ণ ই বুঝিতে হইবে। 
প্রতিকল্পে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপব ও কলি 'অনেকবাব হইয়া থাঁকে সুতবাং 
গর্গমুণির “আসন বর্ণাস্ত্রয়” ইতা।দি শ্োকেল তাত্পর্যা এই বুঝিতে হইবে যে, 
পূর্ধ্ব-পূর্ব সত্যযুগে শুক্লবর্ণ, ব্রেতাঁর় বাক্তবর্ণ এবং কলিতে পীতবর্ণ হইয়া 
ছিলেন এবং ভবিষ্যৎ তিন যুগেও উনূপ হইবেন আব বন্তদান দ্বাপবে হেমন 
কুষ্ণবর্ণ হইয়াছেন পর্ক-পুর্ দ্বাপরেও সেইকণা ছিলেন এবং ভবিষ্যৎ দ্বাপবেও 
এরূপ হইবেন | একপ অর্থ না ধবিলে সতাধুগে করভাঁজনের উক্ভি্ত 
গ্যজন্তি” (পুজা কবিষা থ কেন) এইবূপ পর্থমান কালেব প্রয়োগ না হইয়া 
ভবিষ্যৎ প্রায়'গ থাকিত] এইবারে আংমবা পুবাণ হইতে কায়কটি প্রনাণ 
উদ্ধত করিব। কুর্মপুরাণে শ্রীভগবান নিভমুখে বল্য়াছেন- 
“কলিনা দহামানানামুদ্ধবায় তন্রভতাম্‌। 
কলেঃ প্রথম সক্কাঁয়াং ভবিষ্যামি দ্বিজাতিষু ॥” 
অর্থাৎ_কলি নিপীডিত মানবগর্ণল উদ্ধারার্ে আমি কলিব প্রথম সায় 
ত্রাঙ্মণ কুলে জন্মগ্রহণ কবিব। আবাব নুর্সংহপুবাণে ভগবচক্জি যথা 
“অহমেব দ্বিজশ্ে্ঠ লীলা প্রচ্ছন্ন বিঃ 
ভগবদ্ক্ত বপেণ লোকং বঙ্গামি সব্বদা |” 
অর্থাৎ_হে ছ্বিজশ্রেষ্ঠ ! আমিই লীলা-দ্বাবা প্রচ্ছন ভাঁবে কৃষ্ণদেহ গোঁপন 
পূর্ধ্বক ভগবদ্তত্ত রূপে সর্বদা লোক সকলকে রক্ষা করিব। বামণ পুবাণে 
নারদকে শ্রীভগবান বলিয়াছেন__ 
“বলি ঘোব তমসাচ্ছন্নান্‌ সব্বানাঁচার বজ্জিতান্‌। 
শচীগভেচ সম্ভূয় তারমিষ্যামী নারদ ॥৮ 
অর্থাৎহে নারদ! আমি শচীগর্ভে সম্ভৃত হইয়া কলিকালে ঘোব 








৮০ ভক্তি [ ১৯শ বর্ষ ৪র্থ ৫ম সংখ্যা 





মোহাচ্ছন্ন ও আচার বর্জিত জীবগণকে উদ্ধার করিব। উপপুরাণেও 
ভগবছুক্তি আছে - 
“অহমেব ক্ধচিৎ অক্গণ, সন্্যাসাশ্রম মাশ্রিতঃ। 
হরিভক্তিং গ্রাহয়ামি কলৌপাপহতান্‌ নবান্‌॥” 
অর্থাংহে রক্ষণ । আমিই কলভে কোন9 স্থানে অবতীর্ণ হইয়। 
সন্নযানাশ্রম এাহণ পূর্বক পাপিষ্ঠ লোক সকলকে হরিভক্তি গ্রহণ করাৎব। 
গরুড় পৃবাণে যথা-- 
“শুদ্ধ গৌর স্ুদীর্ঘাঙ্গো গঙ্গাতীর সমু্তুবঃ | 
দয়ালু কীর্তনগ্রাহী ভবিষ্যামি কলৌমুগে ॥৮ 
অর্থাৎ আমি কলিষুগে বিশুদ্ধ গৌরবর্ণ, দীর্ঘদেহ ও দয়ালু হইয়। গঙ্গাতীরে 
অব্তীর্ণ হইব এবং সকল চল'ককে শ্রীসঙ্গীর্তন শিক্ষা দিব। পুনশ্চ ভবিষ্য 
পুরাণে - 
“আনন্নাশ্ত কল বোম তর্য পুর্ণ তপোধন। 
সব্বেচীমের দক্ষান্ত কলো সন্যাসি কপিণম্‌ ॥” 
অর্গাতৎ তে ভাপাধন। কণতে সকলে আাগাকে আনন্দাশ্র কলার ও পুলকে 
পরিপূর্ণ নন্না'সাকদে শন করিবে) শিবপুবাণে দেবগণকে মন্ত্োধন করিয়। 
বছিতেছেন-- 
“দিবিজা ভুবিজায়ধবং জাসধবং ভক্ত পণঃ । 
কলো সংকীত্বনাবন্ঠী ভবষ্যামি শচীস্থতঃ 1৮ 
তেদেবগণ!। তোমরা সকলে ভক্তবাপ ভূতলে অবতীর্ণ হও আমিও 
সংকীপ্তন ধর্ম প্রচারের জন্য কপিতে শচীস্রত হইয়া জন্মগ্রহণ করিব! পঞ্প 
পুরাণে উল্লেখ আছে-- 
“কলেঃ প্রথম সন্ধ্যারাং গৌরাঙ্গোহসৌ মভীতলে । 
ভাগীরথা তটে ভূমি ভবিষ্যতি সনাভনঃ ৮ 
অর্থাৎ সেই সনাতন বিষণ কপির প্রথম সন্ধার ভাগীরথা তীববর্তী প্রদেশে 
গৌরবর্ণ দেকে আবিভূতি হইবেন । স্বন্দ পুরাণে থা 
“অন্ত: কষে! বভিগৌরিঃ সাজে পাঙ্গাম্্ পার্ধদঃ । 
শগীগঞ্ডে সমাপুয়াৎ মায়ামান্ুষ কন্মরীৎ ॥” 
"শ্বেতঃ সতাধুগে বর্ণঃ রক্ত স্ত্রেতা যুগে পুন: | 
ছাপরে কুষ্জ বর্ণোহহং পীতঃ কলিযুগে স্বতঃ ॥ 


বিত্ীহায়খন্ড পৌষ]- : মপাহী প্রভুর অবতার ৮১ 
অগ্সিপুরীণে-- 
*্পৃস্তিত্। লম্ব কণঠশ্চ গৌরাঙ্গশ্চ নুরারুতহ” 
কৃষ্খযামলে -- 
পপুণ্যঙ্ষেত্রে নবদ্ধীপে ভবিষামি শচীন্ুতঃ1” 
বিশ্বসারতন্ত্রে-_ 
“গঙ্গায়াং দক্ষিণেভাগে নবদ্ধীপে মনোহবে। 
কলিপাঁপ বিনাশায় শচীগর্ডে সনাতনঃ ' 
জনিষ্যতে গ্রিয়ে মি পুরন্দর গৃহে স্থয়ম্‌ 
ফ্ান্তুনে পৌর্ণমাশ্্যা্চ নিশায়া 'গৌব-বিগভঃ ৮ 





পুনশ্চ কপিলতন্ে- 
“্জদুদ্বীগে কালৌঘোরে মারাপুরে দ্বিঙ্গলয়ে । 
জনিত্ব। পার্ধদৈ: সাদ্ধি' কীর্ঘন* কারাযম্যাতি 1” 
পুনশ্চ মুক্ত সক্কলিণীতন্গে 
“কুকক্ষের* ্তেনার্ঘ বেতায়াং পুধরৎ স্মহম। 
ধাঁপরে নৈমিদারণা” নবথ গং কলৌকিল। 
| দ্বিকরৎ গৌব: সাঙ্গাধেন হরিষাতি "৮ 
অনন্তস*হি তায়--- 
“বাবি 1 বলঃ রুমেল ভক্কান প্রিয় কামায়া। 
শ্ীমদগোরাঙ্গ কেন নবন্বীগে বিবাজতে 
গোপীভাব প্রদানার্থৎ ভগবান্‌ নন্দ-নন্দনঃ। 
ভুক্তবেশ ধবঃ শান ছিড়জো গোব-বিগ্রাহঃ ॥” 
মৃগ্তকোপনিষদে-- 
“যাপন গহীনে কক্সুবণৎ 
কণ্তারমীশ* পুকষ” রন্গ-যো“নম | 
তদা বিদ্বান পুণা পাপে বিধয় 
নিবঞ্জনং গরমণ সামামুপৈতি ।৮ 
শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে-- 
*মহান্‌প্রভুদৈধ পুরুষঃ সন্বপ্তৈষ্কা প্রবর্তিকঃ 1” 


৯১৯ কি 





৮২ ভি [১৯ বহ5৭ ৫ম সংখা) 
রব পপি পি পপ 
গোপালোপনিষদে-- 


"নমো রেদাস্ত বেগ্তায় কৃষ্ণায় পরমাত্মনে | 
সর্ব্ব চৈতন্য রূপায় চৈতন্তায় নমোনমঃ 1৮ 
মহাভারতে শ্রীকুষ্জ-সহত্রনামে যথা 
“বর্ণ বর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশচনানাগদী |৮ 
এই 'ভাবেব বু প্রমাণ পায় বায়। বোধহয় এইগুলি দিলেই যথেষ্ট হইবে। 
হয় ত বিপক্ষবাদী বলিবেন এগুলি প্রক্ষিপ্র । আমাদের সন্দেহ হয়, ধাহারা 
প্রক্ষিপ্ত বলিয়া প্রমাণগুলিকে উডাইয়া দিতে চাহেন তাহারা নিজেরাই 
প্র-ক্ষিপ্ত কিনা? উপবে যে সকল প্রামাণিক গ্রন্থ উপনিষদ, তত্ব, বেদ, 
পুরাণাদি হইতে প্রমাণ দেখান হইল কেবল ওদান্ত উপেক্গায় বা তিনটা 
গাত্র মৌথীক বর্ণব্যায়ে *প্রক্ষিপ্ত” বলিয়া উড়াইয়' দিলে চলিবে না। 
বিপক্ষবাদীব প্রয়াণ আমরা দেখিতে চাই, তীহারা কি প্রমাণের বলে 
প্রীমম্মহাপ্রভুর অবতীরত্ব স্বীকার করিবেন না তাহা প্রকাশ করিলে ভাল 
হয়? নতুবা কেবল “এই সেদিনের বাঙলী নিমাইটাদ মিএ কখনও অবতার 
হইতে পারে নী” এরপ একগুকপ্নে ভাব দেখাইলে চলিবে না। শ্রীগৌরাঙ্গ 
মহাপ্রভুতে উপরোক্ত প্রমাণ গুলি ঠিক থাটিয়া গিয়াছে বজিয়া যে পুলি 
প্রক্িপ্থ বলিতে হঈবে তাহার কোন কারণ নাই, “যে হিন্দুসমা্ত ষঙঈগী, মাকাল 
প্রন্টতি তেত্রিশ কোটী দেবভাঁকে ভজন! করিয়া আসিহেছে, সেই - ভগবদবতা- 
বিশ্বাসী শিক্ষিত ঠিস্ুসমাজ কখন এমন শ্ন্দব প্রমাণ দ্বারা সসংস্থাপিত 
ধ'কুরকে অবহার বলিয়া গ্রহণ করিবে না এ কথা কগনপ বিশ্বাস হয় না। 
উপেন্সণ-নিদ্রায় নিদিত থাকিয়া আমরা যদি এমন সোণার ঠাকুরকে 
না চিনি-- তাহা হইলে নিতান্তই আমদের দুর্ভাগা বলিতে হইবে । আর 
এক কথা1--স্বত£সিন্ধ ভাবেই হউক আর আনুমানিক প্রমাণ প্রভাবেই হউক, 
যণ্দ ভ্রীগো ব্রাঙ্গের অবতার প্রকৃত বদিয়া বোধ হয়, তাহ? হইলে ভো প্রমাণ 
বচনগুলি০ প্রকৃত বলিয়। মানিতে কোন বাদ। থাকিবে না? আর 
যদি অবভাঁবকেই মিথ্যা বলিয়া মনে হয় তাহা হইলে প্রণাণগুলি যে প্রক্ষিপ্ 
তাহা মনে হওয়া ত স্বাতাবিক। কিন্ত অবতারতে বিশ্বাস ইইলে প্রমাণ 
গুলি বিশ্বাস করিব নতুবা নয় এেন ঠিক “পাতার শিখিয়া তবে জলে নামিৰ 
বা রোগ মুক্ত হইয়া উধদ সেবন করিব” এই প্রতিজ্ঞার মত অদ্ভুত 1 
কোন মহাত্মা বলিয়া ছিলেন--*পুর্ব পুর্ব জন্মের বনু লুকৃতি গাকিলে 


অগ্রহায়ণ ও পৌধ ]  ভীমন্মহাপ্রভূর অবতার ৮৩ 





বিশ্বাস আসে,* বদি সে সৌভাগ্য কাহারও না থাকে তাহাকে শাস্ত্রীয় প্রমাগ, 
মহাগনগণের বাক্য ও তাঁৎকালিক অবস্থা বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে ষে, 
নিজ মতের সহিত তাহার মিল আছে কি না, অথবা বিপক্ষবাদ্দীর মতের 
পরিপোষক প্রমাণাদি দ্বার! নিজ মত থণ্তিত হইয়! যাঁয় কি না। 

ভাই তাকিক! শ্রীগৌরাঞ্গ অবতারে পূর্ণ বিশ্বাস-প্রতিপাদক যে সকল 
প্রমাণ উপরে দেখান হইল তুমি তাহার বিরুদ্ধে প্রমাণ উত্থাপন করিয়া নিজমত 
স্থাপনের চেষ্টা কর, যদি তাহাতে কৃতকার্য না হও শুবে অবগ্তই তোমাকে 
অবনত মস্তকে স্বীকার করিতে হইবে যে, উক্ত বচনগুণি প্ররূত এবং উ/াগে। রাঙ্গ 
মহাপ্রভৃও স্বয়ং ভগবান । ভাহ ভাকিক, আজ -য প্রমাণ হুমি মানিতে চাওনা, 
অবিশ্বাসীর বিশ্বাস স্থাপন পক্ষে তকস্থলে উহ্তা£ ঘে অবভারহথ প্রতিপাদক | 
আপ্তবাকা বা শাস্ত্রীয় গ্রমাণ ভোমার কাছে উদপ্েক্ষণায় হইছে পারে না, কেননা 
তুমি যে ভগবানের অসংখা অবতার বিশ্বাসী হিন্দু, তোম।পহ পুন পুবম বালয়া 
গিয়াছেন--“অবতারোহাসংখোয়া 1৮ 

যদিও তর্কেছ্বার। প্রতিপাগ্ভ বিষয়ের নিরগ্ধ হয় না বলিয়া শাস্ত্রকারগণ 
বলিয়া থাকেন তথাপি এই বিজ্ঞান বৃলযুগে-যুক্ত ৬কেরযুগে "অত এব” 
যদি” «অথবা “কিন্তু” "পরজ্তু" প্রভৃতির সগে কোন বিষয়ে বিথাস স্থাপনের 
পূর্ববে তাহার স্পষ্ট ও গ্রক্ষ্ট্পে আলোচনা হও্য়। তাল । তুমি তোমার 
তর্ককরণোপযোগী শাস্ত্র পি্ু লইয়া তোমার বুদ্ধদপ দণ্ড গ্ধারা মন্থন করিয়া 
দেখ কোনরূপ সুধা উঠে কিনা, কিন্তু এট। ঠিক মনে রাখি যে, উৎকৃষ্ট 
মিষ্টান্ন তুমি অন্ধকারে বসিয়াই খাও আব আলোকে বসিগই খাও 
মি লাগিবেই ; প্রনাণ পরীক্ষা, বিচার, বিতক . প্রতি যাঁদও ভক্তির বাধক 
বলয় শান্্কারগণ কীর্ণন করিয়াছেন তথাপি এই “কিস্ক'র যুগে উহা 
অপরিহার্ধ্য ভক্তকেও এ যুণে ভক্তিরজ্ভু শক্ত করিয়া ধাঁধষা প্রতিবাদির 
সহিত তর্ক করিতে হয়। 

কুমশঃ 


শত পাশ সপ পাশ | পোলা পাবি 


8১১. দি 
৮ং ডি (১১শ বররখ ৫ধ সংখা 





শ্রীপাদ মীধবেন্ত্র পুরী 


(২১ 


প্র অনেক সময় মাধবেছ্জরের আখ্যান ভক্তগণকে শুনাইভেন। একদ! 
মাধবেন্্র শ্রগোবদ্ধন পব্ৰত পাঁরক্রমণ এবং গৌবিন্বকুণ্ডে সান করিয়া এক বৃক্ষ- 
মুলে ভগবত প্রেমে বিভোব হইয়া! বসিয়া আছেন। আহারের চেষ্টী মাত্র নাই । 
কিন্তু তক্তেব ভগবান ভক্তেব নিমিত সদাই ব্যস্ত। তিনি স্বীয় “বহামীহংখ 
প্লোকের সাক্ষা দিতে অত সত্বব এক অভিনব এবং অতি স্ন্দল গোপ খালকের 
মুত্তি পরিগ্রাহ পুর্বক, এক তাও গ্গ্ধ লইয়া শুথায় আগমন করিলেন। আর 
মধুর হাত কিয়! পুরী গোমাণি কে খলিলেন,--ভুমি কি চিন্তা করিতেছ, ভিক্ষ! 
এবং আশার করবনা তেন? নাও এই দ্বপ্ধ পান কব এই প্রিযপশন 
বালকটাকে দেখিয়া এবং ততোধিক তাহার মধুর বাকা শুনিয়া তাহার ক্ষুধা তৃষ্ণা 
দূরে গেল। তিনি বিস্মগোৎফুল্ল লোচনে, শিশির-সু্সিগ্ধ নব প্রভাতেব তরুণ 
অরুণ আনোকবং বাঁলকটাব পানে ভাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “বৎস, তুমি 
কে? তোমাব শিবাস কোথা ? আমি যে উপবাস করি একথা তুমি কিক্পে 
জাত হইলে ঠ” বাদক হখন আুধা-দ্িপ্ধ কে বলিতেছেন, -“আামি জাতিতে, 
গোয়ালা, এই স্থানে আমি বাম করি। আমার গ্রামে কেহ উপবাসী থাকিতে 
পারে না সককপহ জাযু স্বীয় আভার্ধা আহরণ করিয়। লয় । মার যে হাহ! 
পারেনা আমি ভাভার গৃহে ধাগ্ঠ দব্য বহন করিয়া দিয়া আসি 1” (অযাচক জনে 
আমি দিয়ে ৩ আঠাব। চৈ ৮৫ মধালীলা।) আবার কপট করিয়া 
বলিতেছেন।--পম্্রীনোবে রা জল হহতে আপিয়াছিল। তাহাবা তোমাকে 
উপবাসী দেখিয়। আমাদানা ুগ্ধ পাঠাইয়া দিল। আমাকে গাভী দোহন করিতে 
হইবে সুতরাং চলিলাম। ভুমি এই দুধ পান কব» আমি শাওড লইতে 
আবার আসিব 1” বলতে বলিতে বালকনধপী আভগবান দক্জী অন্তহিত হইয়া 
গেলেন। মাধবেন্ত্র ইহাতে অতান্ত বিশ্মিত হইলেন দ্ধ পান করিয়া 
নৌতসুকনেত্রে বালকের মাগমন প্রতীক্ষা করিতে গাগিলেন। কিন্তু বালক 
আর আমিলেন না। অনস্তর তিনি বসিয়া বঙ্িয়! নাম জপ করিতে লাগিলেন । 
আমর! জানি গীলাশক মহা।শয়কে ও শ্রীভগবান এইরূপে বাগকবেশে দশন দিয়া 
চগ্ধ পান করাইয়া ছিদেন। অহ! মাধবেন্দ্রপুরীর কি সৌভাগা ! 


বগ্রেহাযা ও পোজ] পাদ সাধবেন্্র পুরী ৮৫ 


"বমি নাম লঙ্ন পুরী নিদ্রা নাহি হর । 
শেষ রাত্রে তন্তর! হৈল বাহবৃত্তি লয় ॥” 

তিনি নিজ্রিত হইয়া স্বপ্র দেখিতেছেন সেই বালক একটী কুঞ্জ-মধ্য হইতে 
বহির্গত হইয় তাঁহাকে বলিতেছেন--" মামার সহিত আইস”_-এই বলিয়। '্টাহার 
হস্ত ধারণ করিয়া একটা কুঞ্জের মধে লইয়। গেলেন আব বলিতে লাগিলেন 
--দেখ আমি এই কুঞ্জেতেই থাকি, শীতাতপ, বারিধাব! ও দাঁবাগ্িতে আমি 
কাতর হই, গ্রামের লোকের সাহাযো আমাকে এই কুঞ্জ হইতে বাহির 
করিয়া এই পর্ধতেব উপর একটা মঠ স্তাপন করিয়া ভমি আমাব সেখা প্রকাশ 
কর। রনুদিন আমি স্নান কবিনাই, তুমি শাল জলে আমাকে সাঁন করাই ও। 
দেখ, বহুদিন হইতে আমি তোনাঁব প্রতীক্ষা কবিতেছি যে কবে আমায় প্রিয় 
মাধব আসিয়া আমার সেখা-কবিবে, তামার প্রেমে বশাডুত হহয়া আমি 
তোমার সেবা অঙ্গীকার কবিতেছি-আআব তখন ভগদ্ামী আমাকে দর্শন 
করিয়া উদ্ধাক হইতে পারিবে, আমি সেহ বন্দাবণ্য বিহারী নন্দনন্দন, 
বজ * আমাকে স্কাপন কারয়াছিল । পুক্বে আমি পর্বতের উপরেই ছিলাম 
কিন্ত আদাব সেবক ম্লেচ্ছভযে আমাকে এই কঙ্জেব মধো লুকাইয়া রাখিয়া 
পলাইয় গিয়াছে, আর সেহ হইতে আমি এই স্থানেই আছি। কুমি আসিয়াছু, 
শাল হইয়াছে, আমাকে সাবধানে এই কুঞ্জ হইতে বাহির কব” এহ বলিয়া 
বালক অহ্ুহিত হইলেন ভখন সাধবেশ্র পুবাব লিজা ভঙ্গ হইয়াছে, তিমি 
ছুঃখিত হইয়া ভাবিতঠেছেন _হ'য় 1 আমি কুককে ফথিয়াও চিনিতেপারিপাম 
ন)1” আর প্রেমাবেশে ভূমিতে পিয়া চবাদন করিতে লাগিলেন | ভাহাৰ 
নয়ন যুগণ হইতে প্রবল /বগে বাঁবিধাবা বিগলিত হইতে লাগিল। 

ঠথন তোর হইয়াছে । তিনি চেষ্টা করিষা স্বীয় তাণ সবরণ করিলেন, 
যেহেতু প্রতুর আজ্ঞ। পাঁণন কবিতে হইচুব । ণবে ক্সান করিনা আসিয়া গ্রামবাসি- 
গ্ণকে বণিলেন-“দেখ তোমাদের ঈশ্বর সেই গোবদ্ধনধাবী শ্রীহরি, কুঞ্জের মধ্যে 
আছেন, চল সকলে মিলিযা তাহাকে বহিব কন্যা আনি। কিন্ত কুঙ্ঈনধো 
প্রবিষ্ট হইবাব পথ নাই-চাঁপিদিকে নিধি ব*। লোক সকলে আনন্দিত 
মনে কুঠাঁর কোদালি প্রভৃতি লইয়া আসিল, আর তদ্বারা পণ প্রস্ক৩ করিয়া 


পন 








* ইনি শ্রীকৃষের প্রপৌত্র | শ্রহ্য়-তনয় অনিক্ন্ধের ইরলে এবং কুক্সীর পৌত্রী সভগ্রার 
গে ইঙার জঙ্বাহয় | যছুবংশ ধ্বংস হইলে পল অঞ্জন ইহাকে ইন্দপ্রন্থে লইয়া ধান এবং 
তখাকার দাজ পদে প্রতিটিত ককেণে ইহার পুতের নাগ প্রতিবাহ। (লেখক) 


৮ ভদ্বিঃ [১৯শবর্ধ ৪৭৫ম সংখা 


তাহারা কুঞ্জ মধ্য প্রবেশ করিগেন, দেখেন প্রক্কতই ভাহাদের-সেই গোবর্ধান 
ধারী শ্রীহরি--মাটা--হ৭ প্রভৃতির দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া অবস্থান করিতেছেন; 
সকলে আনন্দ € বিস্ময়ে অভিভূত । কাহারও মুথপিয়া কথ। বাহির হইতেছে 
ন, তথন আচ্ছাদন দূরীতূত করিয়া, বলবান লোঁকগণের সাহায্যে, ঠাকুরকে 
পর্বতোপবি লইয়া বাওয়া হইল। প্রকাণ্ড ঠাকুর, তাহাকে তদুপযুক্ত এক 
প্রক।গু সিংভাঁসনের উপর বাইয়া, পুষ্ঠে -এক বড় পাথর অবলম্বন দেওয়া 
ইইগ নয় শত পতন ঘউ আসন, গ্রাম্য ্রাঙ্গণেরা সেহ নৃঙন ঘটদ্বারা গোবিন্দ 
কুণ্ড হইতে জল আনিণেন। নানা রকম বাগ্ভ বাডিতেছে, জ্ীলোকেরা গান 
গাহিতেছে, আবাব কেহ বাতা করিতেছে । এইরূপে মহা মহোত্সব হইল। 
দূ, দু, দুতি, পুষ্প বস্ত্র গ্রততি -দে কত আসিয়াছিল তাহার ইয়ত্তা সি ন1। 
অভিষেক কাধা আরম হইল। মাধবপুরী নি হস্তে ঠাকুরের অভিষেক 
কবাপলন। প্রথমে গা পরেও কর্সিরা অঙ্গশিনলা দূর কর। হইল) বু টুঁতগ 
দাপা শ্রীমঞ্গ চিন্ধদ করা হইল পঞ্চগবা 5 পঞ্চামু5 সান করাইয়া তাহার 
অঙ্গে এঙঘটউ ভগ ঢালা ভগ গুনরার তৈল মাখাইয়া গক্কোদকে মান 
সনাপ্ হহৎ, | স্থঙ্ষা বন্্ ছা শ্রীঅঙ্গ মাত্জন করিয়া বন্ধ, চন্দন, তুণসী, পুষ্পমাণা 
প্রতি গরাহয়া দিণেন | পুরী গোস্বামী প্রাণের সহিত ভদ্তি করিয়, নধি 





দগ্ধ, সন্দেশ _ গ্রহাত যাহ। কিছু আপিয়াছিল তদ্বার। ঠাকুরের আরতি করিঠেন 
এবং দগ্তব্ হহণ। নিভকে সমর্পণ করিয়া দিলেন। শ্রামেব নোঁক- তাহাদের 
ধত--ত%ল? দাল ৪ গোবর চণ ছল সনস্তঠইট আ।ননা পর্বত পূর্ণ করিয়াছিল । 
কুমারের ঘরে যভ মতপাহ ছিপ সমস্তহ্ত আসিল প্রাতঃকালে গ্রাম হইতে 
দশজন ত্রাঙ্গণ 'আসিযা রদ্ধন উড়াইয়া দিলেন। এই বন্ধন যে কত রকমের 
এবং ভাভাব্র পরিনাণ যে কত জাষরা তাঁহার পর্ণন। কবি 5 অক্ষম এহ 
রাশ রাশি- অন্ন ব্ঞ্জন। নবপন্ত্রেব উপর পলাশের পহ রাখিয়া ৩৪পতি 
স্থাপিত গইল 1 অন্নের পাশে বাক্ষত কুটার বাশি রহিয়াচ্ছে দেখিজা বোধ হইল 
বেন পন্দতের গার্থে উপপব্ত স্থীপিত হইয়াছে 1 আব) 


“তার পাশে দধি ওক মাঠ শিখরিনী | 
পাঁয়স মথনী সব পাশে ধাপ আনি ॥ 

হেন মতে অশ্নকুট করিণ সাজন। 

পরী গোসাঞ্ি গোপালেরে কৈল সমপণ ॥ 


স্মতীহায়খ ও পৌষ ১৩২৭ ] জরীপাঁদ মাধবেশ্ পুরী - ৮৭ 


অনেক ঘট ভরি দিল সুশীতল জল 
বুদিনের ক্ষুধা গোপাল খাইল সকল ॥ 
ষদ্যপি গোপাল সব অন্ন বাঞ্জন থাইল। 
ভার হস্ত ম্পর্শে অন্ন পুনঃ তৈছে চৈল ॥ 
হইভ। অনুভব িকল মাধব গোঁসাি। 
ষ্টার গাই গোপালের লুকান কিন্ত না (৮ 
চৈ চঃ 
ভখন পুরী গোস্বামীর আদেশে বাঙ্গণগণ গ্রামবাসী আবালবুদ্ধবনিতা- 
গণকে প্রসাদ ভুঞ্জাইলেন। পার্শবন্তী গ্রাম সমূহ হইতে যাঙাবা গোপাল দর্শনে 
আদিয়াছিল তাহারা প্রসাদ খাইয়া গেল। পুরীর 'অপূর্দ প্রভাবে 
সকলেই চমত্কত হইল। আর স্টাঞ্চাব সঙ্গ গুণে সকলেই ইৈষ্ব হইল | পুরী 
গোস্বামী নমস্ত দিনই উপবাী ছিপেন, বাত্রে ঠাকুবকে শবন ববাইয়া কিছু 
দগ্ধ পান করিলেন | মঙ্ৌহসব কার্ধা এই একদিনে সম্পর্ণ ভইহ না। 
প্রত্যহই চলিতে লাগিল। পার্খবন্তী গ্রাম সম্রঃ হইতে এক এক দিন এক 
এক গ্রামের লোক আসিয়া! নভোত্সব করি়। যাইততি জাগিভা | ইহা ব্যতীত 
নানা দূবদেশেব লোক, শোপাল প্রকট হইয়াছেন শুনিয়া নানাদ্রবা লইয়া 
আসিনে লাগিলেন। গোপাল যে বজবাসিণণের প্রাণ, সেই গোপালের 
আবিত্ভাবে তাভারা যেন নবজীবন লাভ করিল। পগাপালের? ব্রজবাদিগণের 
প্রতি কত শ্লেহ চা কি বৃছিবাব ৮ এক কথাধ উদয়ে উ্ধায়ৰ ভাল্কাসাব 
বন্ধু। 
মগুবায় বড বড ধার বাস ভাহাবাভাক্ু কিয়া নানা পবা ঠাকুবকে 
দিয়া যাইতেছেন। ন্থর্ণণ রোপা, বক্ষ, গন্ধ ভক্ষা" প্রতি নিতা অসংখ্য 
আসিতেছে । এইবপে ক্রমশ গোপালের স্ন্দর মন্দির, পাক গুহ, চাঁবি 
দিকে সুউচ্চ প্রাচীর প্রভৃতি নিশ্মিত হষ্টল। ব্রজনাসিগণ ঘকলেই গেপ*কে 
গাভী দিয়াছে, তাহাতে ভাঙার সহস্র সহন্দ গাভী হইয়'ছে, এখন গোপালের 
রাজার গ্কায় সেন। চহ্কিতেছে, মাধব পুরীর তাহাতে বডহ সান | ইহাব 
মদ্যে গৌড়দেশ ভইতে দুইজন বৈরাগী বাক্গণ আগিয়াভিতলন, মানব তালদিগকে 
শিষ্য করিয়া সেবার ভার দিয়াছেন। অনুষ্ঠানের আর কোন দিকে 
কোনকরপ জ্রটা নাই। 
এইরাপে ছুই ঘসর অতীত হইয়া গেলে, একদিন পুরী গোঁ্গামী স্বপ্ন 





৮৮ ভক্তি | ১৯শ বর্ষ, ৪খ ৫ম জংখ্যা 


দেখিলেন, ঠাকুধ বলিতেছেন, “গোসাঞিং, আমার দেহ শীতল হয় না, তুমি 
নীলাচল হইতে সুগন্ধি মলয়জ চন্দন আনিয়া আমার অঙ্গে লেপন কর। 
পরস্থ প্লকার্য্যেব ভাব অন্টের উপব না দিয়া তুমি শ্য়ংই করিবে ।” তিনি 
ঠাকুরেব প্রত্যাদেশ বাণী অবগত হইয়া পবমানন্দ মনে গৌড়দেশ দিয়া 
নীলাচলাভিমুখে যাত্রা করিলেন । এই সময়েই কয়েক দিবসের জন্য তিনি 
শৃস্তিপুরে শ্রীমদ্বৈতভবনে আভিথ্য স্বীকাৰ কবিষাছিলেন, এবং অদ্বৈত 
প্রতু তাহার অলৌকিক কুক্চপ্রেম দর্শন পুণ্বক সাতিশর চমতকত হইয়া, 
তাহার নিকট দলিত হইয়া ধনা হন। 
নানা তার্থভূঘি অতিক্রম করিয়া গোস্বামী আবার চলিতে লাগিলেন । 

পথে রেমুনাতে গোপীনাথ দর্শন ক।বতে গেলেন। গোপীনাথের অঙ্গ-মাধুরীর 
তুলন। হয় ন। | ঠিনি দেখিয়' মোহিত হইলেন । ঠাকুরের সম্মুখে আনন্দাবেশে 
ব্ছক্ষণ নতা “৩ কবলেন, ৬বণ গবে জগমেশান বসিয়া গোপীনাথের 
ভোগের বিববণ ০ানশিবাব জন উত্ঞক ঠতন্েন ১ দেগিন্নে ঠাকুরকে যে সমস্ত 
ভোগ দে5ব। হয় তাহা অতি উন্বম। জনে মনে স*কল করিলেন যে, তিনি 
জ্ীগোপাহকে ৪ ইদ্ধপ ভোতিব বন্দোবস্ত কৃবিয়া ধিবেন। সন্ধাকাঁণে 
অমুত-কেলি “শক ক্ষার ভোণ দেয়া ভয় । জর কোন দেবমন্দিরে ঞ 
কপ ভোঁতেন বন্দাবঙ্ক নাই । যগাঁকালে নিয়ম মত বার খানি ক্সীর ভোগ 
দেওয়া হইল । এই যে ভুবন বিখ্যাত ক্ষীব, ইহাগ আস্বাদ কিরূপ তাহা 
জানিবাৰ জন্ত গোপাঞ্িলি মনে বামনা জন্ম, ইচ্ছ। এই যে ইহার তথ্য 
অবগ হইয়া তাহ'র ঠাবুরেৰ ৯৮ - এই মহ ভোগেব বন্দোবস্ত করিবেন । 
কিন্ত মনোমধো এই লোভের উদয় হওয়ায় তিনি লঙ্জিত্ত হইলেন, কাহাঁকেও 
কিছু বলিলেন না 

“অযাচিত বুন্ছ পুরী বিবক্ত উদাস । 

অযাচিত পাইলে খান, নহে উপবাস ॥ 

[প্রমামূতে তপু ক্ষুধা ডষ্গা নাহি বাধে। 

পক ইচ্ছা চৈল ভাহে মানে অপরাধে ॥৮ 

চৈ চঃ 
লঙ্জিত হইয়া মন্দিব ইততে কিঞ্চিত দুরে, গ্রামেব শূন্য হাট গমন করিয়। 

ভূবন মঙ্গল নাম কীর্ভনে বজনী অ তবাহিত করিতে পাগিেন। এদিকে তে গ 
দির পূজারী শয়ন করিয়াছেন, এমন সময় ঠাকুর তাহাকে স্বপ্ধে বলিঠেছেন,- 





'অগ্পহায়ণ ও পৌষ ] স্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরী ৮৯ 


“উঠ, আমার নিচোল বন্ত্রমধ্যে একখানি ক্ষীর লুকাইয়। রাখিয়াছি, তোমরা 
গ্ামার মায়ায় শাহ! জানিতে পার নাই । ইহ লইয়| ভুমি বাজারে যাও, 
দেখাব মাধণ্জে পুরী নাক জনৈক সন্নযাদী নাম-কীর্তনে নিশি যাপন 
পরিততিছেন, তিনি আমার প্রিয়জন তাঁভাকে দাঁ৪1৮ পুজারী ভীহার দেবতার 
ক্াশ- নী কআবগত হইয়া, আনন্দে অবশ-চিন্ত হইজেন, এই অপূর্ব্ব ভক্ত 
প্রাক দণবার অন্ত বলবতী বাসনা ভন্মিল। তিনি ঠাকুরের ধড়ার 
» প্র ₹ পদ্দ'দি* আ্ীর খানি লইয়া গগন করিলেন, এবং মাধবেন্রকে তল্লাস 
করি ঠ কার “শখ উহ্থা স্থাপন করিলেন আব বিশীত শাবে প্রণাম পূর্র্বক 
বর্ন 5৮ 1সঞ 1 আমাদের মুবলাধালা গেপীনাথ আপনার নলিনিন্ত 
এ5 জগত চুরি সরিষা ধডার অঞ্চল মধো লুকাহশ বাখিগাহিছেন, এসপে আমার 
ছার তেবধ পব্ছেন, অ'পনি আন্বাদ কারুর ধরন্কা হউন । 

দকুর উ ঠাপ ভক্তেব নিথিনু ক্সীত চুব কবির" বাখিনাছিহেন, তাই সেই 
দিন ইত ভাগার নাম ভংক পক্ষীত-চোক' গে 'পীনাথ 

শ্বীগৌর-ডগধান নীতাচিত এচল করিব র সনষ, এত রেমুনতে আলিয়া 
ঠাকু বর এয ক্ষীর চুরিব ঘন অন আনন্দেন সহিত ভাহার ভকুগণের 
[নক বিবুত দি এ৩স্াল্ল আমি উক্ষংর শিশির বাবুর প্রস্থ 
হইতে কিছু উদ্বত কলি 1য় গাঠকপর্গাক চপহার শিধ 17 

'ঠাকুর গে'পীনাথ দ্বিড় মুবীধব, প্রহ এই প্রথন দ্বিভুদ সুবলী ধর মুর্তি 
আপনি দ'থজেন ও ভক্তগথাক দেখাহত ন। 

«এ কথার ঠাতপর্যা অতি সাঙ্গেপ বলতেছি । প্রচ্থ গ্রাশ ভইয়াই দ্বিহুঞজ 
মুরলীধর-ধ্যান শিল্পী দিতে তীগিদশ । হাহা মানে এহ যে, তখন নকলে 
শ্রীকষ্চকে শঙ্খ চক্র-গ পা ।দাবাবী চু ৮ গ্ধগে ধান ববিততন। এখন প্রত 
শ্টভগবানের মাধুমা ভাব শিক্ষা দিবা নিশ্ভি অবতীর্ণ । মাধুর্ধা ভজন এই যে, 
শ্রীভগবানকে নিভ-ভানরূপে ৬%।হ পাত, পুন প্রতি জপ জনা কর'। সেই 
ভগবান যদি চাঁগিহ ও সম্পন্ধ বধতিলেন, বে হাক পতি পুত্র বলিতে 
ভবের সাহস হরে কেন? মুখ ঝলিংল ত হইবে না? অস্বে, একঞ্ন 
চাঁর-হম্ত সম্ববলত “জ চক্র প%তি খাবী পুরুষকে, কোন স্ত্রী কি পুকমই নিভয়ে 
পতি কি পুত্রকি দথা খাতে পাক্ণেশা। স্মতরাং মাধুধা ভঙ্গন কারবার 
গ্রে জীভগবানের ছু'খানি হঠাত 'ফলিও। দিতে হয়। অব যে হখানি রহিল 
তাহাতে এমন কোন বন্ত দিতে হই ব যাহা মনোহর ও মন্ুষা বাবহার উপযোগী। 

১২-৪ 








জ্ীনন্দে পাদ চুঁ 2 লেন? তাহা হইলে নন তে টস, রন 
মাথার বাধ বহাহবেন, 'পন্ব' শাদা তাহাকে বন্ধন করিবেন? আ্রীনন্দের নন্দন: 
দ্বিছুজ মুরণী ধর, আর প্রত মাধুর্য ভজনের 'নমিত্ত এরূপ ঠাকুরের ধ্যান | গিতে, 
লাগিলেন । | 

প্রভুর ভক্তগণ শবগ্ত প্রভুর এইন্যায় সঙ্গত কথা বলিবামাত্র 2হণ, করি'লম, 
কিন্তু ধাতার। বাতিরের লোক, তাহারা তর্ক উঠাইতে লাগিলেন। তাহাদের, 
আপত্তি এই বে, বদ দ্বিভুজ মুরলীধর আীরঞ্ ধানের বস্তু হইলেন, তবে প্রাচীন 
এরপ মুভি নাই কেন? ভক্তগন একথায় উত্তর দিতি পারিলেন না। কিন্তু 
রেমুনার 'গাপীনাথ বন্থাদনের প্রাচীন মৃন্ভি। আর ভিনি দ্বিভূঙ্গ যুরলী-ধর। 
তান প্রড়, ভক্রপণ সন্গলিত বনপথ ছাড়িয়া, রাজপথে রেমুলায় গোগীনাথকে 
দর্শন কারতে আভুলন | 


ছু ১০ তল ক শক ০ 


এ : রি 
তা €. পু ভি 


কুক বারাণ্সা নগর শ্থা্পত হইতাছিলেন, পরে ভিনি। 
পেখুলাত আদিম বান কতরন। জরা? সেহু কথা স্ারণ কারিয়। “উদ্ধব* 
্ব বলনা আর্ডনাদ করিতে করিতে ভাঙা অগ্রে আইলেন। 
অ।সিরা প্রথমে প্উদ্ধবের ঠাকুর” বলিয়া অঞ্জলে বদ্ধ করিরা মস্তূক স্পর্শ, 
করিয়া, ভ্া:গাপীনাথক্ষে প্রদঙ্গিণ করিতে আগিঃলন, পরে প্রদক্ষিণ করিতে 
করিতে নৃধা আরম করিক্েন। যদ টচৈতন্ভ মহলে | | 
“উদ্দব” “উদ্ধব” ডাকে আন্নাদে। 
প্রেমায় বিহ্বলে গ্রভু ভূন পড়ি কানে ॥ 
অরুণ হয়নে জল ঝরে আনধাত। 
পুলকে ভরল অঙ্গ কম্প বাবে বার ॥ রর 
ভক্তগণ যর করিয়। গুভুংক বিশ্রাম করাইলেন। প্রস্থ ঘসিলেন আঁক. 
সকশে বায়] মনলুথে রুপ কগা কহিতত জাগিছেন | প্রভূ টা 
বে ঠাকুর, ইনি একবার ভক্তের নিমিত্ত শী চুর করিগ। ছিলেন,ভাই ইহা [র নাম. 
ক্ষ্র চোরা গোপীনাথ হইয়াছে 1” ভক্ঞগণ ইহাতে দে রর 1 শ্নতে চাহিলে 
উত্তরে প্রত যাহা বলিলেন আদা সে ঘটনা ইতি তি বিবৃত করিয়াহি |. 
অতএব দধবেন্দরের কথা, যাহা মহাপ্রভু স্বগং বাত. গিয়াৎ কত আনি 
পাইঈতেন--মেউ ভগদরেণা ভক্তত্রেঠঠের কথা অমর! কি বলিতে জা ৃ 
জুগৌগাঙ্গ বাখার শিম্তের নিকট দীক্ষত হইয়াছিলেন সেই মাধবেজ্্রর. র্‌ 
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ফথ! গর করিতে গয়া, আমাদের চিত্ত কি এক অ্ভুত পূর্ব মতন €শ গন্ধ 
হইগা পড়ে। 
আমর! খ্বলিতেছিলাম, মাঁধবেন্র ঠাকুরের নিকট হইতে ++ খাপি ক্ষীর 
উপহার গাইলেন। ঠাকুরের প্রেমে ও কাকণ্ণা তাগাব চিন দবীভূত ইইল। 
তিনি ক্রন্দন করিতে লাগাচসন আব টা হাত যোঁড করিয়া সেই 5ভাপ্রসাদের 
স্তব করিজেন। আঁন্ব'দ কবিয়া দেদিলেন, ৯ঠ। একেপাব অমৃত । নর টুকু 
থাইলেন আব গা্রটী টরকণা ট্রকৃথা কবিরা বহিপ্াানস বাধিগা গইলেন-পবে সে 
গুলিও আম্বীদ করিয়া দেখিবেন- ঠাকুরের স্বচন্তেব উপশাব কিছুই ফেল 
যাইতে পারেনা । 
ক্রমশ? রজনী প্রভাভা হইয়া আপিতেছে, তিনি ভাবিতেনত ঠাকুৰ আমাৰ 
জন্য ক্ষীব চুরি কাঁবি4 ছিদেন,--একথা। নোলক যখন শুনবে, তখন আমার 
নিকট লোক গংঘন্র ত5বে। 
“এহ ভে বালিশ্ত্ষ চলিলা জীপুবা । 
সেভ নে োগীনাথে দণডবৎ লরি ॥ 
চলি চলি আইল পুবী- গ্র/নীলাচল। 
জগন্নাথ দেখে প্রেমে হই 1 |বহবন ॥ 
প্রেমাবেশ উঠে পড়ে ভাস লাটে ঠায়। 
জগন্নাণ দরশনে ম্ান্ুথ পায় ৮ সৈঠ চত 
তখন চাবি দিকে সাড়া পড়িয়া গেল, মাধবপুবা আধামদ্ধাছন ॥ চহুন্দিকে 
জনতার সৃষ্টি হইল। দণে দলে লোক আদি ভীঙাকে গবাদ প্রক্নক বেষ্টন 
করিয়া দাড়াইণ। ইহাতে ঙিনি দিকপ লল্জত 5 বাস্ত হইয়া গভিশেন তাহা 
সহ'জই অনুমেয় । 
“প্রুতিষ্ঠারু স্বভাব এই ওগগতে বিদিত। 
যে নাঝাঞে-তার হয় বিধাতা নিম্মত | 
গ্রাতিষ্ঠাব ভরে পুবী গেলা পলা হয়া । 
কৃষ্ণ প্রেম সঙ্গে প্রতিষ্ঠা চলে লাগ নৈয় ॥ 
ষদ্ধপি উদ্বেগ হৈপ পলাইতে মন। 
ঠাকুরের চন্দন সাধন হইল বঞ্থন ॥” 
তিনি কিঞ্চৎ সুস্থ হইয়া, জীজগন্নীথের সেধকগণকে--গোপালের আদেশ 
ানাইয়া চন্দন তরীর্থনা করিলেন। সেবকগণ ইহাতে আপনাদিগকে-ককতার্থ 
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জ্ঞীন করিলেন ঝা ্ হরচারীদিগকে বনি শরচুপকষি িমাথে কপ 
চন্দন সংগ্রহ করিয়া দিলেন। অধিকন্ধ পথের সম্বল সহ এক শ্রীন্ষণ ও তত: 
সঙ্গে দিয়া দিলেন। এবং-- 
প্ঘাটা দানী ছাড়াইতে রাজ পাত্র দ্বারে। 
রাজলেখা কবি দিল পুর্রী গোসাঞর করে ॥* 
প্রত্যাবর্তন পথে, তিনি রেছুনাকে আনিয়া গোপীনাথকে প্রণাম করিলেন 11 
গে পীনাথের মেখকগণ তাহাকে বন্ধ সম্মান করিয়া ভোগের ক্ষীর প্রসান দিয়া 
তাহাকে তিক্ষা করাইলেন। রাত্রে সেহ দেবাঁলয়ে শয়ন করিয়া আছেন, শেষ 
রাত্রে তাহার গোপাল আদিয় তাহাকে বলিতেছেন, “মাধব! এই ষে 
গোপীনাথ, ইনি আমার অভির কলেবর, চন্দনাদ ইহাকেই অর্পণ কর, 
তাহাতেই অমার পাওয়া ভইবে। আমার কথা শুন, বিশ্বস করি 
গোশীনাথকে চন্দন পবা৭, আমার বাঁক্যে দ্বিধ। করিওনা। এই বলিয়া 
গোপাল তাহার স্বপ্ন-পথ হইতে অন্তঠিত হইলে তি জাগ্রত হইয়া, গোপীনাথের 
সেবকগণকে ডাকাইয়া গোপালের আদেশ শুনাইলেন, বলিলেন, গোপাল 
বলিয়াছেন -“এই চন্দন নিতা গোপীনাথের শ্রীমঙ্গে লেপন করস, তাহ"*ই 
আমার দেহ শীতল হইবে।” তিনি স্বতন্ত্র ঈশ্বর, তার প্রবল আজ্ঞা কে 
লঙ্ঘন করিবে 1৮ গে'পীনাথ শ্রীমঙ্গে চন্দন পরিবেন, শুনিয়া পেবকগণ বড়ই 
আনন্দিত হইলেন, যেহেতু তখন শ্রীম্মক।ল। পুরী বলিলেন, “আমার সঙ্গের 
এই ছুইজন লোক চন্দন ঘসিবে। আপনারা আরও ছুইজন লোক সংগ্রহ 
করিজা! দিউন, আমি তাহাদেব্র বেতন দিব ।» এই মত চারিজন লোকে প্রত্যহ 
চন্দন ঘসয়া দিত এবং সেবকগণ তাহা ঠাকুবের চা লেপন করিয়া দাতন। 
এইরূপে প্রতি দিন ঠাকুরকে চন্দন পরান হ£ত, আব যতদিন না ভাহ। শেষ 
হইগাহিল, ততদ্দিন পুথা সেস্থান ত্যাগ করেন রা গ্রীষ্ম "লা 5৭ দু 'তনি 
পুনরার নীলাচলে ফিরিয়া গিয়া, চারিমাস তথা অবস্থান করিয়া হলেন । এখন 
তাহার প্রেমের পরাকাষ্ঠা অনুভব করুন। 
এই যে তি মধুর মাধবেন্ত্র চরিত, ই গ্রভূ গোপীনাথের মন্দার বসিয়)- 
তক্তগণকে গুনাইয়াছিলেন। তাহা আমর। পুর্ববে বলিয়াছি। 
"প্রভু কহে-নিত্যানন্ব করহ বিচার,। 
পুণী সম ভাগ্যবান জগতে নাহি আর ॥ 
দুগ্ধদান-ছলে কৃষ্ণ ধারে দেখ। দিল। 


ক 










তিনবার বে আসি রে আল্লা উন 

বার প্রেমে বশ হঞ্া প্রকট হইলা। 

সেবা--অঙ্গিকার করি জগৎ তারিল ॥ 

ধার লাগি গোপীনাথ ক্ষীর চুরি কৈল। 

কপূর চন্দন ধার অঙ্গে চডাইল ॥ 

শ্নেন্ছ দেশে বপুব চন্দন আনিতে ভঞ্জাল। 

পুরী দ্রুঃখ পাঁবে-_-ইহ1 জানিঞ্ গোপাল ॥ 

মহাদয়াময় হাহ ভকত বংসগ। 

চন্দন পরি” তক্তশ্রম করিল সকল ॥ 

পুরীর প্রেম পরা কাঠা কবহ 'বচাঁব। 
অলৌকিক প্রেম-_চিষ্টে লাগ চমতকার ॥ 

পবম বিরক্ত মৌনী__দর্বন্র উদাসীন । 

ওল বভং্ষ ধন হজ সবি ৬ 


এমন যে লোক, তিনি গোপালের ণমঙ্জামৃ্” প্রাপ্ত হয়া, এই যে বন্ছ 

: দুর দেশ এখানে দ্বিধা শূন্য চিন্তে চলিয়া আদিলেন। পথে ক্ষুধায় কাতর হইয়া ও 

কাহার নিকট কিছু চাহিতিন না। এমনই তাহার অযাচিত বৃত্তি, আর 
এমনই তাহার অলৌকিক প্রেম। 


“ননেক চন্দন তোগা বিশেক কপুত। 
গোপালে পবাইব-__এই আনন্দ প্রচুর ॥ 
উতৎ্কণ্েব দানী বাখে চন্দন দেখিয়া । 
তাহা এডাইলা বাজপত্র দেখাইয়া ॥ 
শ্লেচ্ছ দেশ-_দুখ পথ--জণাতি অপাব। 
কেমনে চন্দন নিব ?-নাহি এবিচার | 
সঙ্গে এক বট নাহি ঘ'টি দান দিতে। 
তথাপি চন্দন লৈয়া, উৎসাহ লইতে ॥ 
প্রগাঢ় প্রেমের এই স্বভাব আঁচাবর। 
নিজ দুঃখ--বিপ্রাদিক না করে বিচার ॥ 
এই তার গাড় প্রেমলোকে দেখাইতে। 
গোপাল তাবে আচ্ছ। দিল চন্দন আনিতে ॥ 
বন্ধ পরিশ্রমে চন্দন রেমুন। আনিল। 





আনন্দ "বাড়ে মনে--ছুংখ না গলিল ॥ 

পরীক্ষা করিতে গোপাঁল কৈল আজ্ঞাদান। 
পরীক্ষা করিয়! শেষে হৈল দয়াবাঁন | 
এই ভক্ত,--ভক্ত প্রির কৃষ্ণ বাবহার। 
বুঝতে ভে আমা সভার নাহি অধিকার ॥৮ 

প্রভৃষ শীমুখেব এই গ্রণংসা বাঁকোব পৰ আমাদের আব কি বলবার 

আছে। ইহার পব যন, শেষে সোদন আসিল, তখন তিনি নিঃ সম্বল-- 
আপনার ঝালস্ত লিভ-ভন কে নিকঠে ছিল না। নি্জন বৃক্ষতলে শয়ন, 
কেবল এবটা ভন্ত শিলাব মেবাধিকাব পাইগা ছিলেন, সেই ধরিষ্যটা-_ 
আমার্দের বু পরবিচিত ক্ষশ্বব পুরী |. 


ঈশ্বর পুণী অতি সঙ্গংর্পূনে ভাহাথ রোগাক্রান্ত গুবব সে৭' করিতে চেন। 


এ 


ছিধ! শু চিত শত সুহীধ গবিদ্বাপ বনিয়। তাভাকে সুস্থ করি 5 প্রয়াস 


পাইভেছেন। এই ঈখরু পুনা ভাকিতে বাকস্ত কিংবা বৈদ্ু। অনেকে 
ইহাকে কারন্ত বলিহাই বিবেচনা কবেন। পুর্বানবাস হালিসহবেব একাংশ 


কুমার হটে। 
মাঁধবেন্দ্র এহ দয়াল শিষ্যুটীব দেল পে খয়। যুদ্ধ হইয়াছেন এবং শ্রীকৃষ্ণের 
করুণ! শ্মরূণ কিয়া সুন্থবে শ্বাগ কৃত এহ শ্রাকটা গাঠ করিয়া, তাহার অনন্ত 
বিরহ বাখা জ্ঞ'পন কাধতেছে স১- 
অপ দানদঘাদনাথ ভে আগলানাথ কদাণলোকাসে | 
জপয়ং হদলোককাভিপহ পয়িত ভাম্যা ৩ কিং করোমাহম্‌৮ 
তিনি বীধা ভাঁবে বলতেছেন, হেনাথি, দীনজণেৰ দুঃখে ভোমার কোমণ 
হায় দ্রবীতৃত হয়) ভে গ্রিয়ে। আনার আয় তোমাপ অপশন জনিত" দুঃখে 
কাতর হইয়া তোমাকে ই ৩স্ততঃ অন্বেষণ 'কখিয়া বেডাইতেছে, আম কি করি? 
'হে মথুরানাথ। আমি তোমাকে কবে দেথিব ?” 
প্রীন কবিরাজ গোস্বামী এই শ্লোকটার এইরূপ প্রশংসা করিয়াছেন, 
“ঘধিতে ঘষিতে যেছে মলয়জ সার। 
গন্ধ বাঢ়ে--ঠৈছে এই শ্রোকের বিচার ॥ 
রত্বগণ মধ্যে যৈছে কৌস্ভ মণি। 
রস কাব্য মধ্যে তৈছে এই শ্লোকগণি ॥ 


জপৃহিপরিশ ও-পৌধণ  প্রীপাদ মাধবেজ্্র পুরী ৯৫. 


এই.ক্লোক কহিয়াছেন রাধা ঠাকুরাণী। 

তার কৃপায় স্কুরিয়াছে মাধবেন্ত্র বাণী ॥ 

কিবা গৌবচন্দ্র ইহ! করে আস্বাদন । 

ইহা আস্বাণিতে আর নাঠি চৌঠ। জন ॥ 

শেষকখলে এক শ্লোক পড়িতে পড়িতে 

সিদ্ধিপ্রাপ্ত হৈল পুধ'র শ্লোক মতিতে 
এই শ্লোবটী ভ্রীন শিশির বাবু এইজপ বিচার করিয়াছেন -- 

“আচ্ছা, তিনি যে এই আবন্থান গডিবা, কুঞ্চকে দয়াময় বলিয়া আদর 
করিতিছিলেন তিনি কি শ্রীভগবানকে ধিদ্রপ কবিতেছিলেন? অবশ্য তাহা 
কখন নয়। তবে তিনি বোগে অভিভূত হইয়া নিঃনভায় বুক্ষতলে পড়িয়া 
যে যন্বণ পাইতেছিগেন, তাহার চধোপ এদন বিছু ছিল যে, তাহাতে তাহার 
হৃদয় কষ্চের প্রত 'অঠাগ্ত কৃতদ্ঞ ভহতেছিপ] আঅছিভার, নতুবা হীমছৈত 
আচার্দা সমস্থ ভগ খুভয়। ভাঠাকে কআআন্ছ ম্পন করবেন কেন খই 
মাধপেন্দ পুপীব, অমাণের গায় জামানত ভীবের বিল্যেনার, খব সমুদ্ধিশালী 
হওয়া উচিত ছিপ, তীভাঁব হ্থুতন দোক অনুগঠ থ'কিবে ব্রা! মহারাজগণ 
তাহার আজ্ঞান্ণগী হইছে হতাপি।  শ্বকৃঞেক ন্শাবে তিনি ইভাব কিছুই 
পাইলেন না, তবে পাইলেন কি, না কোণ, বৃক্ষ হল», কা'ব একটী জল পাত্র 
ও কৃপালু £কটী শিষোর সেবা! তবু হিনি আসন্দে ॥ গু গর ভইয়া তাহার 
সধুদস্স শন্দণা ভূপয়। খ্ৃভাকাঁলে বালতেছেন যে, “ভে দীনদয়ার্নাথ ইহার 
তাত্প 717৯? শুধু ভাভাও নয়) ভিনিযে মুত্াকালে অন্দেষ যন্নার মধ্যে 
প্রীরুঝচ,ক দন্দয়ার্রনাগ বলিয়া অদদর বপিতেছিলেন, ভুমি সিংখাসনে বসিয়া, 
শত সভন “লাক দ্বারা সেবিত হইয়াও, মত! সুতেক মময়ও তাহা বলিতে 
পারনা। কেন? হনাব একমত এই উত্তব সন্ত যে, ভোমাব সিংহাসন ও 
দাস দাসী দ্বারা যে সুখ, ভাহা অপেক্ষা আনক গুণ -অগ জাতীর সুখ মাদবেন্ত্রর 
ছিলল। নতুব। তিনি মুহ্যকাণে রোগ বন্ণাব মধ্যে থাকিয়া একথ। বলিতে 
পারিতেন না। ইভাতে এই সিদ্ধান্ত হইতেছে ফে, জীম্গবান ভাঁবস্ত সামগ্রী, 
ও কাহার ভক্তগণও এই জাবের বাক্গাবে সার্থক “বাক কিনি অর্থাৎ বিক্রয় 
ক্রয় কিয়! থাকেন। 

আবার দেখুন, মাধবেন, “তে পীন্দয়াদলাথ ? আমি তোমাকে ন। 
দেখিয়া ছুখ পাইতেছি | দ্বগিয়! কান্দিতে কানিতে প্রাণ ত্যাগ করিলেন | 
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ঃ বিরত 
সামান্ত জীবে মৃত্যুকালে যাহা বলে যথা "আমার গ! অলিতেছে কি উপরে 
যন্ত্রণ। হইতেছে? কি অঙ্গ অবশ হইতেছে, আমাব প্রা গেল” ইত্যাদি, ইহা 
একবারও বলিলেন না, ইহাতে শ্রীকৃষ্খ কি করিলেন? 

ফোন কোন পর্ডিত লোকে বলেন স্যষ্ি প্রক্রিচ। আপনি হয়। অর্থাৎ 
নিঃসর্গই নমন্ত স্টি করিয়া থাকেন, শ্রীভগখান বল্য়া আর কোন পৃথক বস্ত 
নাই যেহেতু তাহার ইহাও বলেন যে স্বভাবের সৃষ্টিতে জটীলতা নাই যথাঃ 
স্বভাব যেমন অভাঁব দিয়াছেন তেমনি অভাব দুব করিবার বস্ত দিয়াছেন, 
যেমন পিপাসা দিক্াছেন তেমন জল দিয়াছেন। যেমন ক্ষুধা-দিয়াছেন তেমনি 
অন্ন দিয়াছেন । ন্বভাবই যদি সৃষ্টি কিয়া থাকেন, আর সে স্থাষ্টির যদি ভূল 
না থাকে তবে আমি কখনও যিব, কি “কৃষ্ণ দরশণ দাও নতুবা প্রাণে মরিব, 
এ সমুদয় ভীব তিনি কেন দান? আমি মখব, অর্থ ৎ একেবারে বিলুপ্ত 
হইয়া যাইব, জীবে ইভা ভাবিতে পাঁরে না। যদি স্বভাবেব স্থষ্টিতে জ্টীলত! ন! 
থাকে, তবে ইহার দ্বারা ইহাই প্রমাণীকৃত হইবে থে, জীব বিলুপ্ত হইবে না। 
শ্ীভগবাদ্কপ বস্থ যদ না থাক্তন, ভাবে স্বভাব জীবকে ঈখরের ভাব 
মনে আমিতে দিতেন না। যদ শ্রীকষ্চকে পাহবার সগ্ভাবনা শা থাকিত 
তবে স্ব-ভাব কৃষ্ণের প্রতি লোভ দিতেন লা। স্বভাব লোভ 'দবেন, লোভের 
বস্ত দিবেন না, ইহা ভইতে পারে না। 

*এই যে, মাধবেন্্র পুরী “কৃষ্ণ । দেখা দাঁও, প্রাণ যার, বলিতে বলিতে 
প্রাণত্যাগ করিলেন, স্বভাবেব স্ষ্টিতে যণ্ধ ভুল না থাকে, তবে কৃষ্ণ তথন কি 
করলেন? কুচ তখন কি কবলেন বলতেছ। এষত অবস্থায় কৃঝ কি 
করিবেন, তাহা সংগারনূপ গ্রন্থে স্বভাব লিয়া রাখক়াছেন। যখন গো 
বৎস হাম্ব] রবে ডাকিতে খাতে, তখন তাহার দু্বর্ভী জননী সেই ডাক 
ুনবামাত্র হাম্বা বলিয়া উত্তর দিয়া দৌডিয়া আইসে। যেমন মাধবেঙ্্ 
পক দর্শন দাও, প্রাণ যায়” বলিয়া প্রাণভ্যাগ ক'বলেন, অর কৃষ্ণ “এই যে 
ধ্আমি” বলিয়া তাহাকে দর্শন দিলেন । স্বভাব পরক্ষে ইহ! প্রমাণ করিতেছেন । 
ইহ! বধ না হয়, তবে সমুদায় মিথ্যা, তাহার খড় তুপ ।* 

মৃহ্যুকালে মাধবেজ্জ তাহার সমস্ত প্রেম, ভক্তি, শিষ্য ঈশ্বর পুরীকে অর্পণ 
'রুরিয়া যান। এই (প্রম-ধনে ধনী হই ঈশ্বর পুবী একজন অপূর্বব ভক্ত 
হইতে পারিয়াছিলেন! 

পুরে বলিতে ছিলাম, শ্ীগৌরাঙ ক্ষীরচোরা গোপীনাথের মন্দিরে বলিয়া 








আপ্রহীয়ব ও সী]: জীপা দাধবেন্দ্র পুরী ৯৭ 
ভক্তগখকে মাথবেক্ে চরিক্র-স্ধ। আশ্বীদন করাইতেছিলেন এবং পুরীর" 
সেই বিখ্যাত শ্লোকটী পাঠ করিলেন যথ।,-- 
এত হি পড়ে প্রভূ তার কৃত শ্লোক । 
যেই শ্লোক-চন্দ্রে জগৎ করিয়াছে আলোক ॥ 
ক ঙী ঞঁ ক 
এই ক্নোক পড়িতে প্রভূ হইল। মুচ্ছিত। 
প্রেমেতে বিবশ হঞা পড়িল! ভূমিত ॥ 
আস্তে বান্তে কোলে করি নিল নিতানন্ন 
+ক্রন্দন করিয়া তবে উঠে গৌরচন্দ্র ॥ 
প্রেমোন্সাদ হৈল-_-উঠি ইঠ উতি ধায়। 
হুঙ্কার করয়ে হাসে নাচে কাদে গায় ॥ 
তয় দীন অগ্ি দান” বোলে বারেবার | 
কঞ্জে ন নি€স্থবে বানী বনে অশ্রধার ॥ 
কল্প স্বেদ পুলকাদি স্তন্ত বৈবর্ণ্য। 
নির্বেদ বিষাদ ভাড়া গর্ধর হষ দৈন্ ॥ 
এই শ্লোকে উত্বাডিল প্রেমেব কপাট । 
গোপীনাথ সেবক দেখে প্রতুব প্রেমনাট ॥ 
লোকের স্ংঘটু দেখি গ্রভুব বাহ্‌ হৈল। 
--চবিতাঁমূত। 
অতএব এই মাঁধবেন্র যে আমাদের গৌর ভক্তমণ্ডলীর কত আদরণীর়, 
তাহ! আর বলিতে হইবে না। এই মাধবেন্দ্র-আবাধন! তিথি উপলক্ষে আমা- 
দের গৌর আন! গোসাঞ্িটা তাহার সর্ধ।ন দরিদ্র নারাঘণদিগের সেবার জন্ত 
নিক্ষেপ করিতেন । শ্রম ন্দাবন দাস মহাশয়ের বর্ণনা হইতে আমরা, তাহার 
এই তিথি আরাধনা! উৎসবের এক বংসবকাঁর বিবরণ, প্রিপ্নতম পাঠকগণকে 
উপহার দিয়া, আনন্দ লাভ করিব বাঁসনা করিয়াছি। 
মহাপ্রভু তখন নীলাচল হইতে জগজ্জননী শচীদেবীকে দর্শন করিতে 
আসিয়া অধৈত-ভবনে অবস্থান করিতেছেন । এন সময়ে দৈবক্রমে সেই 
পুণা তিথি আসিয়া মিলিত হইল । অদ্বৈত প্রভূ আনন্দভয়ে ভাবি উৎসবের 
লন্ সঙ্জিত হইতে লাগিলেন। আর পারিষদগণ পরিবেষ্টিত শ্রীোগৌর হ্ন্মর, 


: সেই পবিত্র দিষঘপের আগমন দেখিয়া অতীব লী হইলেন । এদিকে সেই 
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তিথি পুজা করিবার জন্য অদ্বৈত প্রত, কত যে সজ্জা করিতে লাগিলেন তাহার 
হয়তবা নাই। নানাদিক হইতে নান! দ্রব্য আসিতেছে । মাধবেজ্ের উপর 
সকলেরই শ্রদ্ধাতক্তি ছিল। প্রত্যেকেই উৎসাহের সহিত এক এক কার্যের 
ভার লইলেন। যেমন, আই অর্থাৎ শচীমাতা রন্ধন কার্যের ভার লইলেন। 
আঞ্গ ত সব বৈষ্ণব পিমন্তিনীর! তাহাকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইলেন। 
নিত্যানন্দ গ্রভৃব আনন্দের লীমা নাই, তিনি বৈষ্ণব পুঙ্জিবার ভার নিলেন। 
অন্যান্ত সকলে, চন্দন ঘর্ষণ, মাল্য-গ্রস্থন, অল আনা, স্থান পরিস্কার করা, আগন্তক 
বৈষ্বগণের চরণ প্রক্ষালন করা, পতাক! বান্ধা, চাঁন্দোয়। টানান, ভাগ্ডায়ের 
জন্ঠ দ্রব্য সংগ্রহ কব! প্রভৃতি কার্য আপনাদের মধ্যে ভাঁগ করিয়া লইলেন। 
কেহ সঙ্কীর্ভন করিতেছেন, আনন্দে নৃত্য করিতেছেন, শঙ্খ ঘণ্ট। বাজাইতেছেন,. 
পুজার কার্যে বন্দোবস্ত করিয়া দিতেছেন সার কেহ বা তিথি পুজার আচার্য 
হইরাছেন। সফলেই পরমানন্দ রসে মগ্র। সকলেই নিজ ইচ্ছা মত কার্ষ্ে 
নিযুক্ত । চতুর্দীকে কেবল খা ৪ খ1৪, নও নাও ও হবি হবি ধ্বনি। বীর্তনা- 
নন্দে কাহারও বাহ মাত্র নাই। অদ্বৈত ভবন যেন শ্রীধাম বৈকুগের তুল্য 
বরণীয় হইয়াছে । আর আম'দের ভক্তের ভগবান -ঠিনি পবন সন্তোষে সঙ্জ। 
সম্তর দেখিয়া বেডাঁভতেহেন । দেখিতেছেন, ছুই চারিটা ত গুল পুণ ঘর রহিয়াছে । 
পর্বত প্রমাণ কাষ্ঠ সারি সারি পাজান আছে । পাঁচ ঘবে ঘট প্রভৃতি রন্ধনের, 
ত্রবা, দুই চারি ঘবে “মুদেগর বিগলি, স্তপীকৃত পানাবিধ বস্ত্র, প্রচুর পরিদাণ 
খোল! পাত, চারি খানি ঘর চিপিটকে পুণ, ৮হঅআ সহ কান্দি কদলী আর 
নারিকেল, গুয়া, গান, পটল, বাপ্তাকু, থোড়, জ লু, মানকচু, ইক্ষু, দধি, ছুগ্ধ, 
ক্ষীর, তৈল, লবণ, দ্বৃত প্রভৃতি কত যে আস্যাছে তাশার সীমা নাই। এই 
অমানুবী আয়োজন ও অনন্ত সম্ভার দেখিয়। গ্রভু আমাদের চম্তকৃত হইলেন । 
তিনি ঈষং হাপিয়া বলিতেছেন-এত সম্পত্তি মানুষের থাকিতে পারে না, 
বুঝিয়াছি আচাধ্য ঠাকুর প্বয়ং মহেশ। মহাপ্রভু হাম্ত ছলে অদ্বৈত তত্ব 
জগছ্বাসীকে জাঁনাইতেছেন 1-- 

পমন্ুষ্যের এতেক কি সম্পন্তি সম্তবে। 

এ দম্পন্তি সকল সম্ভবে মহাদেবে ॥ 

বুঝিনা আচার্য্য মহেশ অবতার । 

এইমত হাসি প্রতৃ বলে বার বার ॥ 

ছলে অদ্ধৈতৈর তত্ব মহাপ্রভু কয়।” চৈ: ভাঃ 


অগ্রহায়ণ ও পৌষ]. শ্ীপাদ মাধবেন্্র পুরী ১৯ 


'জ্ীমস্ৈত গ্রভূ যে মহাদেবের অৰতার একথা শ্রীটৈতন্য চন্দ্র অনেকবার 
ঈঙ্গিতে বলিয়াছেন। আর আজ পর্য্যস্ত তিনি বৈষুব জগতে মহেশ যোগ্য 
পুজাঁও পাইয়া আসিতেঙ্জেন। 

প্রভু তাহার এই বিরাট আয়োজন দেখিয়া বড়ই আনন্দিত হইয়াছেন। 
আচার্যের প্রভৃত প্রশংসা করিয়া সঙ্গীর্তন স্থানে ফিরিয়া আসিলেন।  প্রভূকে 
পাইয়া বীর্তনকারী ভক্তগণ পরমানন্দে গাহিতে লাগিল। কে কোন দিকে 
নাঁচিজেছে ও গাহিতেছে, কে কোন দিকে আনন্দে ছুটিয়া যাইতেছে, কে 
তাহার নির্ধীরণ করিবে। অনন্ত ভক্তগণ-কণ্ নিঃস্যত হরি হরি ধ্র্নতে দিক 
সমূহ মুখরিত হইতেছে। বৈষ্ণবগণের শ্রীমঙ্গ মালা চন্দনে ভূষিত, ভক্তিতে 
কে বড় আর কে ছোট তাহা জানিবার উপায় নাত! প্রনৃকে বেষ্টন করিয়া 
সকলে কীর্তন করুতেছেন। গগন ভেদিয়া হরি হরি ধ্বর্ন উঠিতেছে, আবাল 
বৃদ্ধ বনিভার কর্ণে সে ধ্বনি পশিয়া ভধা ধারার অষ্ট করিতেছে) মভাম্ত প্রেম 
স্থথময়' নিত্যানন্দ বাল্য ভাঁবে নাচিতেছেন। ঘেউ হুখকর দৃষ্তে বিহ্বল ইং] 
আচার্ধা প্রভু ও অনেক নাঁচিলেন। তাহার পৰ ভরিদাস ঠাকুর নাচিলেন। 
সে এক মধুব ব্যাপার। সর্বণেষে মহা প্রভু শ্রীগৌর নুন্দর অতি অশেষ 
বিশেষে নৃন্য করিলেন। প্রথমে সর্ব পরিষদগণেব নুভ্য দেখিলেন তাহার 
পর আপনি আবাঁর সকলকেই লইয়া নাচিতেহেন। সকলেব মধো তিনি-সে 
এক সুন্দর শোভ। হইয়াছে । 

এইবূপে আনন্দাবেশে নৃতা করিয়া সাবাটী দিবস কাটিয়া গেল। প্রন 
তখন ভক্তৃগঞ্জকে লইয়া বিশ্রাম করিতে বসিজেন। অবসর বুঝিয়া অ্ৈত 
গ্রভূ অনুমতি লইয়। ভোঁজনের স্থান করিলেন । তখন, 


বসিলেন মহীপ্রভূ করিতে ভোজন । 
মধ্যে প্রভু চতুর্দিকে সর্ব তক্তগণ ॥ 
চতুর্দিকে ভক্তগণ যেন তারাচয়। 
মধ্যে কোটি চন্ত্র যেন গ্রভুর উদয় ॥ 
দিব্য অন্ন বহুবিধ পিষ্টক ব্যজন। 
মাধবেন্ত্র আরাধনা! আইর রন্ধন ॥ 
মাধবপুরীর কথ! কহিয়া কহিয়া। 
ভোক্রন করেন প্রতু সর্ব ভক্ত লৈয়। | 





১০০ ভক্তি (১৯শবর্ধ রর্থ ৫ম সংখ্যা 





প্রভু বলে মাধবেন্ত্র আরাধনা তিথি। 
ভক্তি হয় গোবিনেে, ভোজন কৈলে ইথি ॥ 
চৈঃ ভাঃ 
আমাদের রঙ্গিয়। প্রত, এই মত নানা রঙ্গ করিতে করিতে ভোজন সমাঁধ! 

করিয়া আচমন করিলেন । তখন শ্রীঅদ্বৈত অতি সুগন্ধি চন্দন ও দিবা মাল্য 
আঁনিয়! ভক্তি ভরে মহ! অনুরাগে ঢু প্রভৃব নিকটে বসিলেন। প্রভু আপন 
হন্তে সেই সমস্ত মালা চন্দন ভক্তগণ মধ্যে ব্টন করিয়া দিলেন তাহারাও তায 
শ্রীতস্তের প্রসাদ লীভ করিয়। আনন্দে ভবি হরি ধবনি করিয়া উঠিলেন। আপনি 
শ্রীগৌর হরি ধাহার গ্রহে-_-সেই অদ্বৈতৈর ত আনন্দের অবধি নাই । প্রভু 
এদ্দিন যত রঙ্গ করিয়া ছিলেন--তীহার ভক্তগণকে যত আনন্দ পিয়া ছিলেন-- 
তাহা কে বর্ণনা করিবে । 

এক দিবসের ষত চৈতন্য বিাব | 

কোটি বৎসরে 9 কেহ নারে বর্ণিবার ॥ 

পক্ষী যেন আকাঁশেব অন্ত নাভি পায়। 

যতদূর শক্তি তদুর উডি যায় ॥ 

এই মত চৈতন্য যশের অন্ত নাই । 

তিহোষতদেন শক্তি তত মাত্র গাই ॥ 

এ সব কথার অন্তক্রম নাহি জানি । 

যেতে মতে চৈতন্যের যশ সে বাথানি। 

এ সকল পুণ্য কথা যে করে শ্রবণ। 

যেব! পড়ে শুনে মিলে কৃষ্ণ প্রেমধন ॥ 

“অনন্ ভন্কের কথা মভিমা অপাঁরশ। 

- আমরা সাধা মত সেই দেব তুলা মহাত্মার পুণ্য কথা আলোচন! করি, 
কৃতজ্ঞ চিন্তে তাহার চরণ কমলে কোটি কোটি প্রণিধাত পূর্বক সেই প্রেমার্্ 
মুর্তি মনোমান্দরে জাগ্রত রাখিয়৷ বিদায় গ্রহণ করিতেছি । 

দীন-__শ্োভোলাঁনাথ ঘোষ বর্ধ 


অগ্রহ্থায়ণ ও পৌষ ] মানুষ কে? ১০১ 


মানুষ কে? 


হে মাঁছুয দেহ-ধারি জীব! তৃমি আপনাকে মান্য বলিয়া অভিমান কর, 
কিন্ত এই অভিমানের বান্তকিক সার্থকতা আছে কিনা তাহা একবার ভাঁবিয়৷ 
দেখ কি? মানুষ কাহাকে ৰলে এবং ভোমাঁব সেই মানুষ বলিয়া পৰিচয় দিবার 
যোগ্যতা আছে কি না! ভ্রমেও তাহার আঃলাচনা কর কি? দৃষ্টিকে অন্তর্শখিন 
করিয়া তাহাতে মন্তধ্যত্বেব পরিচায়ক গুণ-সমষ্টি আছে কি না, কখনও তাহার 
অনুসন্ধান করিয়াছ কি? যদি তাহা না কবিয়া থাক, তাহা হইলে নিশ্চয় 
জানিও যে ভুমি নরাকারে পশুর অধম 3) কেনন! যে আহার নিদ্রাদিকে সার 
বিবেচনা করিয়া তুমি স্তসাবে বিডিরণ.কবিতেছু, পশ্তগণ তাহার আব্গে জনিত 
নখ তৌমা অপেক্ষা অনেক অধিক পবমাণে উপভোগ করে, অতএব পশুভোগ্য 
সুখের অংশাঁধিকাপী ভইয়। যি তুমি আপনাকে মান্ধ বলিনা মনে কর, তবে 
তাহা মনুষ্যের ছ্রাবেশ ধারণ করিলে৪ পচ 'পেক্ষ। আনেক নিষ্বপ্তরের জীব, 
যেহেতু পশ্তর দোষগুলি তোমাতে পুনাত্রাযধু আছে, অথচ ভুমি তাভার গুণ 
গুলির অধিকারী নহ। তাঙ্গারা স্ভাবজগাত সংক্কাববলে আপন বাাধির ওষং 
চিনিয়। লইতে পাবে, আহার নিড্রাদির অভাবে ধৈর্যধারণ ও শীতোঞ্াাদি সহ 
করিতে পারে, পশুগণ অকপট ও কৃতজ্ঞ, কেননা ভাভারা। আপন স্ববপ লুকাইতে 








জানে না ও পালনকারি প্রভূল জন্য প্রাণধানে পশ্চাৎগদ ভয় না, কিন্তু হে 
মনুষ্য বেশধারিন্! তোমার এই সকল গুণ আছে কি? যদি না থাকে, 
তাহা হইলে তুমি কি পণ্ড অপেক্ষা অধম নহ? অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্য বুথ! 
অভিমানের মপীমর আব্ব্ণ্টিকে নরাহরা স্থিন ভাবে একবার আাজুপরীক্ষ। করিয়া 
দেখদেখি এ, ব্রহ্গাণ্ডের কোন্‌ অন্দকারময় স্তরে ভুণি বিচরণ করিতেছ, এবং 
কুসংস্কারের শৃঙ্খনে অংবনদ্ধ হইয়া তুমি ই বিচরণ স্থান 5ইচত ক্রমশঃ অধঃপতিত 
হইতেছ কি না? অশান্তি জনিত যাতনা উত্তরোত্তর ঘনীভূত হইয়। তোমার 
চিন্তকে আচ্ছন্ন করিতেছে কি না? মারচীকার উদ্দেশে ধাবিত মৃগের স্তায় 
সুখের আকাঙ্বায় ধাবমান হইয়াও দুঃখের ক্ষাঘাতে তুমি জর্জরিত হইতেছ 
কিনা? হায়! এই ছুঃখ ভবিষ্যৎ মহাবুঙ্গের বীজমাত্র, অতএব স্থির জানিও 
যে, যত অজ্ঞান--তত অন্ধকার ও যত অন্ধকার--তত দুঃখ । এই আধ্যাম্মিক 
অন্ধকার বড়ই ভীষণ, বাবহা রক অন্ধকার ইহার তুলনায় সমুদ্রের নিকট শিশির 
বিন্দুর তুল্য । দেহান্তে ইহা জীবাত্মাকে সহস্র বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া ব্ষিল 





১৯২ ভক্তি [১৯শ বর্চ ৪ বম সংখ্যা 
বাসনায় নরকানিলে নিক্ষেপ করে হায় সে যাতন! বড়ই ভয়ানক, দহামাঁন জীবা- 
আর সে আকুল ক্রন্দন বর্ণনাতীত 1 

হে ভ্রাতঃ! তোমাকে মিনতি কবি, ক্ষণেকের জন্ত মোহ-মদের পাজ্রটিকে 
তোমার সভৃষণ দৃষ্টির বাহিরে রাখিয়া আমার কার প্রার্থনায় কর্ণপাত কর, 
অহঙ্কারের দ'রটি “খুলিয়া অবিগ্ভার অন্ধকারময় গৃহ হইতে একবার বাহিরে 
আইস, বাহিরের জ্ঞানলোক একবার তোমার অন্তশ্ক্ষতে প্রতিফলিত হইলেই 
আমার কাতর বাক্য হদয়ঙ্গম হইবে, আমি যে দর্পণ খানি লইয়া ঈীড়াইয়া আছি 
তখন ক্ষণেকের ভন্য তাহাতে দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝিতে পারিবে যে, তোয়ার 
শ্বভাব তুন্দর সুখখান ক্ষত বিক্ষত ও কর্দমাক্ত হইয়া কিরূপ বিকৃত হইয়া 
গিয়াছে । চাহির়াদেখ দেবতা হইয়া! তুমি পিশাচের আকার ধারণ করিয়াছ 
এবং ইহাতে যে কেবগ তুমি নাজর সব্বনাশ করিতেছ তাহা নহে, আপনার 
নাক কাটর। পরের যাত্রারঙ্গ কারবার কারণ হইতেছে। তোমার বর্তমান স্বরূপ 
না জানিযা যাহারা তোমা জঙ্গ করিতেছে তাহাদের ও সব্ধনাশ করিতেছ, 
তোমাক কু প্রবুভ্তর সংঘঘধণ জনিত আঘাতে ভাহাদেরও আধাত্মিক দেহ ক্ষত 
বিক্ষত হইতেছে, নেশার ঘোরে কিছুক্ষণের জন্ট বেদনা অনুভব করিতে ন 
পারিলেও ভবিষ্যতে বিকলাঙ্গ হইয়া ংহ পরকঞ্চাল বাপী যাতনা ভোগ করিতে 
হইবে] তাই বলিতেছি যে এখন€ সাবধান 5৪, শ্ুহৃদের কথা এখনও শ্রবণ 
কর, যদি বন্তমান অপইপাতত অবস্থা হহতে উন্গীত হইতে চা, শান্তিরম পান 
করিক়া যন প্রকৃত আনন্দ ল।ভ করিবাপ আগ্রঠ থাকে, তবে মৌহমদের পাত্র 
দুরে নিক্ষেপ কব, অবিদ্ভা রাক্ষপীর অনিত্য বাসনাময় রঃ হইতে বাহির হইয়! 
আইস । অুন্তুভাপের দ্বারা অহঙ্কাবুকে আবদ্তি ক'নরা সাধু সঙ্গ কর, তাহাদের 
উপদেশ মতে তভৌমার মলিনতা ধৌত ও ক্ষন চিহ্নগু গা বণুপ্ত হ রা যাইবে এবং 
মেঘোনুক্ত শশধরের স্ায় তোমা» প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশিত হইয়া পড়িবে, তুমি 
যথার্থ মানুষ হইবে। 

মন ধাতুর অর্থ জ্ঞান, আহার বিহারাদিপ উপায় নির্ণয় রূপ বাবহারিক 
'জ্ঞানকে জ্ঞান বলে না, উহা অজ্ঞানের অন্তর্গত । যে আপনাকে ও আপনার 
স্টিকর্ভতীকে জানে, আপনার অনন্ত পরিণাম চিন্তা করিবার উপযোগী সুক্মদৃষ্ট 
এযাহার আছে, সেই ব্ক্তিকেই জ্ঞানী ও মানুষ শ্রেণীর অন্তঃগত বলিয়া জানিও। 
হে মুগ্ধ ভ্রাতঃ! সংসার তিন দিনের খেল! মাত্র, স্থির চিন্তে ভাবিয়! দেখ 
দেখি যে, তোমার বাল্যকাল হইতে বর্তমান কাল পর্য্যন্ত স্বপ্নের স্তায় চলিয়া 
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গিগাছে কি না? জল শোতের স্থায় বখসরগুলি যেন প্রত্যহ চলিকা যাইতেছে 
এবং তোমার জীবন এইরূপ কর়ট। বৎসরের সমষ্টিমাত্র । আবার কলাই তৌমার 
কালের ভেরি বাঞ্জিয়! উঠিতে পারে, ফলত তোমার ক্ষণস্থায়ী জীবনের কয়টদিন 
ষখন কাঁলের গর্ভে বিলীন হুইয়া শেষদিন উপস্থিত হইবে, মৃত্যুর অন্ধকাঁরময় 
কর।ল ব্দন-গহ্বরের অন্তঃগত হইয়া ৰখন আর্তনাদ করিবে, তখন মহাভঙ্গে 
আকুল হয়! দেখিবে যে তুমি কত নিয়ন্তরে পতিত হইয়াছ। আরও দেখিতে 
পাইবে যেন যাতনা সকল পুঞ্সীভূত হইয়া! তোগাকে গ্রাস করিতে আসিতেছে । 
ভীষণ অন্ধকার! রক্ষা করিবার কেহ নাই, যে প্রকৃত রক্ষক সময় থাকিতে 
তাঁহাকে জানিবর ব। চিনিবার চেষ্টা কর নাই, কাজেই তখন তাঁহাকে মনেও 
আঁনিতে পাঁরিধে না অথচ যাহাদেব সুখ চ'হিয। এই বিলন ভ্রম করিয়াছ সংসারের 
তারণায় আকুল প্রাণে তাহাদেবই ডাকিবে, কিন্তু হা॥! সাড়া পাইবে না, 
তোমার পিপাসাশ্ুস্ক কণ্ঠে শান্তিবস প্রদান করিতে কেহই অগ্রদর হইবে না) 
কেননা তাঁহারাও যে আপন আপন কর্ম শুঙ্খলে বদ্ধ, আপনার জালায় স্বস্তির, 
কে সাড়া দিবে! 

তাই বলিতেছি যে, সমর থাকি গাবধান হও), সংসার পথে চলিবার 
উপযোগী জ্ঞানলাভ র, মোক্ষলঙ্গ্যে ভে'গের পদে অগ্রনর 5০, প্রকৃত আত্মীয় 
ও বাঞ্ধখকে নিয় লও) ফিল আত্ম বা ভগবানের দিকে অগ্রসর কিয়! 
দেন ভিনিই আঁয্রীর, আর গিনি বঞ্ধন মুক্তির কারণ ভন [নিই বান্ধব, সঙয় 
থাকিতে ইহাদের সহিত পাপচিত ভইলে ইহার।ই মধ্যব্র্ভী হইয়া তোমার প্রত 
রক্ষক ও আপন ভহতেও আপন সেই £গ্রমময় আ্ীভগব নকে চিনাহয়! দিবেন) 
তুমি নির্ভর ও কৃতার্থ হইবে, নচেও ভ্রমবশে যাহাদের আপন ভাবিতেছ, যাহাঁদের 
মুখ চাহিয়া ক্সাপনাকে ভুলিসাছ, এবং যাহাদের জগ্ত আপন মঙ্গল ঘট পদদলিত 
করিত্রেছ, নিশ্চয় জানিও যে "ভাবা কেবল ডুখাতে পাবে পালথালরে 

বলিতেছি না যে তুমি সংদার ভাগ কর,তবে অ'মাব বাঁলবার উদ্দেম্ত এই ষে, 
জ্ঞানগাত পুর্বক আসক্তিকে ভগবনুখীন করিয়া প্ররূত মনুষ্যরূপে সংসার পথে 
আগ্রর হও এবং যাহাদের লইয়া সংস'র করিতেছ তাহাদিগকে উন্নত করিবার 
চে্ট! কর, যদি তাহারা দুরদৃষ্ট বশতঃ তোমার মতানুষাক়্ী না চলে, তবে 
আপনার ম্বরূশ জ্ঞান-অব্যাহত রাখিয়া তাহাদের সহিত ব্যবহার কর, 
তাহা হইলে মন্ত্র জানিয়া সাপ খেলাইলে যেমন দংশন ভয় খাকে না, সেইরূপ 
তাছার। তোমার কোন অনিষ্ট করিতে পারিবে না। ভাব ও বাবহার ভেদেও 


১৩৪ ভল্ভি [১৯শ বর্ষ, ৪খ হম সংখ্যা 





প্রাকৃত ভোগই জীবের বন্ধন ব! মুক্তির কারণ হয় জানিও, চতুর মক্ষিক! যেমন 
আপলার পাখা ছুইটী সাবধানে রাখিয়া দুর হইতে শুড় বাড়াইয়া মধুপান করে 
ও পেট ভরিলেই উড়িয়া যায় সেইরূপ যদি তুমি জ্ঞান ও ভক্তিকে অব্যাহত 
রাখিয়া! প্রাকৃত ভোগ তৃষ্ণা নিবৃত্ত কর, তাশা হইলে ভোগ তোমার বন্ধনের 
শৃর্রল স্বরূপ ন1 হইয়। তৃপ্রিদান ও প্রারববক্ষয় করিয়া বন্ধন মুক্তির কারণ হইবে; 
কেননা যে জঙ্গে ডুবাইয়া মারে, বাবহার ভেদে তাহাই আবার তৃষ্ণা নিবৃত্তির 
কারণ হয়। 

বর্তমান সময়ে পরলোকতত্ব ল্টয়া! পাশ্চাত্য দেশের মনীষিগণ একা গ্রভাবে 
আলোচন| করিতেছেন, উী'হারা যে নকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়।ছেন তাহ 
সত্যপুর্ণ, সুতরাং হিন্দুশাস্ত্রে কল্পনা গ্রস্ত বজিয়া উঠ! উডাইয়া দিবার সময় 
আর নাই, যে কান নানি হচ্ছ! করিল সেই সকব্‌ পরীশ্ষার ফলাফল অবগত 
হইতে পারেন, মৃতু পথগাবী অজ্ঞানী পাপাতআ্বার্র তীব্ণ যাতনা, বাসনা মলিন 
কঞ্িদিগের অণান্তিম্য় অন্তশাপ ও জীবন পথগামী জ্ঞানী সাধকগণের অপ্রারকৃত 
আনন্দের মধুময় উচ্ছাস অবগত হইল লক্ষ্যহীন ও লাস্থ জদয়ের গতি পরিবপ্তিত 
হইরা যায়, ভীবন সমস্তার মীমাংস' ও অধাম্ম তবে দ্বার উদ্ধাটন করিবার 
জন্য প্রাণ আকুল হইয়' উঠে, ফলে যেখানে আকুলতা সেইখানেই সাফল্য। 
আপনার ভবিষ্যত উজ্জ্বল ও আনন্দমম করিবার হয হৃদয়ে আকুল পিপাসাঁর 
উদয় হইলেই তাঁহার লক্ষা ভগবন্থুখী হইয়া পডে ও তাঁর গতি মৃত্যুর অন্ধকার- 
ময় পথ হইতে ক্রমশঃ পরিবন্তিত হইয়া জীবনের জেোতীক্দয় পথে চালিত হয়| 

অনেকে মনে করেন যে দেহত্যাগ করিলেই মুত্যু হয়, কিন্তু তাহ ভ্রম মাত্র, 
মৃত্য শব্দের অথ ঢ[অধোগতি, এবং অজ্ঞানী পাপাত্মাণের জন্তই এই যন্ত্রণাময় 
বিধান, ধাহার! জ্ঞানী ও সাধন শক্ত সম্পর, ভাভার। ছিন্নপাদুকার শ্যায় উল্লাসিত 
প্রাণে দেহত্যাঁগ করিয়! জীবনের পথে উদ্ধগতি লাঁভ করেন ও ক্রমে স্বন্ধপ 
চৈতগন্ভের আনন্দময় স্তরে উপনীত হইয়া কৃতার্থ হন। 

ক্রমশঃ 
শ্রীহরেন্জনাথ মুখোপাধ্যায় । 
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গৌর-বিরছে 
(১) 
প্রাণ গৌর হে। 
( আমার) পরাণ কাদে কেন তোমার তারে। 
নাম কবিদল কেন নয়ন ঝরে ॥ 
কে তুমি আমার হও, বল নাথ । বলে দা, 
কি করে আপন কাব লই তোমারে । 
(সুধু) কীাদিলে কি পাওয়া যাঁয়, দেখা তব গোবাবায় 
ইনার বিচার বল দেবে কে কবে। 
প্রাণ কাদ কেন তোমার তার॥ 
28: 


নাথ ভে। 
কা দে শেমাঁয় মন কেমন বে কছে। 


সুবতির পানে টাহি নয়ন ঝরে ॥ 

(কবরূপ এনূপ ভব, কি মাধুরী নব নব, 
সুঠাম দাঁড়াযে আছ ক প্রেম ভরে। 

দ্রই বা উদ্বে করি, বলিতেছ হরি হরি 
রয়েছি হোরয়ে রূপ জীবনে মরে" | 
না দেখে তোমায় মন কেমন যে করে।॥ 

(৬ 

কি ফাদে ফেলিলে নাথ । মরি কাদিয়। 
তব নামে নাচে মোর হৃদি-নদীয়! ॥ 

যে দিকে ফিরাই আখি নদীয়! মাধুরী দেখি 
পুলকে শিহরে তন্থ রূপ হেরিয়ী। 

যে কাজ করিতে চাই তাহাতেই সখ পাই 
নাম তব সর্ব-সিদ্ধি ভর! অমিয়া । 
কি প্রেন শিথা'লে তুমি মরি কীদিয় ॥ 
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(৪) 
(তব) চরণের ধুলি আমি শিরে বান্ধিয়া। 
মন সুখে নাচি গাই তাথিয়! থিয়া ॥ 





কোন ছুখ নাই মোর তবে কেন আখি লোর, 
করিতেছে সদা মোর বুক ভাসিয়া | 
লোকে বলে গৌর হরি, ক্রি প্রেম ভকতি তরী, 


ইথে কিছু নাতি আন প্রাণ বধুয়া ) 
কবে তুমি দেখা দেবে বল পুলিস ॥ 
(৫ ) 
গৌর হে' 
কাদি যেন তব তার দিন রাতিয়।। 
এই ভিক্ষা দাও মোরে গুণনিধিয়া ॥ ূ 
কেঁদে কেঁদে মরে যাব, তব নাম না ছাড়িব, 
ডি যদি রেখে? কিস কেশে বাধিয্ 
যত দিন দেহ রবে, হ/গৌরাঙ্গ নাম লবে। 
তোমার চরণ দাসী ১রিদাসিয়া 
দাসী ঝলে মনে রেখ গ্চণজনিয়া। . 
/তরিদাস গোস্বামী 


সপ দার এলে সা 


মানব কে 


শ্ীভগবানের চৈতন্ত-বিভূি সর্ববাপী, জভরাৎ গুতা বা অজ্ঞানের অন্ধকার- 
ময় নিমতম স্তর হইতে চৈতন্টের উদ হম শর পর্যান্থ বাপু হইলেও এই ব্যাপ্তির 
প্রকাশ ভেদ আছে, স্্যালোক ঘেমন বিভিন্ন স্তরে খিঠিন্নকূপে প্রকাশ পাইলেও 
আধার ষে স্তরের অনুযায়ী হয় সেই স্তরের জ্যোতী তাহাতে প্রতিফলিত হু 
অর্থাৎ কৃপ, গৃহ দর্পণ ও আতম প্রস্তর প্রভৃতি বিভিন্ন আধার ভেদে প্রকাশ 
ভেদ হয় ফলতঃ আধার যত নিশ্মল হইবে, ততই উদ্ধ্তরের চৈতত্ত তাহাতে 
জ্ঞান স্বরূপে প্রতিফলিত হইবে, আতস প্রস্তরে হুর্ধ্যালোক পতিত, হইয়া 
কেজীভুত হইলে যেমন বযমগুযোর সন্নিহিত অগিময় জ্যোতী মুন মধ 


এনিনিররাদ ০ বি 
(মাধ ও.ফাষ্ঠীন ] মানুষ কে? ১০৭ 


স্পা সপিপপাটপিশপী শিপ পিীশিপিপীশিপপীশীশী 
নিকটবর্তী হয় সেইরূপ সাধকের হৃদয়াধার সর্বোর্ধ স্তরস্থ চৈতগ্ভের উপযোগী, 
হইলে তিনি ভতক্ষণীত ভগবন্দর্শন পূর্বক মায়াতীত শিবত্বের অধিকারী হন এবং 
এই জন্তই শ্রীভগবান বহুদূরে অপিচ অতি নিকটে । 
এই ব্রন্মাণ্ড সগুম স্তরে বিভল্ত আবার প্রতোক স্তরের কতক গুলি বিভাগ 
ও উপবিভাগ মাছে, দেহত্যাগের সময়ে জীবের মনে যে স্তরের ভাব প্রবল 
হয়, দেহাস্কে ভূব ওন্বঃ লোকে দুস্কতি ও সুকৃতি জনিত কর্মফল ভোগ শেষ 
হইলে পুনক্সায় ভূলোকে আপিয়া সেই স্তরের উপযোগী দেহ ধারণ করে, এই 
জন্যই গীতায়--শ্রীভগবান বলিয়াছেন _ 
ধংযং বাপি ম্মবন্‌ ভাবং ত্যজতান্তে কলেব্র”। 
তং ভামখৈতি কৌন্তেয় সদা তণ্ভাবভাবি তঃ | 
অর্থাৎ তে কৌন্তেয় ! যে বে ভাব লইমা দেহতাযাগ করে সে সেই ভাঁবানুযারী 
গতি প্রাপ্ত হয়। 
এইস্থানে একটি কথা ন' বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না, দগ্ধোদর পুরণের 
জন্য জীবহিংসাঁর আধিক্য যত হইতেছে, পপ্চভাবাপর উনিও ততই বুদ্ধি 
হইতেছে, কেননা পৈশাচিক ভাবের গ্রারোচনার মানব যে সমগকে পঙ্গাদি বধ 
করে, প্র পশুগণ সেই সমরে ম'নবেব দুখ চাহিয়া প্রাণভাগ কবায় পবজন্ে 
মানবের পরিচ্ছদ পরিধান করিলে পশুর হৃদয় লইর। টু হয়, গ্রতরাং সেই 
সকল নিশ্নস্তরের জীবের নিকট মানবীম্ম ভাবের প্রতাশা করা বিড়ম্বনা মাত্র, 
ষ্দিও উচ্চতা সকল প্রচ্ভোক জীবের চিত্তাধারে নও নিভিত থাকে, 
কিন্ত সংসঙ্গরূপ মুত্তিকাব স'ধোগ না হইলে উহা অস্কুরিত হইবে পিকপে 2 
কিন্ত হায়। সর্গ যেমন আলোকের নিকট যাইতে না পারিয়া দূব হইতে বৃথ। 
গর্জন করে, সেইবপ ভাহারাও সাধুগণের নিকটগ্ক হইতে পাবেনা, অথচ আপন 
হীন স্বভাবের প্ররোচনায় দূর হহতে বৃথা চীৎকার কলে সতের সহিত খলের 
চিরশক্রুতা ) সাধুগণ তাহাদের কোন শরনিষ্ট না করিলেও তাহারা অহেতুক 
শত্রুতা করিয়া একটু যাতনা-গভ আরাম বোধ করে) কিন ধুঠের দ্বারা কিছু- 
ক্ষণের জন্ত আকাশকে মলিন দেখাইলেও উহা শত চেষ্টা কাঁরয়া যেমন 
এআকাশের গায়ে দাগ লাঁগাইতে, পারে না, পরস্থ বাঁযুর দ্বাবা তাড়িত হইয় 
পরিশেষে বঙজাগির দ্বারা দহামান হয়, সেইরূপ মুড্গণ সাধুগণের ভাব বুঝিতে 
সা পারিয়। কেবল বাহক কার্ধা দৃষ্টে নিন্দা করে ও সাধারণের চক্ষে তাহাদিগকে 
হীন করিবার বৃথা চেষ্টা পায়, ফলে তাহারাই অশান্তির' দ্বারা তাড়িত হইয়া পরি- 
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শেষে নরকামিতে দগ্ধ হয় কিন্ত দুর্কদ্ধির এই্প বিষময় ফলভোঁগ করিলে 
কার্ধ্য কারণের সম্বন্ধ বোধ না থাকায় তাহাদের চৈতন্য হয় না, দাধুগণও এক্সপ 
মুঢড় জীবকে আপন কার্ষের ভাব বুঝাইতে বুথা চেষ্টা করেন না, তাহার! লীপৰে 
আপন ভাবানুযায়ী পথে চলিয়। যাঁন। ভক্ত তুলসীদাঁস বলিয়াছেন £ - 
“হুক্তী চলে বাজার মে,কুত্তা ভূখে হাজার 
সাধু কা দ্রর্ভাব নাহি, যব নিন্দে সংসার |” 

গীবগণ অজ্ঞান জনিত কর্ম-মালিন্তের দ্বারা আপনচিত্তকে ধত আধরিত করে, 
ততই তাহার নিম্নগতি অনিবাধা হয়, জীব মাত্রেরই হৃদয়ে সদসৎ ভাবগুলি 
বীজব্দপে নিহিত থাকে এবং সঙ্গের দারা উহ অঙ্কুরিত হইয়। ফলবান হয়| 
সাধুগণ অসন্ভাব বৃদ্ধি করিয়া সন্ভাবগুলিকে আচ্ছন্ন করিয়! ফেলে কিন্তু শ্বর্ণকার 
যেমন সোহাঁগার ছারা স্বর্ণের মল বিনষ্ট করিয়া জলেব দ্বারা খ সোহাগাকে ও 
ধৌঁডু করিয়া ফেনে গেইরূপ সাধুগণ স্ছাবের ছারা অসভ্ভাবের বীজগুলিও জনন 
শক্তি ন্ট করিয়া চৈতচগগবসে উ সুভ্ভাবগুলিকে উবাইয়। শিব লাভি করে) 

মনের তিন রকম ভূমি, অজ্ঞান ভূমি, জ্ঞানভূমি ও চৈতন্য ভূমি। দেহাস্ত- 
সময়ে মন অজ্ঞান ভূমিতে অবস্থান করিলে মৃত্তাপথগামী হইয়া নরক যাতনা 
ভোগ কবে, জ্ঞান ভূমিতে অবস্থান কবিলে জীবন-পথে ক্রম-মুক্তির আনন্দ 
ও চৈতন্ত ভূমিতে অবস্থান করিলে প্র্কতির অতীত ভইয় সদ্য মুক্তির পরমানন্দ 
লাভ করে । ভাবই মনের উন্নতি বা অবনতির কারণ । থারমমিটারের পারা, 
যেমন তাপ পাইলে উদ্ধে উঠে ও তাপের অভাবে নামিয়া পড়ে, সেইরধ, 
সপ্ভাবের তাঁপে মন উদ্বন্তরাভিমুখে উন্নীত ভয় এবং অসছ্থাবে নিয়স্তরে নামিয়! 
যাল্স, এই বঙ্গাণ্ডে চৈভন্তের যতগুপি স্তর আছে, ত্রঙ্গাণ্ডের মানচিত্র স্বরূপ 
জীবের দেহ ভাঞ্ডে ও ভাহা আছে, সাধনের দ্বারা ভাবস্ুলি যে পরিমাণে উদ্ধগামী 
হইবে, দেঠান্তে প্রঙ্গাণ্ডের সেষ্ঠ স্তর পর্যন্ত ভাতার গঠি অব্যাত গাঁকিবে। 
অতএব শাই উন্নত হইবার চেষ্টা কর, অজ্ঞানেধ কুঁভকে ক্ষণস্থায়া জীবনটাকে 
বুখা নষ্ট করিয়া অনস্ত যাঁতনার বীজবপন করিও না, মোঁহ-নিদ্রা হইতে জাগরিত 
হও, কাপুক্ণষের স্থায় প্রবুত্ির দাস হই 9 লা, বীরের গ্ঠান প্রবৃত্তির প্রভু হইগ্ক 
বিষয় ভোগ কর। নারিকেলের ছোঁব.ড়া খুলিয়া! জল খাওয়ার সায় রূপ রসামি: 
ব্ষিয়ের মধ্য হইতে চৈতগ্ক-রদ আহরণ কর, কম্মকে সগঙ্াবের ছ'চে চালিকা 
জীবন পথে অগ্রসর হও, তাহা হইলে শীস্রই ধর্মের বিমল আনন্দ উপলব্ধি কক্িতে: 
সক্ষম হইবে । শাস্ত্রে তিন সতা করিয়া বলিতেছেন-_ 


জীব উকিল: একি রি 





প্ধন্মান্ধি সুখং ধর্মাদি ম্থখং ধর্মীদ্ধি সুখং” | 


অনেকে কর্্মকে ধর্ম মনে করিয়া প্রবঞ্চিত হয়, উপায়কে উদ্দেশ্য মনে 
করু!য় আনন্দ লাভ করিতে পারে না। কর্ম্ম-উপাঁয় ও ধর্শ--উদ্দেষ্ঠ, অর্থো- 
পার্জনরূপ উপায়ের উদ্দেশ্ত ভোগ কবা, কন্ত উপাজ্জনকেই সউদ্দে মনে করিয়া 
ভোগ না করিলে যেমন কষ্টমাত্র সাব হয়, ভোগেব স্থখলা৬ করা যায় না সেইরূপ 
যে কর্দের দ্বারা ধম্মের বিমণ আনন্দ লাভ কব যায় না তাহা দুঃখ জনক অবর্ধ 
মাত্রঃ তাঁমসিক ও বাজদিক কন্মের দ্বাবা নিয় ৪ মধ্যগতি দাত্র ল'ভ ভয়) কিন্তু 
ছঃখময় অজ্ঞান ভূমি হইতে উন্নাত হওয়া যাঁর পা । ভাই বদিতেছি যে, সাধুসঙ্গের 
ছারা কম্মের স্বন্ধপ অবগত হত, একমাত্র সাঙীক বন্মহ ধশ্মমন্দিরে প্রবেশ 
কিবা সাপান এব জ্ঞান সেত মাশ্দরের দ্বাধ স্ববূপ। গীতার ভগবান 
বলিয়াছেন “যোগঃ কন্মন্থর কে।শলম্” 'অতএক প্রথমতঃ সাক করের তত্ব 
অব্গত হইয়। তদ্বীর। ভ্ঞানলাভ পুব্বক যখন ধশ্মেব উপলদ্ধি করিতে পারিবে 
এবং ভাবের সোপান অবলধ্ধন ববিয়া তৈতগের স্তপ্ব উন্নীত হহতে থাকিবে, 
তখন আব তয় থাকিবে না, নতানপ্দে হাদ়্ পৃথ ভইয়। যাইনে, সামাগ্ত অগ্নির 
দ্বারা যেমন একটা গ্রদেশ দ্ধ তয় সেহরুপ ধর্দ্েব এপলপ্ি অল্প পরিমাণে হইলেও 
উহা মহাভয় হইতে ত্রাণ করে হ»া ভগবদ্বাকা, গীভায় তাহার এই অভয় বাণী 
জঙ্গন্ত অক্ষরে পিখি৩ আছে, ৩ন বাঁপয়াছেন-- 


'স্বললমপান্ত ধন্মস্ত পায়তে মহতী উক্লাত” | 


পাঠকগণ । ধর্ম ও কম্মেব ৩ মল ও চৈঠন্টের সংযোগ বহ্ম্য বিশদ তাবে 
বুঝাইবাব ইচ্ছা।ছল কিন্ত প্রব্ধ দীঘ ভহয়া পডিয়াছে দেখনা এই স্থানেই ক্ষান্ত 
হইলাম। অবশেষ পাঠকগণের নিকট আমার নিতেদন যে, তাহারা যেন মধ্যে 
মধ্যে এহ গ্রবস্কতী পাঠ কেন, নিল্বোর্থ ভাবে প্রহাৰ ৪ বাধযকাঁবিত। শক্কি 
অসীম, সেই জন্যই শগবত প্রেরণার কেবণ লোকহিতের জন্য ইহ প্রচাঁৰ কর। 
হইল, পাঠে যদি পাঠকের হদয়ে সপ্তাবের বীজ সঞ্চার হইয়া একজনেরও চিত্ত 
ভগবন্ুখীন হয় তাহ! হহলেও আম কৃতীর্থ হইব। 


শ্ীহরেক্্রনাথ মুখোপাধ্যায় 


পিট রর ওনারা 





১১৪ ভক্তি [১৯শরষ, ৬ভ্ত ৭ম সংখ্যা, 


শ্রীশ্রীঈশ্বরতত্ 


(অখগ্াকারতত্ত) 


পুফবিণীতে একটি টিন ফে'ছাদেই দেখিতে পাইবেন যে যেখানে সেই টিলটি 
পড়ে প্রথমে তাহাব চতত্দিকে একটি বৃভাকাব শতুপঙ্গ উৎপন্ন ভয়, তারপর এ 
তরঙ্গের চাবিপাশে আব একটি বুহওবৰ বুন্তাকাব বঙ্গ উঠে পুনবায় সেই দ্বিতীয় 
তরঙ্গে চারপাশে হৃভীয় তরঙ্গ, ততায় তব'লব চাণ্বধাবে চতুর্থতরঙ্গ ইত্যাদি 
ক্রযষে বছু নহু বাঁচিমাপা সঙ্জাত ভইমা শেষে তবঙ্গের আঘাত যতই স্বল্প হউক না 





--তীব ভূমিকে স্পর্শ কবে। 

রি বন্মাবণী5 ঠিক ইন্দপে পবস্পব সংশ্রিট হু একেব গরু এক ক্রমে 
অনস্তকন্ম উদ্ভত হয পশলা শন বশ্গুর সমুদ, অভাত হ বন্মান যুগের 
মানবেচ্ছ! বেন পাভাস। সেই ইজ্ছাতিত যোগে কন্মের উন্মিগালা সদাই জগতাবে 
গ্রবতনান পহিয়াছে কোন কমই স্সতন্থ ব। পরথক নভে । শুঙ্জলের গ্ঠায় এবটি 
আর একটিন সহিত দন্ত আছে স্ৃতবাণ কতিক গুন কন্ম প্রতাক্ষ বা দৃষ্ট 
আর কতক গুদ পলো বা অদষ্টি এহ পবোন্দ লি অদষ্ট নাম আশুহিত হয়। 

জীবগণএ কপ পরুল্পব সণনষ্ট ৪ াপেস পলস্পর পুথক প্রতীয়মান 
ভয় বটে বসত কিঙু পথক নয় তে অনিগ্নাহিথ একপাশে সকলেই 
আবদ্ধ আছে । বেগ কাঁভাতে ছাফা যাউবার বে নাই 

গ্রহ-নক্ষত্রগণ 9 হই | দেটিদে পথক হনে ভয় কিন্ক সে নকভামর মরীচিকা 
এক নর-পব্পব থাথ। আছে। এক মহা আকর্ষণে সকলেই 


পে সে 
সি 


স্ছ | কো বাইবাব উপায় নাহ। 
মনে ককন অখপনি ময়দা দাঁতবেন , আপনার ই বানর জুয়ান জন্ত 
আর একজনকে গম পেষণ কবিডে ভবে আবাল ভাঙার এ পেষণ ক্রিয়ার 
জরন্ত আর একজনকে প্রস্তর ছেদন ৪ অল একগনকে গম উৎপাদন করিতে 
হইবে 1 তজ্ভঞন্। লৌহের প্রয়োগন। হজ্জগ্ঠ একজনকে খনি হইতে লৌহ 
গ্রহ করিতে হইবে । একজনাক লৌহ বহন করিতে হইবে ইতাদি ক্র'ম 
গণনা করিলে কল কন্মাই পরম্পব সাপনক্ষ প্রতীত হইবে। 

ক্রিয়াগুলি সাপেক্গ হইল এ ক্রিয়ার কাবক জীবগুলিগ ধে পরস্পর 
লাপেক্ষ ভাহা আর বুঝাইতে ভয় না যিনি জেখক তিনি গ্খেনী নিক্দাতার 


মাঘ ওফাঙ্কনা] . সতর্কতা ১১১ 


মুখাপেক্ষী । লেখনী নির্মাতা আবারইলৌহ সংগ্রাহকের মুখাপেক্ষী ইত্যাদি 
ইত্যাদি। পঞ্ুপক্ষী গ্রহ নক্ষত্রের মধ্যেও তাঁই। 

| তবেই এখন বুঝুন বিশ্বপ্রন্ধাণ্ড ও তংস্থিত জীবনিচয় কর্্মাবলী সকলে 
একত্রে বা সাক এক অথ বস্ত্র কিনা? শুধু চোখের দেখায় পৃথক মনে 
হইতে পারে) কিন্তু একবার জ্ঞানের সেই তৃতীয় নয়ন দরিয়া দেখুন দেখি) 
বিশ্ব ব্রক্গাপ্তাবলী এক অথপ্ত চৈতগ্িময় পদার্থ কিন! এবং তাহা সেই “একেরই? 
একাংশ স্বরূপ সেই একেরই মভিমাখাপন করিতেছে কি না? ঠিক যেন 
একটা! সুবৃহৎ বিশ্বফোড়া জয়েপ্টষ্টরক কোম্পানি বা ফোথ কারবার । কতকগুলি 
| মন্ুষ্য,পশু, ভূমি, জল ও মাল মসলার নমঙ্গি বা সমাহার । 

শ্ীনভাচরণ চন্দ বি, এ 


ররর. ৯৯ ৫৮ ৪ 


সতর্কত। 


ক, 
অবিষ্ঠা-বিলাস রহিলে মিয়া । 
দেখলে নং কভু চক্ষু উন্মাকিয়া ॥ 
যঙ্নের ধন জখন্ন বন 
প্রবল দমাতে লইল লুটিয়া ॥ 


6) 
আসার হর্থের রক্ষণাবেক্ষণে । 
রেখেছ চতুর দ্বারবান গণে ॥ 
*ন্য নবদ্বার, রাথিয়' বিহাল। 


করিগ্ কুলিয়। বিষয়-বানান | 


(৩) 
থাকিতে সময় হরে চেতন । 
দুর করে দাও ৭ দন গণ ॥ 
জ্ঞানথডগি ধবে, প্রত দ্বারে দ্বারে 
প্রভাব হইয়া কররে জমণ॥ 


১১২ ভক্তি. [১৯শবর্ম৬ষ্ঠ ধম সংখ্যা 


(এপস 





ঠা 





(৪) 
কিন্বা রুদ্ধ করি থোলা নবদ্বার। 
অমুল্য জীবন দ[ও উপহার । 
শদ্ধা ভক্তি সচ শ্রীহরি চরণ- 
( লাখ) ভব ভয়ে যর্দি পাইবে উদ্ধার ॥ 
শ্রীভৃপন্তি চরণ বসু । 


পপ সপ শি পর 


শ্রীনরহরি মরকার ঠাকুর 


ইভাবু নিবাস বদ্ধমান জেলার অধীন কাটোয়াব সান্রিধা জ্বী নামক গ্রামে। 
ইনি অশ্বষ্ঠট কুলোদ্ভব।  শ্রীমগ্যাহা প্রহুব পার্ধদ মধো যদিও বিখ্যাত কিন্ত 
সূল গ্রন্থ মধ্যে দেগ। বায়, ইনি ্রীমন্মভা প্রভুব শ্রীনবদ্থীপ শল।৷ একবারেই দর্শন 
করেন নাই। শ্রীচৈতন্তলীলাব মুল মুখযগন্ক আ্ীচৈতগ্ত-চরিতামূত মহা- 
কাবা, ইহা আমন্যহাপ্রত়র কণ'প পু পক পঞ্িত প্রব আ্ীকবিকর্ণপুর মহাশয় 
দ্বারা বর্ণিত । এই গ্রন্থ শ্রীমন্মন্তা প্রহৃব অপ্রকটেব ৯ বৎসর পরে প্রণয়ন ভইয়া- 
ছিল, গ্রন্থের শেষভাগে অভ্রয়োদশ আশে কেবল এই কয়েকটা কথামাজ্ত 
বর্ণনা করিয়াছেন । ঘথা-- 
ই্থং শ্রীপুকযোন্ষে গ্িতবি প্রতাাসম। সীদ্ধনিঃ 
সর্দ্বেসং বিদিশা” দিশাঞ্চ জনতা সোগকণ্ঠ। মেবাগভ। 
যে চাঁনে থলু সভারাজ স্ুমতি্তদভ্রাত পুজাদয়ো 
যে চানো রথুনন্দনো নরহবি শ্রীদুকুন্দাপিক হতি। 
অর্থাৎ - এইকপে ভ্রীগী চন্দ্র শ্রীপুকুষোভ্তমে স্বিত হইলেই প্রতি দিকে ধ্বনি 
হওয়ার, স্মন্ত দিগ্থিবকের লোকনকন অত্ঠাৎ্কগ্ঠায় সমাগত হইল। তথ। সতা- 
বাজ সুমতি এবং তাহান ভ্রাতৃ-পুঞ্াদি ও অগ্ঠান্ত যে সকল রঘুনন্দন, নরহরি ও 
মুকুন্দ প্রভৃতি বহুবিধ ভক্তসকল সমাগত হইল । 
উক্ত গ্রন্থে শ্রীনরভ্ি প্রভৃতির নামগন্ধ এই পর্য্যন্ত শেষ হইল, ইহা! ভিন্ন 
ককাপ্ঠু কোন কথাই বর্ণনা দেখ! খায় না। 
' শ্ীমন্মহা প্রভু অপ্রকট হইয়াছিলেন ১৪৫৫ শকে, উক্ত এগ্থ প্রণয়ন হইয়াছে 
১৪৬৪ শকের আষাঢ় মীসের সোমবারে রুষ্পক্ষীয় দ্বিতীয়া তিথিতে । বথা-- 
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| বেদারসা: শ্রুতয় ই বিতি প্রসিদ্ধে 
শাকে তথা খলু শুচৌ শুভগেচ মাসি। 
বারে সুধা কিরণ নান্যসিত দ্বিতীয় 
তিথ্যন্তরে পরিসমাপ্ডি রভ়াদমুষ্য ॥ 

আবার এ কবিকর্ণপুর মহাশয় রুত শ্রীঈগচতন্য-চন্দোপয় নাটকের নবমান্ধে 
খাছ! বর্ণন। হইয়াছে তাহাও শ্রবণ করুন| 

 অর্থাৎ-তন্মধ্যে গৌড় দেশীয় লৌক ভগবানের প্রিয়, গৌড়ীর়গণের মধ্যে 
গতিগ্রিয় শভ শত বাক্তিকে 'দর্শন করিলাম । তাহারা ইহাকে পুর্বে ন! 
দেখিলেও অতীব সৌভাগ্যশালী। যেমন থগুষাসী নরহরি গ্রভৃতি ভাগ্যবান্গণ 
প্রথমে ইহাকে দরশন করেন নাই এক্ষণে প্রতি কসর পুরুষোন্তমে আগমন 
করেন। এই উভয় গ্রন্ে শ্রীনরহরি প্রভৃতির পরিচয় বা ইঙ্াদের শুণগ্রাম 
এই পধ্যন্থই বর্ণন। হইয়াছে । ইহাতে বাহা বুঝা যায় পাঠক পাঠিকাগণ বিঘার 
করিয়া দেখিবেন। এই গ্রন্থ শ্ামন্াহা প্রভুর অপকটের ৩১ বংসর পরে প্রণয়ন 
হইয়াছিল। 

আহা । ধাঁচাঁর উচ্ছি্ট ভঙক্ষণে আমার কাবোর রচয়িতা বাগ্ধাদিনীর 
অনুগ্রহ ভাজন হইয়াছি, সেই ভগবান শ্রীগৌরাঙ্গচন্দের গুণাবলী কীর্তন করিয়া 
আমার যাহা কর্তব্য তাহাই করিরাছি ইহাতে যে পঞ্খিতগণ অনুবাদ করিবেন 
তাঁহারা অস্ত বিষয় বণ করুন। আমি এই অপূব্ গৌরাঙ্গচিতরের নিরস্তর 
বন্দনা করি, কিন্তু তাহারা এই লীলাকে যেন আমার স্বকপোল করিত মনে 
না করেন, ইহাই আমার প্রার্থন)। 
আমি যেমন দেখিগাছি ও যেমন শুনিয়াছি তদনুলারেই এই শ্রীচৈতন্টের 
পবিত্র কথাবলিকে বথামতি গ্রন্থক্ূপে নিবদ্ধ করিলাম, কিন্তু ছুঃখের বিষয় এই 
যে, তাহার প্রিয়মণ্ডনী একবারেই অন্তহিত সুতরাং এই কথা কীর্তনগুণে স্বয়ং 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আমার প্রতি প্রসন্ন হউন । ইহাই হইতেছে শ্রীগ্রন্থকারের নিজোন্তি।: 
তাহার দেখা কথাই তিনি গ্রন্থরূপে নিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, ইহাতে অবিশ্বাস ' 
করিবার কোন কারণই নাই। তিনি স্পছই বপিয়াছেন শ্রীথণ্ডের শ্রীনরহরি 
পরকাঁর ঠাকুর প্রভৃতি শ্রীমন্মহা প্রভুকে লীলাচলে গিয়াই দর্শন করিয়া- 
ছিলেন এই সমস্ত কথাতে আব্বা না করিয়া যাহারা কতকগুলি আধুনিক 
রাজে বহির কথ। লইয়াখ্প্রবন্ধ লেখালেখি করেন, তাহাদিগকে আর কি বলিব: 
বলুন । আরও দেখুন শীচৈতগচপীলাতে যিনি সাক্ষাৎ বেদবাদ পেই শ্রীবৃন্দাবন 
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পপ 
দীস ঠাকুর, আপন গ্রন্থে অর্থাৎ গ্রীচৈতন্ধ ভাগবত গ্রন্থের মধ্যে যে মরহত্রি 
প্রভৃতির নাম পর্যান্ত বর্দনা করেন নাই, সেই নরহরিকে লইয়া এত আন্দোলন 
করা অতি অসঙ্গত। বিশেষতঃ তিনি শ্রীমন্বৃহা প্রভুর অতি অন্তরঙ্গ পার্ধদের 
মধ্যে কেহ ছিলেন, এই কথা কিরূপে বিশ্বাস করিতে পারা যায় বলুন? 
যে বৃন্দাবন দাস ঠাকুব মহাশয় সম্বক্ধে জ্রীচৈতন্ত চরিতাযুত গ্রন্থ গ্রণেত। শ্রী 
দাস কবিবাজ ঈহাঁশয় আঁপন গ্রন্থের আদি ৮ পরিচ্ছেদে বর্ণনা করিয়া 
ছেন যে, 

“ওরে মুড লোক শুন শ্রীচৈতগ্য মঙ্গল। চৈতন মহিমা যাতে জাঁনিবে সকল । 
কষ্চলীল। ভাঁগবতে কে বেদবধাস। চৈতন্ধ লীলাতে বাস ধুন্দাবন দানল। 
মন্ুষা রচিতে নারে ওইচ্ছে গ্রন্থ ধন্। বুন্দাবন দাস মুখে বক্তা শ্রীচৈতন্ত |” 
এই শ্রীচৈভন্য ভাগবত গ্রন্থে পাভাদের বিশ্বাস শাই, যে গন্থেব মধ্যে শ্বীনরহরির 

প্রড়ৃতিব নাম পাওয়া যায় না, তাহার! শ্রীমহা প্রহর পার্ধদেব মধো কেহ বটেন 
কি না তাহা ভাহাঁরাই বানাতে গাবেন;) আমলা এই সন্থদ্ধে আর কিছুই বলিতে 
চাহি না। 

শ্রীকৃষ্ণদাস কব্বাজ গোস্বাদী দভাশর জীচৈতচ্ঠ চব্ভামুহ গ্রন্থেব মধ্যে ১৩শ 
পবিচ্ছেদে বর্ণনা করিয়াছেন যে, 

“খণ্ডের সম্প্রদীযকবে অনজে কীর্তন। নবহরি নাচে তাহা আারঘুনন্দন | 

এই লেখাতেই অন্মিত হইতেছে যে, আনব্হরি প5 ভক্তগণ শ্রীমন্মহাপ্রভৃব 
সমভিব্যাহারে শ্রীনৎকীর্তন করিতে ৪ সনগবান ছ্িছেশ না। আীলোচনদাসের 
কৃত আধুনিক আটৈতন্তমল গ্রচ্গ-ণন্বন্ধ বঢদেবে একটা। ববাবর প্রবাদ চলি- 
তেছে যে গ্রাচৈতন্য ভাঁণবত াছে শ্বীনবহবি ঞ৮5ব নামোলেখ নাখাকার 
কারণেই জ্রীনরহরি দাদ আপন শিষ্য আীাণোচন দাসকে দিয়। শাচৈতন্তমঙ্গল গ্রন্থ 
প্রণয়ন করেন। 

ভ্রীপ্রেমবিলাস গ্রস্থধানিও সেইকপ আথগড নিবামী আনিত্যানন্দ দাস *শ্রীগ্রন্থ 
কর্তা” ইনি জাতিতে বৈছ্বা এবং শ্ীনবভবি দাঁসেব আত্মীয় বলিয়।ই শ্রীশ্রীনিবাস 
আচার্য ব্রাহ্মণ কলোস্ভব হইলেও তাভাকে দিয়া আনবহরি দাঁসের দাসত্ব পর্যন্ত, 
বর্ণন! করিয়া গিয়াছেদ। ফলকথ। বৈগ্ধদ্জাতি ঘকণ অ'তশর স্বক্জাতি বৎসল 
বঙগিয়াঈ এই সকল গ্রন্থের প্রকাশ হইয়াছে কিন্ক এই সমস্তগ্রচ্ছ অতিশয় 
আধুনিক | 

ীপ্রেমবিলাস গ্রস্থ শ্রীমন্মঙাগ্রভর অগ্রকটের প্রায় দুইশত বসর পর 
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প্রণীত হইয়াছিল । এরই শ্রীপ্রেম বিলাস গ্রন্থের পরিশিষ্ট গ্রশ্থ হইতেছেন শ্রীকর্ণানন্ন 
এবং শ্রীভক্কিরদ্রাকর ইত্যাদি। প্রীভক্তিরত্রাকরের জন্ম ১৩০ কি ১৪০ বৎসরের 
অধিক নহে |, 

এই মকল আধুনিক গ্রন্থের পয়ার গুলি প্রনাণ স্বন্দপ * হণ করিয়া, অনেকেই 
শীনরহরি দাঁসকে শ্রীমন্মহা প্রতুর নবদ্বীপ লীলা সাক্ষী করিতে চাহেন। আবার 
পদদকল্পতরুর সংগৃহীত আধুনিক কবিব পদগুলিতে এক্ষণ হ্রীননুহরি দাসের 
অনুকূলে আসিতেছে । 
যথ! শ্রীমন্হাপ্রভুর--সন্ধ্যা আরত্রিক পদের মধ্যে বর্ণনা ভইন'ছে বে, “নরহরি 
গদাধর চাঁমর চলার” এই পদটা শ্রীনবহরি দাঁসের মন শিষ্য দ্বাণা প্রণীত, নতুবা 
এরূপ অসঙ্গত কথা বর্ণনা হইবে কেন? যে ভেহু পুর্ন্বেই খলা হইয়াছে যে, 
শ্রীনর্হরি দাস শ্রী ন্বাপ্রভূব শ্রীন্ধরীপলীপ। আঁদো দর্শন করেন নাই, তখন 
শ্রীনবদ্ধীপলীল।কাঁলিন যথন শ্রীমন্মহা প্রভুর আরাঁতিক হহয়াছিল, হখন শ্ীনবহরি 
দাস তথার ছিলেন না । তবে পু মহাজন কৃত পঞ্ভই যদি প্রমাণ স্থপ এক্ষণে 
গ্রহণ হইয়া থাকে । তখন নিক্স লিখিত পদ্ দুইটি বিশেষ রূগেই প্রমাণ দিতেছে 
ষে, শ্রীনরঠরি দাস আনবদ্ধীপ লীলাতে শ্রীমহাপ্রক়র সঙ্গী নহেন। বথা। পূর্ব 
মহাজন কৃত পদ্য । *শ্রাথঞডেক ভক্তগণে,মহাপ্রড়র দধশনে নীলাচলে করিলা 
গমন । দেখি শিবানন্দ ধাইয়া, কহেন প্রতৃবে শিয়া শুনি গ্রহ আনন্দিত মন। 
কহে গোরা গুণমণি, কি নাম কাহার শুনি, আন দেখে দেখি তা'সবারে। 
শুনি সেন শিবাননা, পাইয়া পরমানন্দ, ডাকি জানেন প্রব গৌচরে ॥ আসিয়া 
ভূমিতে পড়ি, কাদিছেন নরইব, ভ্ীরঘুনন্দন আ্মুবন্দ। পলকে পুথিতকা়, 
স্বেদজল বভিযায়) মন্দ মন্দ ২য় দেভ স্পপ্দ॥ কাতবে কাকুতি করি, কহে মে 
পিরি ধিরি, কি কহিব ছ্দৈব সবার । নদীয়া বিহারবঙ্গ,সে স্থথ হইল ভঙ্গ,দেখিতে 
“না পাইল কিছু তার ॥ হাহা প্রভু দয়াময়। দাসে দাও পরাশ্রয়, কপাকধি 
রাখ শ্রীচরণে। এত বলি তিনজন, ধরিলেন শ্রীচরণ, বাস্তরদেখে থাকি সন্গিধানে |” 
"করুণার পারাবার গৌরাঙ্গ আমার । একে একে ভুপি কোল দেন বার বার। 
বলিলেন করুণা করিয়া কত কথা। শুনিয়া প্রভুর কৃপা দুরে গেল ব্যথা ॥ 
সেন শিবানন্দ প্রভূ কহিলেন হাসি। স্বজাতি স্ব সন্নিধানে রাখ ভালবসি। 
যাহ এবে সবে নিজ নিজ বাস স্থানে । এতবলি বিদ্বায় দিলেন তিনজনে । 
সবারে সাদরে প্রতু বিদাঁক্গ করিয়া। মধ্যান্তু করিতে যান হরিধ্বনি দিয়া। 
দেখি বনু রামানন্দ আনন পাইল। ভক্ত দগ্গে শ্রীগৌরাঙ্গের মিলন গাহিল।” 








১১৬ ভক্তি । ১৯শ বর্ষ ভষ্ঠ পম সংখ্যা, 





শ্রীমন্সমহাপ্রভ্‌ যখন সন্যাপীশ্রম গ্রহণ করিয়া শ্রীনীলাচলে প্রমন করেন 
তখন তাহার সঙ্গে কে কে গমন করিয়া ছিলেন, তাহাই শ্রীকবিকর্ণপুর মহাঁশক়্ 
ভীঠৈতন্ক চরিতামুত মহাকাঁবো বর্ণনা করিয়াছেন-_ 

অর্থাৎ ভূরি করুণ শ্বীগৌরচন্দ্র সন্থষ্ট চিত্তে যখন শ্রীনিত্যানন্দকে অগ্রে 
করিয়া গমন কা তৈছেন, এমন সময় নিজগদে পদ্মরত শ্রীগদাধর প্রভৃতি 
ব্রাহ্মণগণ মুকুন্দ এবং অন্তান্থ ভক্ত সমুদায় কতক পরিবৃত হইয়া কথঞ্চিত 
ছুঃখে প্রভু অবলোকিত হইতে লাগিলেন। এই কথার পাণ্টা৷ কথা 
শ্রীগোলক দাস যাহা গান করিয়াছেন তাহা অবণ করুন “পগ্ডিত শ্রীগদাধর 
অবধূতরায় নরুহরি আদিকরি কত সঙ্গে যায়। ইহাকেই বলে, “মাথা নাই-- 
তার মাথা বাথা, অতএব পাঠক, পাঠিকাসকল এন্সণ বিচাঁৰ কবিয়া দেখুন, 
হুইটী কথার মধো (কোন কগাটী স্ীভীন ? 

অনেক আধুনিক পয়াবে প্রথী গুলি «ক্ষণে মুদ্রীত ব ক্কূপার মুদ্রিত হইয়া 
এন্বরূপে পরিগণিত হইয়াছেন। সেই সমস্ত পুথীর পয়ার তুলিয এক্ষণ অনেক 
নব্য কাব সকল গ্রবস্ক লেখা কেখি কিয়া গোঁড়ীয়-বৈষ্ণব জগতে আদৃত 
হইবার ইচ্ছা কবেন, ইহা অপেক্ষী ছুঃখের কথা আর কি হইতে পারে? কালের 
কি বিচিত্র গতি । 

হায়? হায়। কালে কালে হইতেছে (ক? আব হবেই বা কি? দিন্‌ দিন্‌ 
কতই নূতন নূতন কথা প্রকাশ হচ্ছে, ভাভাব ইয়গা কণা যায় না। নূতন স ধন, 
নৃতন নৃতন দেবতা গঠন । শতনতন্্। মতনমহধ নূতন নূতন যড়গন্থ। নূতন 
নুতন নাম, ৃতনধাম, নুতন নূতণ অধিষ্ঠান। নূতন উপাধি নুতন বিধি, নৃতন 
নূতন হতেছে ব্যাধি। হায়। ভার! এ বোগের কি আর উষধ নাই ? নকলেই 
এক্ষণ বড় হইতে সাধ করিতেছে, যাহা গতা তাহ] মিথ্যার পবিণত করাইয়া, 
মিখ্যাকে সত্য করিয়। তুলিতেছে কি সন্বনাশের কথা? হে ভগবান! হে 
শীগৌরহরি ! তোমার আীগৌড়ীর বৈষ্বগণকে এই বিপদ হইতে উদ্ধার কর, 
প্রভু সত্যের জয় হউক । ইতি * 

শ্রীন্সিংহপ্রসাদ গোস্বানী 








০০০০ 


* এই সগ্থন্কে পাঠকগণ ইচ্ছা করিলে কিছু লিখিতে পারেন আমরা শক্ষিতে মুক্সিত 
করিব । (৬ সঃ) 
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ওপারের-দেশ 


(১) 
আছে গে। মরতে অপুব্ৰ দেশ, 
অপূর্ব-পৌন্দধ্য স্বভাব বেশ ! 
সকলের কাছে দেয়না দেখা, 
সকলেই তারে পায়না হে! 
(২) 
এপাঁর হইতে গুপাঁরে দখলে, 
দৃঢ় ধৈরজে মন না বাধিলে, 
নদীর মায়াতে সুখ-সৌন্দর্যয 
হেরিবে ছুঃথেতে ভর] হে । 
(৩) 
এপারে যখন ঘোর আধার, 
জীব-রব শুধুই ভাঁহাকার। 
সেপরে তখন দিবা আলোকে 
জীবানন্দ ধ্বনি শুনি হে? 
(৪) 
মোদের এদেশে ধনি'নিধনা 
আছয়ে কতই জাঁনী জজ্ঞানী, 
ওদেশ এমন--সকলেই সব) 
মান-অভিমান নাই হে! 
(৫) 
এদেশে মকলি ভঙ্গ-গ্রবণ) 
কালে করালে করে গমন, 
সেদেশে কাল মানব-অধীন 
মানব-ন্সাজ্ঞায় চলে ছে। 





(৬) 
পশ্ত-পন্গি নর সকলে সেখ 
একই সুত্রে সকলেই গাঁথা, 
সকলের মন সকলে বুঝে, 
সকলেই বন্ধু বান্ধব হে। 


৭ ) 
নাহি সেদেশে চোর দস্থ্য-ভিয়, 
সদণই সকলে নিতা-অভয্প, 
সদাই সেখানে নিতা আনন্দ, 
বিমল সৌন্দর্য্য শোভে হে। 


(৮) 
ওপারে গেলে সংসার যাতন!, 
ন্বণিক--বিভব সুখ কাম্ন! 
বিনিময়ে এর পাইব মুক্তি 
অনস্ত দেহে মিশির হে' 


(৯ 
চ9৪ যদি ভুমি যে ওপারে, 
মাঁয়নদীতে মন্‌-ভ বনী 
ছেড়ে দাঁও সেই পূর-জোগ়ারে ; 
সতা তোমার ভরীব মাঝি 
দয়া-“পীতি ভক্তি ঈরাডী মাঝি, 
যাবে তরী হুছ ক”রে পর-পারেতে হে 
শ্ীশশিতৃষণ পাত্র । 


আরা অর এরাও তীর 


১১৮ ভভ্তি 1১৯খ বর্ষ উঠ ৭ম সংখ্যা, 


৮ 








গুরুপদাশ্রয় 


কপ! সুধা সরিদ্যস্ত বিশ্বমাপ্লাবয়স্তাপি | 
নীচগৈব সদাভাতি তং শ্রীচৈতন্তমাশয়ে ॥ 
হরিদাস-- ( গুকদেবকে সাষ্টা্গে প্রণিপা তপুর্বক সবিনয়ে জিজ্ঞানা করিলেন) 
প্রভে।, বাশ্তবিকই আপনি দয়।রনিধি, আঁমি চক্ষু হারাইয়াছিলাম, মোহতিমির 
আমাকে আচ্ছন্ন করিয়া বাখিয়াছিল, আমাকে এতদিন এক অদ্ভুত মায়ারাক্ে 
থুরাইতেছিল, আমি মায়া-পিশাচীর ভাতে পড়িয়া মহানন্দে পৈশাচিক 
আমোদে মজিয়াছিলাম, সাধ করিয়া কাসসর্পকে কঠহার করিয়। আনন্দে 
ধীর হইয়াছিলাম; কমে প্রমে মোহ দদিববি নেশা এমন জমিয়! গিয়াছিল 
থে, নিভের পপ্তনাংদ ভঙ্গণ কারগাছি আর আনন্দে তাগুবনৃহ্য করিয়াছি 
আমি আত্মহা, প্রভে। এখন আমার প্রায়শ্চিত্ত বিধান করুন। যদি কপা 
করিসা জ্ঞাঁনাঞ্ন শলাকা দারা জামাত হামদ চক্ষুকে উন্মীলিত করিলেন 
তবে ততবোগদেশাহত শানে নিস্তেজ চদ্ুনাক শজিশালী ককন | মোহান্ককারে 
থাকিতে থাকিতে আমার কুইশগ্ডি শিশ্তেজ ও বুদ্ধিবন্তি জড় হইগ্রা গিক্নাছে। 
প্রেমরাজ্যের উজ্জ্রল-ভাক্কর আমার নিগেজ চক্ষু-ক ঝলদিরা দিতেছে সময়ে সময়ে 
হৃতীশ আলিয়া আমার চিত্তকে অবদন্ন করিতেছে প্রভু যি কূপ করিলেন 
তবে আমায় হাতে ধরিয়া জ্উল, নগেৎ আমি বিনষ্ট হইব। বেশ বুঝিতেছি, 
নায়! পিশাচী আমাকে এখনও ছাড়ে নাই, কথন আবার তাহার হাতে পড়িয়া 
বিন্ই হই, সেই ভ্রাসে আমার হাণয় আতঙ্কিত হইতেছে । প্রভেো, দীন 
হুরিদাসের কাতর প্রার্থনা পুর্ণ বরুন (এই বলিয়া হরিদাস গুরুপাদমুলে 
জানুপরি উপবিষ্ট হইয়া সাশ্রনয়নে গাছিদেন ২ 
ছয়নাট-ঝাঁপতাল। 
বিস্ব বিপদ সম্পদ নাচে 
থেকো দা হরি আমার নিকটে । 
আমি অতি দীন ভক্তি জ্ঞানহান 
হাত ধ'রে মোরে ন৪ সাথে সাথে ॥ 
পাপ গ্রলোভন ফাদ পেতে আছে 
গ্রাসিবে আনারে একা গেলে। 
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তাই বলি তোমারে যেওন। অন্তরে 
থেকো হে অন্তরে হবিদামের ॥ 
ভব ভয়ে শঙ্কিত তরঙ্গে কম্পিত 
ত্রিতাঁপে লাঞ্তিত আর্জনে | 
ভব ভয় ভগ্ন নিত্য নিরঞ্জন 
, সতা সনাতন রক্ষ দীনে ॥ 
গুরুদেব--বৎস হরিদাস, দেখিয়া! স্থুখী হইলাম ষে অল্পদিনের মধ্যে তোমাতে 
হরিনাম মন্তয়ান্ত্র কাজ আরম্ভ হইয়াছে; অসাড অবসন্ন রোগীর চিকিৎসার 
একমাত্র মহৌষধি এই তারকরন্ষ ভরেকুস্? হরিনাম; ইহা অমোঁঘ ওষধি, 
তবে রোগের মাত্রা বিবেচনায় কাহার বাঁ সত্বর ফাঁভার বা '্বলাশ্ব ফললাত 
হয়। শ্রীল কৃষ্ণদার্স কবিরাজ গোন্বামী ক বিতভছ্ছেন শুন 27 
এক কৃন্ঃ নামে করে সন্ধপাপ পাশ। 
প্রেমের কারণ ভক্তি করেন প্রকাশ ॥ 
হেন কৃষ্ণনাম বি লয় বহুবার । 
তবু বদি প্লেন নহে শে অশ্রুপার ॥ 
হবে শানি অপরাধ হাহ'তে প্রচুর । 
রুষ্ণনাঁম বীজ তাঁচে না হয় অন্ুর ॥ 
ভীচরিতামৃত| 
অন্তস্থলে ভ্রীমন্মহাগপরভ়ুর পঠিত কথোপকথনে ঠাকুর ভত্দাস বলিতেছেন 
কি শুন £- 
নামের অন্গর সবের এই ভ স্বভাব । 
অবাবতিত হৈলে না ছাড়ে আপন স্বভাব ॥ 
দামাভাস হইতে সর্ব সংসারের ক্ষয়। 
নাঁমাভাস ঠৈতে হয় সস্ন পাপ ্ষয়॥ 
নামাভাগে মুক্তি হয় সশান্ত্রে দেখি। 
শ্ীভাগবতে হাহ! অজাঁমিল সঙ্গী ॥ 
শ্রীচরিতামৃত । 
বস! তোমার ব্যাকুলতা দেখিয়! আমি সুখী হইলাম । ব্যাকুলতাই 
স্জীবতার লক্ষণ, মোহান্ধ জীবের আত্মদৃষ্টি না হইলে তাহার উদ্ধারের আশা 
কোথা? ব্যাধিগ্রস্থ বাঞ্তি যদি তাঁহার ব্যাধির থবন না রাখে, তবে ওধধ্রে 
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চেষ্টা হইবে কেন? বহুমূত্র রোগে অন্তঃসাঁর শূন্ভ হইয়। যাইতেছে কিন্তু মুর্খ 
জীব তাহার খবর ন! রাখিয়া তবুও বিষতুল্য মিঠাই খাইতেছে। এতদিন 
তুমি যে সমস্ত প্রশ্ন করিক়াছ, এখন ক্রমে তাহা আলোচনা করিবার 
তোমার যোগাতা আপিবে। ঈশ্বরতত্ব অতি হুর্বোধ্য, প্ধর্মান্ত তত্বং নিহিতং 
গুহাঁয়াম্‌* | এই মহাবাকোর দ্বারাই তাহ! বুঝিতেছ, আমাদিগের হ্যায় 
জড়বু'্ধসম্পন্ন, ভজনবিহীন জনের এ স্মন্ত লইয়! নাড়া! চাঁড়া করা ঠিক বলিয়! 
মনে হয় না, তজ্জন্া এতদিন তুমি বারস্কার অনুরোধ করিলেও আমি উহাতে 
নান্ত ছিলাঁম। এক্ষণে তোমার আগ্রহাতিশষ্য ও প্রভুপাদের আদেশে পঙ্থুকে 
গিরি উল্লজ্বনে প্রবৃত্ত করাইল ) জানিন! মহাপ্রভৃর কি ইচ্ছা। 

যুক্তকরে দণ্ডায়মান হইয়! তথন গুরুদেব স্তোত্র পাঠ করিলেন। 

"মৃকং করোতি বাঁচালং পলগং জঙ্বয়তে গিরিং । 
যু কৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দ মাধবম্‌ ॥ 
ভাঃ ১১।১ ভাঁবার্থদীপিকায়ম্‌। 

হে পভিভপাঁৰন ভীগৌবাঙ্গস্রন্দর, তোমার কৃপায় অঞ্ধ চক্ষু পায়, খঞ্জ 
হেঁটে যাঁয়, বোবা গীত গায়, বধির শুনে, ভোমার লীলামূত কোটা সমুদ্রগন্ভীর, 
আজ তাহার কণাম্পর্শ করিতে প্রবৃহ করাইলে, দেখিও যেন অপরাধ-ভাগী 
ন! হই। 

বস, আমি শান্তাদি-জান্সম্পনন পণ্তিত নহি বা মহাঁভাগবত নহি; 
নিতান্ত দীনহীন অফিঞ্চন £গ্রমভিখারী মাত্র । সাধু-বৈষবৰ পদরজঃ আমার 
সম্থল, আর শ্রীগৌরাঙ্গ নামমাত্র আমার ভরসা ; যাহ! কিছু সাধু মহাজনের 
নিকট শুনিয়াছি বা যাহা মহাগ্রভু কৃপা করিয়া বুঝাই য়'ছেন তাহাই আমার 
পুঁজি, যদি কোনস্থল সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ বা সাধুজনমতবিরুদ্ধ হয়, কৃপা করিয় 
অসস্কৌচে আমার ভ্রম সংশোধন করিয়া চক্ষুদান দিও । মহাগ্রভূর চরিতামূত 
আস্বা্দনে ভক্তগণেই অধিকারী, যখন ভাগ্য প্রসরন হইয়াছে, আইন আঁমর| 
তাহাদের উচ্ছিষ্ট লেহনে প্রবৃত্ত হই । 

হরিদাস--প্রভো, আমি এতদিন অবিদ্ভার কুহকে পড়িয়াছিলাম,যোড়শোপ- 
চারে তাহারই পুজা করিয়া আপিয়াছি। মায়া আমাকে এমনই মন্্রমুগ্ধ 
করিয়াছে যে, এখন জ্ঞানালোকের উন্মেষ হইতেছে দেখিয়া শানাপ্রকার 
ধাধা ও সনেহ আসিম্/া আমাকে আচ্ছন্ন করিতেছে, এমন কি মহাগ্রভুর 
্রীমুখবাণীর উপর আস্থা দূঢ় হইতেছে না এ মোহতিমির হইতে আমার 
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সম্ভব বোধ হইতেছে, গ্রভে, আপনার শ্রীপদে শরণ লইলাম, 
ঈগাগত দাসকে কৃপা করুন। 





ব.. 


. গুক্ষদেব--বৎস হরিদাস, অধীর হই না, হতাশ হইবার কিছুই নাই, 

জমার নৌরা উত্তাল তরঙ্গে পডিয়াছে সতা, তোমার নিজ শক্তিতে আর 
নৌকা ঠিক রাখিতে পারিতেছ না তাহা বুঝিতেছি, কিন্কু তাঁই বলিয়া! এখন 
টি 1কু পাকু করিলে হইবে না, স্থদগ্ষ কর্ণধারের আশ্রর গ্রহণকর, তাহাকে 
“আত্মসমর্পণ করিয়া জীবন তরণীর কাগডাবী কর, দেবে সুচভ়র কর্ণধারের 
টজরকোৌশলে লৌকাথানি তুঙ্গ তরঙ্গরাজির উপর দিপা গেলিতে ছুলিতে নাচিতে 
নাচি.ত চলিয়া যাইবে। বদ আশাবদ্ধ হও) হগুবপদশর করিয়া কিয় 
তঙ্পর হও। এটা বিশেষ স্মরণ রাখিণ যে সর্দ-কাবপ-কারণ সর্ব-মঙ্গলালয় 
আ্ীোগৌরাগদেব তোমাকে এইকপ বিপন্ধ দেখিয়া নিশ্চিন্কু নঙেনা ভিনি৭ 
সর্বদাই ভোমাঁকে রূপা করিবার জন্ত উন্ুখ তইয়াই আদেশ । তোমাকে 
প্রকৃতই ভাতে ধাবে সাগে সাথে নিবার হন সাথে সাথ ফিরিতেছেন) 
ক্লখন্‌ যে তোমার আনম্মদুষ্টি হইবে, কখন্‌ যে তুমি কাতরভাবে পপন্ন হইয়! 
জাহার দিকে ঠাকাহবে আর ডাকিবে “ছে প্রপন্নভয়ভগ্তন, আমায় রক্ষা 
“কর”, ভিনি তাতাই প্রতীক্ষা করিক্ছেন। তোমার ডাকের সঙ্গে সঙ্গে 
[হার 'মভয়হস্ত নামিয়া তোমাকে মায়া সংসার-সাগর হইতে উদ্ধাব কবিয়া 
'লঙ্চিদাননাধামে লইয়া যাইবে । বাজে কথ! নয়, প্রতৃর শ্রীমুখনিংস্কত 
শভূয়বাণী; ০ 
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সরুদেব গ্রপনৌধস্তবান্মীতি চ যাঁচতে। 
অভং র্ববঘা তশ্মৈ দদামোতদ্‌ রত" মম ॥ হবিভভ্িবিলাস। 
যে বাক্তি প্রপন্ন হইয়া একবার মাত্র বলে যে“আমি তোমাৰ হইলাম, 
টিলগামি সর্বকালের দন্ত তাঁহাকে অভগ্ প্রদান করিয়া থাকি ইহাই আমার 
মরি জানিবেশ। 
ট  হরিদাস_ (সোৎসাহে) আনছে গ্রভে! , একবার ডাঁকিলেই কি তবে হইবে ? 
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রী গুরুদেব--অত উতলা হ্ইওনা, 'ভাল কবিয়া বুঝ, এইবপ অসার 
ন্বপ্তাহিত্বে আজকাল সব নষ্ট হইতেছে। দিবারাত্র আমরা যে কত বড 
পড়ি কথা থলি তাহার ইয়ন্তা নাই, কিন্ত কোনটাই অন্তরে পৌছে না; 
উপরে ভালিয়! যাঁয়। আজকাল শান্ত্রালোচনার এত বাড়াবাড়ি হুডানড়ি 
দিরিহাছে যে, এমন দিন দাই যোদন পথে থাঁটে রেলে বা স্রীমারে সেই 
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বেচারিকে নিয়ে টানাটানি না ইচ্ছে, অথচ দেখ! যাঁয় তাহার একটা বর্ণও 
কাহার ভিতরে প্রবেশ করে" না) এই বিপদই শক্ত বিপদ হয়েছে) 
ই! একবার ডাঁকিলেই তবে পেটা নিশ্চিত, নিশ্চিত কেন সুনিশ্চিত ) 
যেহেতু হ্য়ং ্্রীকৃঞ্ণ বলিতেছেন যে ইহাই আমার ব্রত অর্থাৎ অবিচল পাঁকা নিয়ম, 
কিন্তু প্রপন্নহযয়ে ডাকা চাই। মুথে মুখে বেগার দিলে বাঁ মনকে চোখঠার 
দিলে হইবে না। সন্বাস্ততকরণে আত্মসমর্পণ চীই। যখন কথা উঠিল তখন 
এই শ্লে/কটী ভাল করিয়া আলোচনা করা যাউক। 

ব্রত-বলিকার উদ্দে্তী যে উহা সনাতন, অলঙ্যনীক় পাক! নিয়ম, সুতরাং 
ইনার উপর নিশ্চিতভাবে সকলে দৃঢ় আস্থ! করিতে পারেন। 
.. সর্ধদাএকপ ডাকের কোনরূপ কাঁলাকাল নাই । কেহ যেন মুন না 
করেন যে এতকাঁল খন ভুলেও তীঙ্গাকে ডাকি নাই বরং নানাপ্রকার- 
_ পাপকাধ্যই করিয়াছি, তখন আর এখন শেষ অবস্থায় ডাকিলে কি হইবে | 
এরূপ বিচারের কোন কাঁধথ নাই) যে কোন সময়েই ভউক ডাকিলেই 
হইল, তাহার করুণা চিরদিন সমানভাবেই বধিত হইতেছে । 

প্রপন্ন -[ 4 পদক 17 প্রাপ্ত, শরণাগত। 

প্ররুষ্টভাবে শ্রীপাঁদপদ্মে পতিত হইতে হইবে । অর্থাৎ নিজেন €1০৩ 

(গাটীতে ) কিছু না রাখিয়া সটান স্তাহার শ্রীঠরণে পতিত হইয়া সেই অভয় 
চরণে শরণ লইতে হইবে। ইহাঁকেই বলে আত্মসমর্পণ । তখন আর আমিত্বের 
কিছুই থাঁকিবে না, সমন্তই তাহার । কামনা চলিয়া যাইবে, সুখ ছুই 
বোঁধ থাকিবে না) তোমার জিনিষ) তুমি যেরূপে রাখিয়। সুখী হও, সেইরূপে 
রাখ, এই একমাঁজ্র কথ|। সাধকের এই ভাবষ্..গোপীন্ভাব। তুমি গৃছে 
রাখিয়! সুথী হও) আচ্ছা তাই রাখ; কুলে জঙ্গাগুলি দিলে সুখী হ5, 
তাই কর, আঁমি সাঁজপঙ্জা, অলঙ্কার পরিলে সুখী হও, আচ্ছা! তাই করিব, 
আবার বিবপনা করিয়া সুখ পা তাই কর; গিনিষ তোঁমার ভাল মন্দ 
তোমার,.নিন্দ! খ্যাতি সবই তোমার, আমাদের কি, আমাদের কেবল এককথা 
“যাহাতে তুমি সুখী হও, তাই কর।” এইখানে মহাভাগবত কবিরাজ 
গোন্বামী গোপীভাঁবের কিরূপ ভান দিয়াছেন শুন £ 








লোকধন্ম, দেহধর্ন্, দেহধর্্ম কণ্ম। 
লজ্জাধৈব্য, দেহস্ুখ, আত্মন্তুখমর্ন্দ ॥ 


মাধ ও ফাঙ্ধন ! _ শুরুপদাশ্রয় ১২৬ 


পক পবা 











দুত্ত্যজ আধ্যপথ নিজ পরিজন । 
স্বজনে করয়ে যত তাড়ন ভৎ দন ॥ 
সর্ধবত্যাগ করি করে কৃষ্ণের ভজন । 


কৃষ্ণ স্থুখ হেতু করে প্রেম সেবন ॥ 
শ্বীচরিতামুত | 


এখন বুঝ, গোপী ইওয়া কেবল, মুখের কথা নয়, কত সাজ সজ্জার 
দরকার দেখ। | 

(ক) লোকধন্ম--লৌকিক্ ধন্ম, যাহা মমাজের খাতিরে গৃহীকে কুরিতে 
হইবে। র | 
(খ) বেদধন্ম-_বেদ পুরাণাদতে উক্ত ধণ্, যাগ যজ্ঞাদ। 

(গ) দেহধন্ম--ভোগবাসন1, আহার নিদ্রা্দি। 

(ঘ) কম্ম-সমস্ত কম্মই সেখানে অর্থাৎ শীকঞ্চে পর্যাবসিত | 

(উ) লজ্জা_ইহার বিশেষ উল্লেখ আবগ্তক, যেহেতু স্ত্রীজাতির লজ্জাটা 
অপারহাধ্য ধন্ম, গে'পারা তাহাও শ্রীকৃঞ্চচরণে অর্পণ করিয়াছিলেন |: 

(8) ধৈধ্য__বতক্ষণ পারিয়াছিলেন, ততক্ষণ, সামলাইয়াছিগেন, পরে অধীর! 
উন্মাদ্দিনী হইয়াছিলেন। 
€ছ) দেহমুখ--তাহা ত বহ্ুপুর্বেই গিগাছে, কক্কর ও বালুকাতগ 
কণ্টকাকার্ণ পথে যাইতে কষ্ট হইত না। | 

(জ) আত্মন্থমন্-যাহাদের “আত্ম” সম্বপ্ধ বোধ নাহ তাহাদের আবার 
আত্মন্থখই বাকি? আর তাহাদের মমতাই ঘা কোথায়? 

(ঝ) আধ্যপথ_বাস্তবিক হহা কুলকাদিনীর পক্ষে দুস্তযঙ্য বটে। 
পতি গৃহেবাস, পতিসেবাই জ্ত্রীজাতির আধ্যপথ। ইহা কিছুতেই ত্যাগযোগ্য 
নহেঃ কিন্তু কষ্চতভনের অস্ত গোপীগণ তাহাও ত্যাগ করিয়াছিলেন । 
(পরকীয়াতত্ব পরে আলোচনা কলে বুঝা যাইবে থে গোঁপীদের ইহ 
দৃষণীয় নহে ।) 

(ঞ) নিজ পরিজন--ভাই, বন্ধু, স্বামী, পুত্র, কন) ইত্যাদি আত্মজন। 

(ট) স্বনে করয়ে যত তাড়ন ভর্থপন--হহা আরও সুন্দর, যুক্ত- 
বৈরাগ্যের ইহাহ একটা লুন্দুগ চিত্র। প্রিয়তমের ভগ্ত শি-ম্ধ ত্যাগ 
করিণে বেশী ক হুইল, তাহার জনক আবার বদি গঞ্জনাভোগ ও যন্ত্রণা সঙ্গ ন/! 


১২৪ ভক্তি [১৯শ বর্ষ) ৬ষ্ট, ৭ম সংখ্যা 





করিলাম তবে প্রেমের পরিপন্কতা হইল কিসে? মোট কথা সর্বত্যাগ করিয়া 
কৃষ্ণের ভজন করিতে যখন পারিবে তখনই *প্রপন্ন* হইবে । তখনই গোপী 
হইতে পারিবে। এই প্রপন্নভাবের আবার তারতম্য আছে। প্রপর্ ব্যক্তি 
অতি দীনহীন, একেবারে অভিমান বিবর্জিত, তৃণাপেক্ষাও সুনীচ, বৃক্ষের 
গায় ধীর ও সহিষু, মারিলে কাটিলেও কথ! নাই বরং আধাতকারীর মগল- 
কামনা করেন, যথালাভেই সম্তষ্ট যেহেতু শ্বরণাগতের নিজস্ৃথ চেষ্টা নাই, অভ্ভাব- 
আকাজ্জাও নাই, নিজে নিরভিমানী অথচ অন্তকে সম্মান করিতে সর্বদাই 
প্রস্তুত । 
এইখানে পৌক পাঁবন মহাপ্রভুর জগন্মঙ্গল উপদেশ-শ্লোকটা স্মরণ কর। 
তুণাদপি সুনীচেন তরোরিব-নহিষুনা | 
অমানিনা মানদেন কীণ্ডনীয় সদা হরি ॥ 


শ্ীচরিতামুত | 


এহ শ্লোক-রাজ প্রায় সকল কেই বিরাজ করিতেছেন দেখা যার, কিন্তু 

হঃখের বিষয় কেহই ইহার অন্ুশীলল করেন না) ভক্তপ্রবর কবিরাজ 
গোস্বামী নির্বন্কাতিশয় সহকারে মাথার দিব্য দিয়া কি বলিতেছেন শুন ১-- 

উদ্ধবান্ু করি কহ্ি শুন সর্ধলোক। 

নামসুত্রে গাথি পর কে এই শ্লোক ।॥ 

প্রভূর আজ্ঞায় কর এই শ্লোক আচরণ । 

অবশ্ঠ পাইবে তবে শ্রীরুষ্₹-চরণ ॥ | 

শ্রীচরিতামৃত। 


নহাগ্রভুর দৌঁহাই দিয়া কা্বরাজ গোস্বামী দৃঢ়তার মহিত বলিতেছেন, 
এই গ্লোকের নির্দেশ মত কার্ধয কর, নিশ্চয়ই "কৃষ্ঃ-চরপ* পাইবে। কি 
করিতে হইবে ? সব্বদ। নাম কীর্তন করিতে হইবে। 
কিক্ধূপে 1--তৃণ হতে নীচ হইয়া সদ লবে নাম। 
আপনি নিরভিমানী অস্তে দিবে,মান ॥ . 
তরুসম সহিষ্ণুত| বৈষ্ণব করিবে। 
৬ৎসন, তাড়ণে কারে কিছু স্লা বলিবে ॥ 
কাটিলেও তরু.৪যমন ।কছু না বোলয়।, 
গুকাইয়। মৈলে তবু জল লা! মাগয় 
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এই মত বৈষ্ণব কারে কিছু ন! মাগিবে। 

অধাচিত বৃত্তি কিন্বা শাক ফল খাবে ॥ 

সদা নাম লইবে ষথা লাভেতে সন্তোষ। 

এই ত আচার কঃরে ভক্তি ধর্ম পোষ ॥ 
জ্রীচরিতামৃত। 

ইহার আর ব্যাখ্যা অনাবগ্তক, তবে কিরুপে সাধককে তৃণ ও তর্ক হইতে 
হইবে. তাহাই আলোচনার বিষ়। পরে সে বিষণ ধরা যাইবে ) এখন বুঝ, 
গুধু নাম করিলে হইবে না, *প্রপন্ন” হইয়া ডাকা চাই । 

 প্রগন্ধের মধ্য আবার আরভাবগ দেখা বায়; লোকশিক্ষার জন্য জগদ্গুরু 
জ্ীগৌরাঙগগ দেব নিজকৃত শ্লোকে এই ভাঁবটী কেমন ফুটাইয়াছেন দেখ :-- 
অদ্বিনন্দতন্গজ কিস্করং পতিতং মাং বিষমে ভবান্বুধী | 
কৃপয়! তব পাদ-পক্ষজস্থিত পূলী সদূশং বিচিন্তর | 
তোমার নিত্য দাস মুখ তোন| পাসরিয় | 
পড়িয়াছে ভবার্ণবে মায়াবন্ধ হঞ] ॥ 
কপা করি কর মোরে গদধুঁল লম। 
তোমার সেবক করো তোমার দেবন॥ 

মায়ার হাতে পড়িয়। সাধক যখন ঘোর সংসার সমুদ্রে ধাগডুবু খাইতেছেন, 
তথন হঠাৎ সচেতন হইয়া কিরূপ পরিত্রাহি ডাকিতেছেন __ 

"হে ননদুলাল তোমার কিন্কর ঘোর ভবসমুদ্রে পতিত হইয়াছে, প্রভো ! 
য়া ক'রে উদ্ধার কর, আর তোমার জগাদপদন্ধের ধুলি করে অনুদিন চরপাশ্রয়ে 
রাখিও)*ষেন চরণ ছাড়া করো না”, ইহাই শরণাগতের চিত্র । | 

বৎস! আমর! মায়ামুদ্ধ জীক, সহজে আমাদের এইব্ূপ প্প্রপন্নভাবঃ : 
আইসে না; - দ্রৌপ 'দীর বন্ত্রহরণের চিত্রটা মনে ক'রো-যে মুহূর্তে ছরাতআা! 

ুঃশালন টি আকর্ষণ করিয়াছিল ঠিক সেই মুহূর্তেই তাহার প্রির়সথ! 
-ামসুন্দরের কথা মনে পড়িয়াছিল প্লটে, কিন্তু তখন তাহার মনে ছিল যে, 
আমি মহেন্দ্রতুল্য পঞ্চন্বামীর পত্ধী, অবশ্তই তাহাগা প্রতিকার করিবেন, তিনি 
সাভিমানে স্বামীগণের দিকে তাকাইতে লাগিলেন | স্বামীগণ অধোবদন,, 
স্ৃতরাং দ্রৌপদীর সে আশ ব্যর্থ হহল। তখন তীক্ষ, দ্রোণ প্রভৃতি স্ভাস্থ 
. ধর্মবীরগণের দিকে আফুস নয়নে তাঁকাইতে লাগিলেন, দেখিয্েন, তাহারা. 
মন্তরমু্থ চিত্রের গান নিশ্চল । তখন ধর্খের দোহাই দিলা বিচারপ্রার্থী হই 





১২৬ ভক্তি । ১৯শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ, ৭ম সংখ্যা 


শা 
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রাঁজস্তবর্ণের দিকে সভৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, ধঙ্ষনের 
স্থান অধর্ম্মে অধিকার করিয়াছে । তখন জ্ত্ীজন-সুলভ লজ্জানিবাঁরণ জন্য 
যথাশক্তি নিজের বাহুবলের উপর নির্ভর করিলেন, মবশেষে তাহা যখন 
বিধ্বস্ত হইল, তখন “প্রপন্ন” হইয়া যুক্তকরে সেই অগতির গতি শরণাগতবৎসল 
শ্ীহরিকে কাঁতর প্রাণে ডাঁকিলেন। যেম্নি ডাক অম্নি ফল। ডাঁকের 
সঙ্গে সঙ্গে ভগবৎরুপা নামিল। এখন বুঝিলে, *প্রপন্ন* কাহাঁকে বলে এবং 
এক ডাকেই ফল হয় কি না। 

'হরিদাস-__বুঝিলাম, কিন্ত সমস্তই সাধনসাপেক্ষ, এখন তাহার প্থা কীণ্তন 
করিয়। কৃতার্থ করুন । | 

গুরুদেব--বতম1। মহাপ্রভু জীবশিক্ষার ন্ট সমস্ত ঠিক করিয়া রাখিয়াছেন, 
আমরা দেখিয়া ও দোঁখ না, শুনিয়া খুনি না, ভাই আমাদের এ দশা । আমর! 
সকল ভিনিষের একটা 1,0015৪৮ 1201000 চাই । আমরা £1001)8, 1029 
985৮, 90750027006 5255 পাইতোছি, সাধন ভজন ৪ 07200 989 চাই । 
অন্তর্ধযামী সকল মন্লালয় শীগে।রাঙ্গদেখ কলির জীবের মতিগতি ও শক্তি 
সামর্থ্য বুঝয়াই আমাদের প্রার্থিত সাধন ভজনও 77246 925 করিয়া 
দিয়াছেন। ইহাতে মন না উঠিলে আর উপায় কি? 

সিদ্ধিলাভ মুখের কথাও নহে বা! বাজারে কিন্তে মিলে নাবে ১টু করে 
মিল্বে, তবে যে মিলাতে চাহে দে মুখের কথাতেই পাইবে ও ঘরে বসিয়। 
বিন! মূলোই পাইবে । 

প্রভু নিজে রায় রামানন্দকে বলতেছেন, "সাধাবস্ত সাধন বিনা কেহ নাহি 
পাঁয়* | অনাদ্িকাল হইতে জীব কুষ্ বহিম্ুথ ; মায়ার হস্তে পড়িয়া, সংসাধে 
নিত্যবদ্ধ) যেটা জীবের বাসভুমী, সেটাও নায়ারাজয ও) তাহার চতুদ্দিকস্থ 
117%1102017605 সমস্তই, কৃষ্ণ বহিম্মুধ, পারকর পরিজন সমাজ হত্যাদি 
সকলেই একই গোত্রের, সুতরাং এই বিষয় সম্কটাপর অবস্থা হইতে জীবের 
উদ্ধার লাভ করা সহ নহে । সীতাদেবীকে সনুদ্র পার করিয়া অতিৎ দুর্গম 
অশোক কাননে আটুকাহয়াছে। চারিদিকে অতি, ভীষণ রাক্ষমগণ তাহাকে 
ঘিরিয়া আছে। অতি ভয়ঙ্কর মুর্তি ঢেটিকার! তাহার সহচরী। মধ্যে মধ্যে 
'অতুল শ্বধ্যের গরিমা লইয়া দশানন আ.সয়া নানা ছনে তাহাকে বিমোহিত 
করিবারও চেষ্টা করিতেছে । কথন বা শাণিত খড়গা গইয়া কাটিয়! ফেলিবে 
ব্লিয়! শাসন গঞ্জনও করিতেছে। লাঞ্চিতা নীতাদেবী সেই ব্রন্ধ সনাতন 
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্বামীচরণ হইতে খ্বলিত হইয়াছেন বটে, কিন্তু অনুক্ষণ খ্রীবাঁমচন্দ্রের সেই 
_ অতুল চরণে আত্মনমর্পণ করিয়া নীরবে সমস্ত উপত্রব সহা করিতেছেন। 
আর আশাবদ্ধ হৃদয়ে তাঁকাইয়া আছেন, তিনি ইহা নিশ্চিত জানেন যে, তাহার, 
প্রভু কখনও নিশ্চিন্ত নহেন। তিনি সময়. হইলে অবশ্তই আসিয়া! উদ্ধার 
করিবেন। এখন কেবল তিনি পাপ প্রলোভন, তঞ্জন গর্জন হইতে আত্মরক্ষা 
করিয়! চলিয়াছেন, তাহার শ্পীণ বাহুতে বল ন1! থাকিলেও তিনি জানেন, 
যে তারকব্রক্গ রাঁমনীম আশ্র্ করিয়া তিনি এীকান্তিকভাবে এ নামাশ্রয় 
করিয়া, থাকিতে পারিল, ভ্রিভৃবন-বিজয়ী লক্কানাথও ত্ীশ্ার কেশাগ্র স্পর্শ 
করিতে পারিবে না! সংদারক্ষেত্রে পতিত জীবের অবস্থাও ঠিক সেইন্গপ। 
যদি ঠিক সীতাদেবীর ভ্তায় জীবও এরূপ ভাবে আত্মরক্ষা করিয়া অনস্যশরণ 
ভ্রীগৌরাগের মধুর নান আশ্রয় করিয়া থাকিতে পারে, তবে তাহার আর 
তাবনা কি, তাহার গতি তিনিই করিবেন | 

হরিদাস-্প্রভো । আমরা যে অবস্থায় পিঠ, ভাহাতে আত্মরক্ষা 
করা আমাদের সাধ্যায়ন্ত নহে, মামি ঘেঘোর তুফানে পতিত হইয়াছি, তাহা] 
হইতে উদ্ধার হওয়া আমার পক্ষে অসম্তব। 

গুরুদেব--বৎস ভরিদাস। পুক্বেই বলিয়াছি সব্গুরুর চরণাশ্রয় কর। 
একটা আশ্রয় ধরিতে পারিজে নৌকা আর ভাটাতে টানিয়া লইতে পারিবে 
না! একজন কেহ সহার না হইলে বান্তবিক আমাদের আর গতান্ঠর 
নাই। 

ভর্দাস--( সভয়ে) আজকাল অনেকেই গুরুবাদ স্বীকার করেন ন। 
ভাহারা বলেন, ঈশ্বর পিতা, পিতার নিকট যাব তা আবার মোক্তার ধরিব 
কি জন্য? 

গুরুদেব--বাঁপুতে ! আজ কাল্কার কথা আর তুলো না। আজকাল 
সকলেই চৌদ্দপোয়া, কেহই আর তেরপোস্া হতে চায়, না। কেহ কাহাকে' 
ব্ড় মানিতে চায় না। এই অবিনয়ের তাবে দেশটা আপ্লও উৎমন্নে গেল। 
স্বীকার করি অনেক গুরুনামধারী প্রতুদের অত্যাচারে বিস্তর ধর্মহানি 
হইতেছে, সমাজ কলঙ্কিত হইতেছে; তাহার যথাযোগ্য সুব্যবস্থা কর। 
তাহ! না করিয়া একেবারে গুরুবাদ উড়াইয়! দিতে চাও? মাহা হউক, 
তাহাদের মূলেই ভূল । হিন্দুধর্ম কোন মোক্তার মানে না মোক্তার কেহ 
নহেন, ুরুও মিনি গোবিন্দ শ্িনি। ভক্ত তুলপীদাস গাহিয়াছেন,- 





“গুরু গোবিন্দম্‌ এক পছন্দম্‌” | | 
যেই গুরু সেই কৃষ সেই সে গৌরাপ্, 
নিষ্টা করি ভজ মন গুকপদারবিন্দ। 
কবিরাঁভ গোন্বামী কি বলিতেছেন শন £- 
গুরু রুষ্ণরূপ হন শান্ের প্রমাণে । 
গুরুবূপে রুষ কৃপা করেন ভক্তগণে ॥ 
শিক্ষা গুরুকে ত জানি কৃষ্ণের স্বরূপ । 
অন্তর্ধ্যামী ভক্ত শ্রেষ্ঠ এই ঢুই রূগ ॥ [ও 
আবার ্রীমন্ভাগবতে শয়ং হ্ীকৃষ্ণ ভক্ত প্রবর শ্রীউদ্ধবকে কি বলিতেছেন 
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আচাধ্যং মাং বিদানয়ানাবমন্তেভ কহিচিৎ। 
| ন আছাবুদ্যশসাভ নর্বপ ধম শক ॥ 

হে উদ্ধব আঁচীধ্াকে আন বলাই জাশিবে অর্থাৎ আচার্য ৪ আমি এক 
ুষ্ক ইহাই জানিবে, তিনি তো মার চষে মান্য প্রত ঈত ইজ তিনি আমারই 


কপ প্রকাশ ও তি'নই সাক্ষাত দা হইরূপ অপ্রংরুত বৃদ্ধিতে নিষ্ঠাবান: 
















ঢ কদাচ ভিনি আমাদেরই একজন, এইরূপ মানববুদ্ধি করিয়া কোনবূপ 
কুয়া প্রকাশ করিও নাঁ। যেহেতু তাহাতে সকল দেবতার অধিষ্ঠান আছে, 


ভরাং তিনি অপ্রাক্কৃত পুরুষজ্ঞানে সব্বদ1 তাঁহার সেবা ৪ অর্জনাদি করিবে। 

উক্ত (ক্লাকের মৌলিক যে অর্থ তাহা তোমাকে শুনাইলাম। এখন 
স্বামী প্রভৃপাদের! “মাং” শব্দ অর্থে “মদীয়ং প্রেন্টং* এইরূপ করিয়াছেন) 
ততঃ একই অর্থ তবে ভজনের জন্ত, সাধকের হিতের 'জন্ত, গোস্বামী 
রা শেষোক্ত :অর্থই সমীচীন দেখাইয়াছেন। ম্দ্রীয়ং অর্থে আমারই নিজ 
সাবার তাঁর উপরেও প্রেন্ং ব1 লিয়া আঁর৪ অভিন্ন-ম্বরূপতথ বুঝাইয়াছেন। 
জন্য এপ অর্থ আবশ্তক এবং ইহার সামগ্রস্ত কিরূপ, কিঞ্চিৎ পরে 
দ্ধে আলোচনা করা যাইবে । ফল কথা সর্ধশান্ত্র ও দকল ভাগবত 
ায়ানতাদি একবাকো রে করিতেছেন যে গুরু সাক্ষাৎ শ্রীভগবান শ্রীব্রজেন্্র- 
এ প্রকাশ। অতএব সাক্ষাৎ শ্রাব্রজেন্্রননন হইতে গুরু কোন অংশই 
ছন। 
রিদাস-_প্রভো, দুই পাতা ইংরাজী পড়িয়া আমাদের বুদ্ধি বিকৃত হইয়া 
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গাছে, আমরা সরল বিশ্বাস হারইিয়াছি। মনুষ্বো দেবতা বুদ্ধি সহজে 
আদিতে চায় না) উহ! যেন অসস্ভব বলিয়াই বোধ হয়। 

গুরুদেব--বতস, ঈশ্বর-বিমুখ স্লদরশী সমাজের বর্তমান অবস্থায় বাস্তবিক 
শ্রীগুকদেবে শ্রাভগবান বুদ্ধি সঞ্জাত হওয়া ঢুষ্ষর হইয়াছে বটে, কিন্ত তাই 
বলিয়া উহ! অসম্ভব বলিতে পার না । বিশেষতঃ কাঠ্ঠ-লোই পূজক হিন্দুর 
মুখে প্ররূগ কথা আদৌ শোভা পায় না আমরা পাধাঁণ-প্রতিমার মধ্যে 
যখন চিন্ময় সত্য-ননাঁতনকে প্রভাঙ্ষভাবে অন্থুভব করিয়া সেই বিশ্বনিয়স্তা 
বৈকুণ্ঠশ্বরের পুজা করিয়া থাকি ; তখন শ্রীভগবাঁনের অংশবিভূতি, সচ্চিদাননা- 
ময়ের চিৎকণ, জীবাঁধারে সর্ধসিছিপ্রপ!'তা প্রমণ্ডরু নিত্যানন্স্বপূপকে অনুভব 
করিব, ইহা আর বেশী বিচিত্র কি হইল? তবে হিন্দুধর্মের চরম অধোগতি 
হইয়াছে বলিয়া হিন্দুর হৃদয়ে ধন্দপ অবশ্বীসের চিন্কা স্থান পাইয়াপ্ছ। আমর! 
এখন কাঞ্চন ভারাইয়া খালি-আঁচলে গিরা দিয়া বসিয়া আছি, বস্তু ছাড়িয! 
থোস। লইয়া! গরবে চক্ষু লাল করিয়া রহিয়াছে। এখন শ্রীবিগ্রহ হইতে 
সচ্চিদানন্দস্বরূপ অন্তর্ধন করিয়াছেন, পাঁষাঁণ গ্রতিম। পড়িয়া আছে; আমরা 
সেই পাঁষ'ণের পুজা! করিয়া আর9 তডত সঞ্চয় করিতেছি, প্রাণ চলিয়া গিয়াছে, 
এখন হিন্দূধর্্বের কৃমিকীটপুর্ণ স্কুন দেহটা পড়িয়া আছে, আক তাঁই লইয়! আমরা 
পৈশাচিক তাওব-নৃতা করিতেছি ।  শ্বলিভাপি গায়; তোমার মহীয়সী 
দৈবশক্তির নিকট সমস্তই বিধ্বস্ত € নিংজ্চত । স্বয়ং চিন্ুয়স্বরূপ শ্রীকষ্ধচৈতন্য 
বিলসিত প্রেমভক্তি রপাপ্র,ভ-পরণাড়মিকে এত অল্প দিন মধ্যেই ভূমি একেবারে 
পিশাঁচের লীলাক্ষেঙ করিয়া ফেলিয়া, তোমায় নমস্কীর করি!” এই বলিয়! 
গুরুদেব সক্ষোভে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ধ।ানস্থ ভইলেন। হরিদাস ভীত অপরাধীর 
নায় যুক্তকরে হতাঁশ নয়নে ভীপাদ মুর্জে উপবিষ্ট রহিলেন। কিছু কাঁল পরে 
অন্রাগরঞ্িত চক্ষ বিস্ফারিত করিয়া শ্রীগুরুদেন বলিলেন--ণ“বৎস হরিদাস, 
"্শ্বকর্মফলভূক্‌ পুমান্‌* আমরা আমাদের স্বরোৌপিত বুক্ষের ফল ভোগ করিতেছি। 
আঁমাঁদের «এই দশ! অবণ্ঠস্তাবী স্বয়ং পরব্রহ্ম সনাতন শ্রীকুষ্ণটৈতন্ট নিভ্যানন্দ- 
ত্বরূপের পদ্দাশ্রয় পাইয়া ও আমরা অবহেলায় তাই হাঁরাইয়াছি, তাই এই ছুর্দাশা | 
ভগবঘাঁক্য কখনও বার্থ হইবার নহে। মহা যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন £-- 

দৈবী হোষা গুণময়ী মম মায়া ছুরত্যয়া। 
মামেব যে প্রপগ্ঞ্জে মায়ামেতান্‌ তরস্তিতে ॥ 
হে অঙ্ভুন, গুণময়ী "মামার মাঁয় বড় সহজ নহেন, ইনি দৈবশক্তিণঞ্পন।, 
১৭---৪ 


১৩০ ভক্তি [ ১৯শ বর্ষ, ৬, ৭ম সংখা 





ইহাকে অণতক্রম করা অতি দুষ্কর (কিন্তু অসম্ভব নহে।) এই দুরধিগম্য 
মায়ার হাত হ'তে পরিত্রাণ পাইবাঁর অন্ত কোন উপায় নাই। ইভাঁর একমাত্র 
পন্থ।! আমার চরণীশ্রয় করিয়া! থাকা । যে সমুদয় ব্যক্তি প্রপন্ন হইয়া আমাকে 
ধরিয়াছে কেবল তাঁভারাই মায়ার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইতেছে। বৎস! 
পরম কাঁরুণিক শ্রীনন্দদুলাল তাই শ্রীনবদ্বীপ লীলায় আমাদের ছারে দ্বারে 
বেডাইলেন, আমরা নিতাস্ত হতভাগা, তাই প্রাপ্তরত্ব অবহেলায় খোয়াইলাম। 
শ্যমস্তক মণি ভাগ্যে মিলিলে কি হুইবে, উহ] রাখিতে পারিলাম কই? তঙে 
বৎস হভাঁশ হইও না, মহা প্রভূর ধর্মারাজ্য কখনও পিশাচের অধিকারভূক্ক 
থাকিতে পারে নাঁ। ধর্দের যথেই গ্লানি হইতেছে, ভক্তের কার ক্রম 
প্রভুর চবণে পৌণ্তেছে, প্রভুর আসনও উলিয়াছে, উষার উন্মেষ দেখা যাইতেছে, 
অচিরেই আবার পৃব্দ শৈলে গ্রেমস্ত্ধ্য উদিত হইবে! 

হরিদাস_-( সাঁক্ষেপে) শ্রভে।, সাদ্ধী চারিশত বৎসর পূর্ণ হইতে না হইতে 
মহাপ্রভুর অতুযুজ্জল প্রেমরসপু'রত সত্যধম্ম এভাঁনু শী গ্লানিযুক্ত হইণ। কি জন্য ? 

গুকদেব-বতৎস, যে সন্দেশে বেশী ছানা ৪ ননী থাকে তাঁভা ঈতি শীগ্ 
নষ্ট হইয়া যায়, আর য।ভা চিনির ঢেলা ভাতা অনেক দিনেও নষ্ট হয় না| 
দয়াধান মহাপ্রভু শিগুও ব্রগরস ছা নয়া দেবগণের অনান্বাদিতপূর্ক ব্রজগাগীর 
নিজস্ব বস্ত, গোলক বুন্দাবনের অপুর্ব গ্রেমরস-নর্দাস আনিয়া, অধাচি হভাবে 
নির্বিচারে কলির ভীবকে ঢালিয়া দিলেন) ফাভারা অধিকারী তীহার। ম্কানন্দে 
সেই চিস্তামশি-সাঁর দুর্লভ রাধাপ্রেম গাহণ কগিযা ধন্য হইলেন] পরবর্টি 
জীবেরা স্বয়ং সচ্চদানন্দস্বর্ূপ ৪ পার্ধন ভক্তগণের সালিধা হারাইয়া ক্রমে 
শক্তিশূন্য ও বহি্মুখ হইয়া পড়িল, ক্রমে, দেবন্ধ যাইয়া ভীবদ্ব ও পণ্ড চাগিযা 
উঠিল। অসুরের 'অবিভাবে শব্দে রঞ্জঈসণ ৩ সর্ণে চলিয়া গিয়াছে, তবে 
পীঠস্থানে যাহা কিড়ু অবশেষ রহিয়া গিয়াছে, কালক্রমে উহা হঠতে আবার 
রসতরঙ্গ উচ্ছদিত হইয়া জ্িিজগত ভাসাইয়। দিবে। ইহা কল্পনা নহে, জব 
সভ্য। প্রেমের জয় ভাবশ্থস্তাবী। 

বৎস, ধন্মু কখনও পতিত বাঁ দুষ্ট হয় না| ধর্ম চিন্ময় সনাতন, কতকগুলি 
উপধর্্ম ও কদাচাঁর আসিয়া ধর্ম সমাজকে কলুদিত করে মাত । কর্দিম জিত 
হইলে স্বর্ণ ভাহার স্বাভাবিক ওজ্জল্য পরিহার করে না) মলিনত্ব অপসারিত 
হইলে সেই অভুলনীয় জাঁঘুনদহেম আবার জগজ্জনকে প্রেমকাস্তি বিতয়ণ 
করিবে ।” 


মাঘ ও ফাল্ন] ডাকাতের ধর্ম ১৩১ 





হরিদাস--আমরা অতি মন্দ ভাগা, তাই এই পতিত সময়ে জন্মগ্রহণ 
কঃরেছি; কুশিক্ষা আমাদের চিত্তকে সন্দিগ্ধ ও অবিশ্বাসী করিয়াছে। 
শুরুদেব_-অবস্থা বুঝিয়াছ; তবে তকপ্রবণতা ত্যাগ করিয়। শাস্্যুক্তি 
শ্রবণ কর। শান্্ শ্রীভগবানের শ্রীমুথ নিঃস্যহ অমোঘ সতা ও যুগমুগান্তরীক় 
মুনিখষিগণের কঠোর-সাঁধনালব্ধ উজ্জ্রল রত্বভাগার। হিন্দুমাত্রকেই এখানে 
ঘবনত মস্তক হইতে হইবে। হিনুর শান্ত অনন্ত, অনস্ত শান্্রই একবাকো 
শ্রগুরুদেবকে শ্রীভগবানের ন্বরূপ বলিয়া কীর্তন করিতেছে এবং সদ্‌গুরু- 
চরণাশ্র্ অবশ্ঠ কর্তব্য উপদেশ দিতেছে । ইনার বিস্তারিত আলোচনা সুদীর্ঘ 
সময়সাপেক্ষ | তবে তোমার সে অপনোদনার্থে ও বিশ্বামের দৃঢ়তার অন্ত 
কয়েকটী মহাবাঁক্য শুনাইন্টেডি | 
প্লুমণঃ 
শ্ীবামাচিরণ বন্ু। 


পাপ পল -স্করী  পা 


ডাকাতের ধন্ম ৷ 
( বিশ্বাস ) 


( মেদিনীপুর হিতৈষী হইতে উদ্ধ,» ) 


সস 


এক ধনী গুহস্থের বাড়াতে কথকতা জইচেঞছিল। গ্রীষ্ম হাপ--বৈশাখ 
মাল । গৃহস্থ নিমান্ত্রত ব্য'প্তবর্দের জগ্ত [চ৩-রপ্ননের বিশেষ ব্যবস্থা করিয়া- 
ছিলেন- যুই, বেল, বকুল, কাঁমল্প* কুন্দ, চম্পক প্রন্ুতি পুষ্পেব স্থগন্ধে গৃঃ 
চত্বর 'আমোদিত ও পুষ্পমালো নিমন্ত্রি৩ওবগেণ আনন্দদান করিঙেছল। শর্করা 
সংযুক্ত সুগন্ধি পানীয় ও রসালার বাবস্থা ছিল । আতর, কুটি, তরমুজ, শশা, কলা, 
তাল, নারিকেল, ছানা ও চিনি প্রভৃততরও প্রচুর আয়োজন ছিল। আহ্হ, 
বরাহৃত বা অনাহ্‌ৃত ব্যক্িবগের উদর তৃপ্রি সাধনায় তাহা নিয়োজিত হইতে- 
ছিল। হিন্দু গৃহস্থ এইব্ধপে গৌণ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া মুখা-কার্ধ্য সাঁধন। 
করিয়া লইতেছিলেন। তবে উদর পরিতৃপ্তির কাধ্য কথকতা অন্তেই সম্পন্ন 
হইভেছিল। এইরূপে উপস্থিত জনমগ্ুলী নয়ন, মন, শ্রবণ ঘ্রাণ ও উদর পরি- 
তৃণ্চির পূর্ণানঙ্দে বিভোর হইয়! আআমহারা হইতেছিল। 


১৩২ ভক্তি | ১৯শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ, ৭ম সংখ্য' 


প্রপপ 


কথকঠাকুরের সঙ্গীত সুধা পান করিয়া জনমগ্ডলী চিত্রপুশুলিকার সা 
নিশ্চল! সকলেরই বাহা ও বৃথা চিন্তা বিলুপ! সকলেই ভাগবতী লীগ! 
শ্রবণে আনন্দে বিস্ফারত নেত্রও হনয় ' 

সুযোগ বঝিয়া নক্গাব অন্ধকারে এক ডাকাইঠ নিঃশব্দে ধনাব গৃহে প্রবেশ 
করিয়া ধন-বভ্ব অন্বেষণ করিতেছি?) কন্ত আুবিধা ধরিতে না পারিনা কি 
করিবে ইতস্ততঃ করিতেছে এমন গন শুনিল উচ্চক্ঠে কথকঠাঝুর বলিলেন 
প্রভাত হইল । পুব্বর্দিকে উ্ার মশারম জ্ো!তর উদয় হইল, ব্রজের শ্রীধাম্‌ 
স্থপাম, দান, বন্দাঁম গ্রড়তি রাখালগণ গোঁষ্টে যাইবার জন্ত নন্দালয়ে উপস্থিত 
হইয়। কৃষ্ণ বলরামকে ডাকিতে লাগল । নন্দরাণী যশোঁদা লক্ষ লক্ষ টাকার 
মণি মুক্তা বিজড়িত স্বণালঙ্কার দারা তাঁহাঁদের শিশু পুভরদ্বয়কে সজ্জিত করিতে 
লাগিলেন । তাহারা উত্তমরূপে সজ্জিত হইলে কাখালগণের সঙ্গে ধেন্কু বত্সগণ 
সহিত গোষ্টে বিদায় দিলেন 1” ডাকাইত এই কথা শুনিয়াই একান্ত মনযোগে 








পাকা পাপা? পপ পিস পপ 








ভাবিল “বা 1] এই তি শস্ত তখোগ। সামা আর্থির জন্য কেন এমন করি 
তোঁছ? দুটো ছেলের ছু'গলে চারটে চড় দিয়ে কাণ ধবে সব গন! খুলে 
নোৌব।” এই বপিয়্ সে আনন্দে খাহিরে আদিজা। অপেক্ষা করিতে লাগিল 
কথন কথকতা শেষ হয়। 

তাহার আর 'আননের সীম! নাহ! কথকঠাকুর শ্রীরঞ্চ বলরামের যে 
যেরূপের ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন তাহ! আজাব তাহার কর্ণে প্রবেশ বরে নাই । 
সে কেবল অলঙ্কাের কথা ভাবি! মধ্যে মধো আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিতে- 
ছিল! যথাসময়ে কথকতা শেষ হইল : ভারধ্বনতে আকাশ মগুল প্রকম্পিত 
হইয়া উঠিল। গুহকণ্তা গনদগ্রাক্কতবদে যোডহাস্ত জনমণ্ডীকে সাঙ্গাধন 
কারয়! ঠাকুরের প্রসাদ ুহণের সন্ত অনুরোধ করিলে আবার জানন্দের শোও. 
বহিল, ইরিধ্বনিতে আকাশ মণ্ডল চঞ্চর হইয়া উঠিল । ক্ষিপ্রতার সিত 
প্রসাদ বিতরিত হুহতে লাগিল-দীয়তাম্‌ ভূঙ্/তাদ্‌ শব্দে গৃহচত্বব নুখাপত্র 
হইয়া উঠিল। লকলেহ আনন্দে উদর তুপ্ি সাধনার নিয়োজিত ভটল কনক 
ডাকাইতের সে দিকে লঞ্গ্য নাই । সে কেবণ মুকুমুহুঃ কথকের পারি দৃষ্টি 
নিক্ষেপ বরিয়া তাহার গতিবাধ পঙ্গ্য করিতে লাগিল । যথাসময়ে আহাবান্তে 
কথক মহাশয় শ্বস্থানে যা কারলেন। ডাঁকাইত ভাহার সঙ্গ লইয়া পিছু পিছু 
চলিল। কথক নহাশর যখন এক মঠের মাঝখানে উপস্থিত হইলেন তখন 
পশ্চাৎ হইতে ডাকাইত চীৎকার করিয়া ডাকিল “ও ঠাঁকুর--৪ ঠাকুর 


মাঘ ও ফাল্গন] ডাকাতের ধর্ম 2৩3 





পপ সপ পপ পপ পাপ কাশ পল" পাপা পি পাপা চালা +০1৮৮৭৮৮ এ ১৯০০৯৯৪৭০৫৮ পা ক. ৮০০৬০ 


দাড়াও ।” ঠাকুরের সঙ্গে কিছু দঙ্গিণা ছিল, ঠাকুর ভীত হইয়া জানা 
চলিতে আরভ্ত করিল, তাহা দেখিয়া ভাক্কাইচ বেগে দৌডিতে দৌড়িছে 


ঠাকুরকে বলিতে লাগিল শ্দাড়াগ ঠাকুর দাও, না দায়িল শা 
তোমার নিষ্ঠা নাল গার 'দখিহেন ভাভাকে রাতে ভাঙ্গাইতের আত 


বড় বিলম্ব নাতি) ভখন তিনি অগত্যা ঘমকিয় দ্বাডাহেন। ভাকাইতি উহার 
নিকট উদিত হইয়া বলিল “দেখ ঠাকুর একে কুদসি কঃ বগরামের কথ 
ব্ল্ছিদে তাদের লক্ষ লক্ষ টাকার গয়না, তাদের বাড়ী কোথার আক তারা 
কোঁথায়ই বা গরু চরাতে যায়? বেশ ভাল কাকে ঠিক ভিক্ক বল ধর্দি না বল 
তাহলে এই খানেই এই শাঠি দিয়ে ভোমার লাগা ভ্াউিব ৮ 


৫ 
লোপ 


কথক ঠাঝুর দেখিলেন তন্দে লগ! ডি কঠিন কটাক্ষ, আমিত বল, সম্ভবতঃ 
ডাকাইত ! ঠাকুর সাহসে ভর করিয়া বজিকেন ভাভাতে তোমার আঁবহ্াক 
কি? ডাকাইত রূঢ় ভাদায় উদ্দর করি "ভাবল আছে ৮. ঠাকুর বলিলেন 
--কি আবশ্যক বলিতে বাদ আছে কি? দে তখন বগিল ভাকির আমি 
ডাকাত! সেই সব গননা কাডিয়া ভানিব যদি পা ভোঁসাকেও কিছু 
দিব। দেখ ঠাকুর এখন গোল করোনা | 

ঠার্কুর দেখি এটা বদ্ধ পাগণ তগন একট লাল পটিয়া বলিল দেজন্ত 
ভর চিন্তা কি? আছি ঠাঙাদের দস বহিকা দিক ছিব আমার কাছে ত 
পুথি নাই, আঁমার বাঙায় পুথি আছ পাস দোগ্হা সব হাছ। কিয় কলিয়া 
দিব আমার সঙ্গে চল। | 

গে সঙ্গে সঙ্গ চলিন। কথক ঠাকুর বাম পৌছিয়া কাশাকও কিছু না 
বলয় এবং তাহাকে বন্ধ পাগল হাানকা গাথ বাতির কারয়া রামকষ্ের জপ 
বর্ণনা কপিতে লাগিছেন। 

ষাচ্ছার চরণে হীর। জহুর ৪15 সণ রঃ পরুণে শীতবাগ1 কটি 
দেশে স্বর্ণ কিন্কিনী আঁবদঃ-ঘম্বত মণিষুদ্তাবিজাভিত তৌস্ত্ভ মণিপ্রলম্ষিত বহু 
মূলা সুবর্ণ হার, হস্তে স্গবণ বছয়, কংণ মাণমুক্ত পি বন মুল্য স্বর্ণ কুণুল, 
মন্তকে মোহন চূড়া! আগন্তক তিনক শাঞ্জত, স্কাঞ্চত ভম্বকৃষ্। কেশ্দাম, ৃ 
মুখে মধুর ভাসি, তন্ম্ে সোণার বাশী। কোট কর্ধানম দেহের লাবণা ! নি্বল 
আকাশের সার নীলাভ পাপ! গুরু চন্দন চচ্চিত, পরুম-কমনীয় ললাটগগ 
ইরিচন্দনাস্কৃত লতাপুষ্প পদগলাশলোচন বাশীর ভ্টা অনিন্দ্য নাধিকা, কুন্দ 
বীজের স্থায় সুচারু দসতপ্াক্ত, সুধা মাথা কথা ভগ " তঙ্গিম ঠাম! বংশীতে 


5৩৪. ভক্তি [শব ষ, দম লংখ্যা 


০ সপ 


বাধ! রাঁধ! গান! পুরীর বনগ্রান্তে মুন! 1 তীরস্থ কদস্ব বুক্মতলে অবস্থান। 
জাঁনিও সেই বনমাঁলী কৃষ্ণ) আর যাহার তুষার্ধরবল রূপ, স্বন্ধদেশে হলঃ 
গাটল পৰ্টবস্ত্র পরিধান ও এরূপ বেশ ভূষ! তাহাঁকে বলরাম বলিয়া জানিও। 
.. ভাকাইত বলিল--আচ্ছা কত টাকার গয়না হবে? ঠাকুর বলিলেন-_- 
ও£1 দে অনেক টাকার-_-লাঁথ লাখ টাকার! 
ডাকাইত--তুমি বা বললে ভার চেয়েও বেশী গয়না আছে কি বল ? 
ঠাকুর_তাহার আর নন্দত আছে! এক কৌস্তভ মণির দামই পূর্থিবীর 
লোকের টাকায় কুলায় না 
. ডাকাঁইিত-( আননে গদগদ হইয়া ) বটে বটে! তা সেটাকি রকম? 
ঠাকুর -সেটা যেখানে থাকে সেখানে সুর্যের হায় আলে হয়ে যায়। আর. 
অন্ধকার থাকে না। তেমন জগতে আর দ্বিতীয় নাই । 
7 ডাকাইত--তাহ:ল হার দান খুব বেশী হবে! কি বল? আচ্ছ! 
ঠাকুর তুমি আর একার বূপটা ভাল করে বুঝিয়ে বল, আর ঠিকানাটা 1 

কথক ঠাকুর আবার রুপ বণনা করিয়া তাহাকে বুঝাইয়! বলিল । 
ডাঁকাইত ঠাকুরকে প্রদান করিগা বলিল দেখ ঠাকুর আমি শীঘন্রই আপিয়া 
তোমাকেও কিছু দিব! বেশী দুর হবেনা তকি বল? এক রান্রিতেই যাওয়। 
, যাবে কেমন ?-ই 1 হা আর একটা কথা ভারা কি গ্রত্যহই গরু চরাতে আসে ? 

ঠাকুর 5) গ্াক্তাহই বৈকি! 

ভাঁকাইত--কথন আদ ? . 

ঠাকুর-হিক, ভোরে তন নকছু ঠ কিছু জঞ্চকারও থাকে । 

ডাঁকাহভ--বড় কথ! ঘূনে পড়ে রি এখন কোন দিকে যাব? 

ঠাঁকুর--বরাবর উতর সুখে! 

. ডাকাইভ--আচ্ছা ঠাকুর তবে আদি! বণিয়া প্রণাম করিয়া চাপয়া গেল। 
কথক ঠাকুর মনে মনে হাসিতে লাগিলেন যে, এমন পাগলও থাকে! কিন্তু 
কথক ঠাকুরের একটা! চিন্ত। হহুল তনি ভাবতে লাগিলেন বেটা ত ছুই চার 
দিন চেষ্টা করিবে তারপর ফিপিয়া আমিগ্সা আমার উপর অভাচার যেনা 
করিবে এমন ত বোধ হয় না । কিন্তু বেটা বড়া বশ্বাপী বেটাকে আর একট! 
পথের সন্ধান বলিরা দেওয়া ধাইবে আর গ্মাদি এদিকে যত শীস্ত পাঁর কথকতা 
পেন করিয়া পলাইবার চেষ্টা করিব । ঠাকুর এইরূপ ভাবিয়া একরূপ 1 পিশ্চিন্ত 
হ্ইন। | 











মাঘ ও কান্কন] ডাকাতের ধর্ম ১৩৫ 


০৯৯, 


এদিকে ডাকাইত সেইরূপ চিন্তা করিতে করিতে ঘরে গেল। তাহার 
আহার নিদ্রা দূরে গেল সেই চিন্তাতেই সে বিভোর হইয়া পড়িল । সেই- 
রূপ সেই অলঙ্কার ভূষিত ব্রজবালকদয়কে যেন সে চক্ষে চক্ষে রাখিতে লাগিল! 
পাছে ভুলিয়া যায় এই জন্তা অনবরত মনে মনে বপ আগুড়াইতে লাগিল। 
অলঙ্কারেব সুষমা যেন তাহার চক্ষে প্রদীপ হইক়্া টউঠিল। চিন্তায় রাত্রি 
প্রভাত হইয়া গেল। সূর্যোদয় হইস তাঁহার ডিস্তা বাড়িতে লাগিল ।--কখন ক্ষর্যয 
অস্ত যায়, কখন হ্ছ্্য অস্ত বায়। দেখিতে দেখিতে স্থ্ধ্য অন্ত গেল। সে চাঁল 
চিড়া পূর্ব হইতেই বাঁধিয়া রাখিয়াছিন, তাভঃ ন্বন্ধে লইন্] যঙ্গী হস্তে বাহির ভইয়] 
পড়িল এবং বরাবর উত্তর মখে চলিল। চিন্বস তাহাচক এতদুন টন্ডেজিউ করি" 
যাছে যে আহারের বিষয় একবার মনে ভাবিল না করুমাগ 5 পথ চঙ্পতে লাগিস। 
সন্ধ্যার প্রাক্কালে এক স্থানে টপস্থিত ভইয়া দেখিল তথায় একটী বন আছে, 
বনের প্রান্তভাগে একটা নদী বতিন। বাভাতছে, ইহা দেখিয়া ভাঙাঁব আনন্দের 
সামা রহিল না মে নদীর তারে নামিয়া কদর বুক্ষ আনষণ কর্রিতে 
লাগিল, কিয়ন্দ র গিয়া দেখিন একটা কন লুক আছে হুথন চাহাব আত আন- 
নর সীমা বহিল না আবার বন্রে কাট কতকট। গ'চাড জঙ্গন৪ 
আছে গোচাঁরণের মাঠ৪ আছে | দে স্ড হইয়া আনলে নিকলী গ্রামে 
ফিরিয়া! গিয়া বুক্ষতলে অনূপাঁজ করিছ।খ ঢজ। আহাবাস্ট বিশ্রাম করিবার 
তাহার অবকাশ ভইল নাঃ সে শশীর অন্ধ্ঠাতা দেই স্তান উপস্থিত উইয়া 
কাদন্ববুক্ষে রাজি যাঁঁন করিবার বসনা করিল ) এমন সঃয় এক কুবুর ভীষণ 
শর্ধে ঘেউ ঘেউ করিয়া তাঁহাকে আক্রমণ কিল । গাবাদিত হট প্রচারে 
তাহাকে বধ করিয়। নদ'তে ফেলিয়া! দিল; ঝুঁকুর জ।াবত হইয়া উঠিয়া আসিয়া 
আঁবাঁর ঘেউ ঘেউ করিতে লাগিল । আবার যন প্রহারে নে নদীতে ফেলিয়া 
দিল আবার সে জীবিত হইয়া জাঁপিয়া তদ্বপ করিতে লাগি? ডাকাত 
আবার তাহাকে মারিয়া! নদীতে ফেলিলদ আবাব সে বাচিয়া উঠিয়া আবার 
তজ্দপ করিতে লাগিল! এইরূপ এক শত বাব মায়া নদীতে ফেপিল 
একশত বারই সে বাচিল দেখিয়া ডাকাইত তাহাকে তান! করিয়া জঙ্গলের 
বছদূর প্রদেশ পর্যন্ত খেণাইয় দিয়! আপিল । 

তাহার পর কুকুরের যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি পাইয়। আশ্বস্ত হইল। যদিও 
বা বু কষে ঠিকানা ঠিক করিতে পারিয়া.ছ কিন্তু কুকুর ঘেট ঘেউ করিলে 
যদি তাহার! সতর্ক হইয়! পলায়ন করে তাা হইলেই ত সকল আশাই 
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বিফল হইবে ইহা ভাঁবিয়। সে অত্যন্ত বিরক্ত ও অস্থির হইয়াছিল । যাহ 
হউক সে যন্ত্রণাটা এখন গেল। এখন শ্ুষ্থির হইয়া! চিন্তা করিতে লাগিল 
কখন প্রভাত হয় কখন প্রভাত হয়। বুক্ষশাখাগুলে নানাভাবে পরীক্ষা 
করিতেছিল বুক্ষর কোন্‌ ডলে থাকিলে কেমন করিয়া ত্বরিত নামিয়! 
তাহাদিগকে ধরিয়া ফেলিবে, কেমন কয়া গহনাখুলিকে কাঁডিয়া লইরে 
শতবার তাঠাঁংই শিক্ষা ও পরীক্ষা চণিতে লাগিল। তাহার চিন্তা, উদ্বেগ, 
উত্তেক্গন। ও আগ্রহ রাত্রির সভিন্থ বুদ্ধি পাইতে লাগল। 

কখনও কৌস্তডের কথা মন কবিয়া অত্রান্ত অধীর ও চিন্তাকুল হইয়া 
উঠল তাঁর জোণ্িিতে অন্ধকার €প হয়? স্শরাং আলোকে যর্দ আমাকে 
দেখিতে পায় তবেই হত সব্দনাঞ | তাঁহা হলে ত তাহারা পালাইবে 
অতএব ঘন পত্র সমটিব ভিতর খুব উচু ডালে বঙদ্সিয়া থাকি ইহ। ভাবিয়! 
বৃক্ষের পর্বকোচ্চ শাখায় আবোভণ করিয়া (ক্যৎ্কাল খার্কিবার পর আবার 
ভাবিল না না" ভাতা »ইলে নানি শাশিত তাহার পলাইয়া যাইবে। 
আতবাং 1াঠিম আদিল এবং ভাবল কোন বৃক্ষের অস্ুরলে চুপ করিয়া 
ঈাড়াইয়। থা হ ভাল তাহা হহলে সতর দৌ ভয়া গিয়া ধরিতে গারিব, 
আবার ভাব ,- লা তাঁহী হইবে শা, যদি পোঁথতে গায় তাহা হইলে দুর 
হইতেই পলাইবে অতএব ঝোড গঙ্গণের মধো গঙ্ের ভিতর লুকাইয়া 
থাকাই তাপ) বাবণ তাহার আধিণেই বংশাধবলি কারবে। বাধীর শব্দ 
পাইলেই ফোডিয়। গিয়া ধরিব | এহক্প ভাবিয়া গর্ভের মধো গিয়া কিয়ৎ 
কাল লুচাহ 1 গহন কিছ পারল 2 বারণ গর্ডের ভিতর থ।কিলে 
বংনীধ্বনি যধি না! স্চণা যায় এহজগ। বাঠিপ হহয়া আমিল এবং কাণ পাতিয়। 
পাতিম্না শুনিল বাণান শন হইচতছে ক প11 একাঁণ শব্দ শুশিতে ন। 
পাইয়া! পুনরায় কদন্ধ বুক্ষে” সব্দোচ্চ শাখায় উঠিয়া কাঁণ পাতিয়। শুনিতে 
লাগিল কিন্ত বাণীর শব্দ প্ুনিঠে পাইন না। মধ্যে মধ্যে মনকে প্রবোধ 
দিতে লাগিল বুঝি প্রভাতের এখনও বিলম্ব আছে। আরও ভাবিল দূর 
হইডে বাণীর শব্ধ শুনলেই পৰা ঝা করিগ। নামিয়া পড়িব”। এইরূপ 
স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া দে তথায় রহিল এবং মুহূর্তেই প্রভাতের অপেক্ষা 
করিতে লাগিল । 

দেখিতে দেখিতে পূর্বদিক রঞ্জিত হুইল, অমনই তাহার হৃদয় তীব্র 
আগ্রহে উত্তেজিত হইয়া উঠিল! তৎক্ষণাৎ সে বৃক্ষ হইতে মাটিতে নািয়া 
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পড়িল। কিন্তু বংশীধবনি শুনিতে না পাইয়া! আবার বৃক্ষে আরোহণ করিগ, 
আবার নামিল তবু শুনিতে পাইল ন1। আবার উঠিল--এবার তাঁহার 
আশ! পুর্ণ হইল--দুর-- বহুদূর হইতে যেন বংশীধবনি শুনিতে পাইল অমনি 
বিদুৎ গতিতে নীচে নাঁমিল, প্রত্যয় হইল না, আবার বৃক্ষে আরোহণ 
করিল শুনিল হ1--ঠিক বটে-ঠিক বটে বংশীধ্বনিই বটে, ক্রমশঃ নিকটস্থ 
হইতেছে! অমনি আনন্দে আত্মহারা হইয়া বৃক্ষতলে নামিয়া মুচ্ছিত হইয়া 
পড়িল! কিয়ৎকাল পরে সে ঘোর কাঁটিলে পুনরায় বৃক্ষে উঠিল, দেখিল 
আদুরে বনপ্রান্তে মনোরম আলোক পরিদৃষ্ট হইতেছে! আলোকের ওজ্জলা 
দুইটী ভুবনমোহন মূর্তি ফুটিয়া উঠিনাছে1--ধেসুগণ ও রাখালবুন্দ অগ্রে 
অগ্রে ছুটিয়া যাইতেছে ! 

কমনীয় মূর্তি দেখিনা ডাঁকাইত ভাবিতে লাগিল তাই ত গয়নায় যে 
গ। ভরা পে! এত ছোট ছেণেকে কেমন করে ওদের বাপ মা গরু চরাঁতে 
পাঠিয়েছে! তাই ত কেমন করিয়! লইব! গয়নাগুল! কাঁ ডয়া লইব, 
আমি ত মারিব না? আঃ! মায়া কিসের ? আমি ডাকা । আমার আবার 
মায়া? দূর হোক ছাই নামিয়া পড়ি; এই বলিয়া! সে তাড়াতাডি নামিল। 
রামকৃষ্ণ ক্রমশঃ নিকটগ্থ হওয়ায় সে আশন্দে আত্মহারা হইয়া পুনরায় মুস্ছিত 
হইল কিয়ৎক্ষণ পরে মুচ্ছ1 ভাঙ্গিলে দেখিল তাহারা! দূরে পিয়া যাইতেছে 
তখন সে যি হস্তে দৌড়িয়। গিষ্ তাহাদের সম্মুখে উপাস্থৃত হইয়া বলিল ওরে 
বেটাঁর। দাঁড় দাড়া! সব গয়ন। খুলে আমাকে দে। 

আকুৃষ্জ--আঁমারদের গহন। কেন ঠোম।কে দিব? 

ডাঁকাইত--দিবে না এহ লাঠি দেখেছ? 

জীকৃষ্ণ-লঠিতে কি হবে? 

ডাকাইত--কি হবে গয়না না দিলে তোমাদের মাথা! ভাঙব আর কি 
হবে? 

শ্ীকষ্ং-_না আমরা দিব ৮1 

ডাকাইত--এখনই কাঁণ ধরে হি'ড়ে দিব আর স্ব গয়না কেড়ে নিয়ে 
নই শদীর জলে ডুবিয়ে মারব । 

শ্রীকৃষ্চ বাব! গে! ! বাঁবা গো! 

ডাকাইত--ত্বরায় শ্রীকৃষ্ণের মুখে হাত দিয়! চাপিয়। ধরিলে তাহার 
সংজ্ঞ! লোপ হইয় মাটাতে পড়িল। কিয়তক্ষণ পরে নংজ্াপ্রাপ্ত হয়! 

১৮৮৫ 
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বলিল বাবা? তোমরা কে? আমি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ভোমাদিগকে আরও হুদার 
দেখছি কেন? তোমরা ত মানুষ নও বাবা । 

শ্রীকৃষ্ণ _-ই1 আমর! মানুষ, আমরা রাখাল! ব্রজের নন্দ রাজার ছেলে! 

ডাঁকাই ত--যাঁও বাব! তোমরা গরু চরাওগে, আমার আর গয়না চাছি না। 
আমার আশা মিটে গেছে । তোমাদিগকে আমার আরও গন্ননা! দিতে 
ইচ্ছা হচ্ছে। যাও বাবা ভোমরা যাও, তোমাদের হাত ছটা নিয়ে একবার 
আমার মাথায় দাও তোমাদের হাতে আমি এক একবার চুষ্বন করে প্রাণ 
জুড়াই! আহাহা! তোমাদের স্পর্শ এত শীতল বাবা! একবার স্পর্শ 
করলে গ! জুড়ির়ে যায়! সঞ্চল আশা মিটে মায়! যাও বাবা তোমর] 
যাও! আমার ক্ষুধা তৃষ্ঝা 'গয়েছে আর কোথাও যেতে ইচ্ছে হচ্চে না! 
আনি এখানেই থাকব তেমিরা এই পথে রোজ ঘাঁও এক একবার দেখ! 
দিয়ে বেও | 

শ্রীরুষ্চ-আমরা তবে যাই, আর দ্দনাদিগক মারবে ন1-.গহন) 
দেবে ন!? 

ডাকাইত-_না বাব না, তোমাদিগকে মারবো না! তোষরা যাও! 

শরীক - মামরা যদ গহন। দি তা হ'লে নেবে? 

ডাকাই ত--গয়না- আর গয়না কি হবে? আমার আও যেন কছু নিতে 
ইচ্ছে হচ্চে না। 

শ্রীকৃষ্ণ --কেন, লগ্ন, এই আমরা দিচ্ছে । 

ডাকাইত--ত!মাদের বাপ ম! মাঁরখে না? 

শীকৃষ্ণ--আমরা রাজার ছেলে, আমাদের এমন কত গহনা আছে। যদি 
চাও ত তোমায় আরও অনেক গহন! দিতে পারি । 

ডাকাইত--মাছে, সত্যিই আছে? 

শ্কষ্ণ--আছে বৈকি গো! তা না হলে আমর! দিচ্ছি, এই নাও-_ 

অলঙ্কার উন্মোচন করিয়া প্রদান। 

ডাকহিত--দেখ বাব] ধদি নেহাতই দেবে তবে আমার এই গামছা বেঁধে 
দাও! কিন্তু বাঁবা মনে কষ্ট কর ত আমার গঠন! চাই না। 

শ্রীকষ্--ন! না, কষ্ট কিসের? তুমি আবার এস ভোমায় আবার আরও 
গছন! দিব। 

শ্রীকৃষ্ণ গহনাগুলি লইয়া গামছায় বাঁধিয়া গিলেন। ভাকাইত গামছা হস্তে 
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লইয়া বলিল, আচ্ছা বাবা আমি আবার আমপব আবার আমার দিবে? 
শরীক ই! দিব। 

ডাকাইত আনন প্রত্যাবর্তন করিয়। পরদিন রাতিকালে কথক ঠাকুরের 
নিকট উপস্থিত হইয়া! সমুদয় নিবেদন করত গহনার পুটলিটা তাহার নিকট 
দিয়া বলিল, দেখ কত গহন £নছি, তোমার যা ইচ্ছ। হয় লও তাঁর বলেছে 
আবার আমায় গহন! দিবে । 

কথক ঠাঁকুর বিশ্ময় বিস্কারিত নেত্রে তাহা দেখিয়া! অবাক্‌ হইয়। রহিল ! 
কথক ঠাকুর কিয় কাঁল পরে বলিল, আমি ধাদেব কথা বলেছিলাম, তাদেক 
গহন! এনেছ ? ডাকাইত হা! গো! এই দেখ না, বাশী চুণ্ডাটা পর্যাস্থ! 

সমুদয় দেখিয়] শুনিয়া কথক ঠাঁকুর হতবস্ত হইয়। গেল। অনেক ভাবিল 
অনেক বিচার করিল, কিছুতেই কিছু ঠিক করিতে পারিল না! যে অনাদি 
অনস্ত পুরুষ! ধার ধ্যানে কত শত সহম্র যোগী সহত্র সহম্র খখসর আহার 
নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া নিরত থাকিয়াও দর্শন লাভে বঞ্চিত এই পাষণ্ড 
ডাকাইত এক দিনে কেমন করিয়া তাহার সাম্মাৎলাভ করিল? না না তা 
নয় ; দাবার ভাঁবিল চূড়া ব'শী এ সব ত অলৌকিক! এ সব কেমন করিয়। 
পাইল? যাহাহউক ব্যাঁপারথানা কি বুঝা যাউক। কিয়ৎক্ষণ পরে প্রকান্তে 
বলিল, আচ্ছ! আমায় দেখাইতে পার £ ড,কাইত--হা। পারি বৈকি! কালই 
চণ্না। কথক ঠাকুর সম্পূর্ণ অবিশ্বাসে বাপাবথান! কি জানিবার জন্য তাহার 
সহিত নির্দিষ্ট সময়ে বহির্গত হইল এবং যথা সময়ে ৩থায় পৌছিল। কথক 
ঠাকুর দেখিলেন একটা বন বটে, ৩1 ব্রজের বন নয় এবং কালিন্দীও নহেন। 
যাঁহাহউফ, অতি কষ্টে রাত্রি কাটিল! প্রভাতের বড় বিলম্ব লাই, পুব্থদিকে 
মনোরম শরুণোদয় হইল! ডাকাইত বলিল, দেখ ঠাকুর, তুম নৃঠন দা্য 
তুম একটা গাছের আড়ালে লুকাইয়া থাক। কারণ তোমা দে।খলে যদি 
ন। আসে। প্রভাতের বড় বিলম্ব নাই, কিন্তু এখনই আসিবে । ইহা বলিষ। 
তাঁহাকে লই অনেক নাড়াচাড়! করিল। বলিতে বলিতে বংশী ধ্বান শুনিয়া 
ডাকাইত বণিল, ঠাকুর এ শুন বংগীধ্বনি ! কি মধুর, ঠাকুর কি মধুর! 
গুন্ছ ঠাকুর, গুনতে পাচ্চ? 

ঠাকুর--টৈ হে? কিছু তগুন্তে পাচ্চিনা। ভুমি কি পাগল হরেছ? 

ডাকাইত---পাঁগল কি ঠাকুর এখনই তাদের দেখতে পাবে। থাম আহি 
(চু ডালে উঠি দেখি কতদুরে আঁনছে। 











শত 


১৪৬ ভাক্ত ! ১৯শ বধ, ৬ষ্ঠ ৭ম সংখ্যা 


পপ পপ 





ডাকাইত বৃক্ষে আরোহণ করি দেখিয়া বলিল, ঠাকুর! আর বেশী দৃয়ে 
নাই, বলিয়া সত্ব লামিয়া! পড়িল। কিয়ৎক্ষণ পরে বনের গার্ড ছাগে তজ্জপ 
আলোক পরিদুঈ হইলে আনন্দে ডাঁকাইত চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল। 
ঠাকুর! গর আসছে। আলা দেখছ &ঁ বন আলো কারে আসছে । 

ঠাকুর--কৈ চে আমিত কিছু দেখছি লা। 

ডাকাইত--সে কি ঠাকু্, এত কাছে, অত আলে! তবু দেখতে পাচ্চ ন1? 
বন জঙ্গল, নর্দী পালা সব দেখতে পাচ্চ আর ওদের দেখতে পাচ্চ না? 

ঠাকুর- হা হে, দেখতে পাচ্চি ন7া। দেখ যদি সত্য সত্যই ভয় তবে তুমি 
বলো, আজ য। দিবে তা ঠাকুরের ভাতে দিও । 


ডাঁকাইত--সম্মতি প্রদান করিপ। এদিকে রামকুঞ্ আদিয়া উপস্থিত 
হইলে ডাকাইত বলিল, এস এস বাবা এস, আঁম এসেছি, তোমাদের 
অপেক্ষার়ই আছি। 

শ্রীকৃষ্ণ -গহনা প্ইবে ? 

ডাঁকাইত--ন! বাবা গহনা লইব না, যে গহনা দিয়াছিলে তাহ! ফিরাইয়। 
দিতে আনিয়াছি তাহা তোমরা সব ৮9 | ৩বে এই কথক ঠাঁকুরটা আমার 
কথায় বিশ্বীস ন, করায় তাহাকেও সঙ্গে আনিয়াছি। তোমার বাশীর স্বর 
শুন্ছি, তোমাদের দেহের জ্োতিঃতে বন আলো হলো দেখছি, তোমার 
দলে কথা কহঠিতেছি, ঠাকুর এদব দেখতে শুনিতে পায় না কেন? না দেখা, 
দিলে আমার কথা বিশ্বাস করিবে না। 

শীকষ-ওর অনেক বিলম্ব! ও বুদ্ধ তণে কি ভয়! শত জন্মের পর 
তবে আমাকে দেখতে পাবে। 

ডাকাইত--এই কথা ঠিক? 

ভবীকষ$--ই|। 

ডাকাইত বলিল, এখনই আমি গর শঙ অন্ম করে দিচ্ছি বলিয়া তৎক্ষণাৎ 
গ্রচগুবেগে বটি দ্বারা ঠাকুরের মাথায় আঘাত করিয়! তাহাকে মারি) নদীতে 
ফেলিয়। দিলে সে বাচিয়া উঠিল । আবার তজ্রপ করিয়া নদীতে ফেলে 
আবার ধাচিল, এইরূপ শঙবারের পর ঠাকুরকে আঁনিয়! বলিল, দেখ বাব! 
ইছার ত শত জন্ম হুইয়! গিয়াছে এবার দেখা দাও! 


ভীকৃষ্ণ হাসিয়া বলিলেন, তুমি আমাকে ও উহাকে এক সময়ে স্পর্শ কর) 


মার ও ফাল্ধন? পঞ্চ মকাঁর ১৪১ 





ডাকাইত তন্রুপ করিলে কথক ঠাকুরের জ্ঞান চক্ষু ফুটিল! সে নবধনস্তাম 

বনমালী পদ্মপলাশলোচন নয়ন গোচর করিয়া সংজ্ঞাশুন্) হইল ! 
শ্বীকুষ্ণ অন্তচিত হইলেন । 

ডাঁকাইত পপ্িতেব সংজ্ঞা! ভঙ্গ করাইলে শ্রিকৃষ্ণকে তথায় না দেখিয় 
কথক ঠাকুর মার্ভনাঁদ করিতে লাগিল । 

ডাঁকাইত বিরক্ত হইয়া মনে মনে বলিল, এই প্িত শালার জনই আন্ষ 
আমার সেই অপরূপ রূপ দেখিবার নাধ যিটিল না। 'এবার আমি একা 
আসিয়া ঘাটি আগলাইয়া বপিয়। থাকিব আর কোন শাঁলাকে সঙ্গে লইব ন! 
ই! ভাবিয়। তাহাকে ফেলিয়া! পলায়ন করিল । 

বিশ্বীম-_ডাকাইত। বলপুর্বক আপন অন্ীষ্ট সাধন করে। 

কথক বাঁ পণ্ডিত-কুতর্ক। সুতরাং তর্কে বহুদূর! সাঁধুসঙ্গ যষ্ঠিতে 
তাঁকিকের হাড় ভাঙ্গিয় চুর্ণীকৃত করন ভক্তি সলিলে পুনঃ পুনঃ নিমজ্জিত না 
করিলে ভক্তি বিশ্বাস জাগে না-_ জ্ঞানচক্ষু ফুটে না। 


পপি সস পাস ৮ আজ 


পঞ্চ মকার। 
( বাকুড়। দর্পণ হইতে উদ্ধত) 

মস্ত, মাংস) "ম্য, মুদ্রা “বং ' মৈথুন 'এই পাঁচটার একাত্র সাঁধনকে পঞ্চ 
মকর শর্ষে অভিহিত হইয়াছে । পাঁচটা ভ্রবোরই প্রথম অক্ষর মকার। 

১। পার্বতীকে মহাদেব কঠিতেছেন ভে বদাননে ! ব্রহ্গরন্ধ, সরসীরুহ 
হইতে ক্ষরিত যে অমৃতধারা সেই অমুনধারা পান করিয়। যে বাক্তি "াাননাময় 
ভয় তাহাকেই মদ্য সাধক বলে। নতুবা সামান্ত স্থরাপান মত্ত বাহাজ্ঞান শৃন্ত 
বাক্তিকে সাধক বলা যায় না। 

২। মা শবে রসন!, তদংশ ভক্ষণশীল ব্ক্তি মাংস সাধক বলিয়া! উক্ত। 
রসনার নাম মা, তদংশ বাঁকা, অশুএব শাঁঙ্কা সংযমকারী মৌনাবলম্বী ত্যাগী 
ব্যক্তিকে মাংসভূক বলিয়া উক্ত করিয়াছেন, নচেৎ ছাগ মেষাদি মাংসে পরিতৃপ্ত 
হইয়া! “্য তগবান আরাধনা করি! ভববন্ধনে পরিমুক্ত হইবে, তন্ত্রশান্ত্রের এরূপ 
অভিপ্রায় নহে। | 

৩। গঙ্গা যমুনা! এই দুই নদীর মধ্যে নিরন্তর চরিতেছে ষে ছুই মংস্ত, সেই 
মত্ম্তকে যে বাক্কি আহার কবে তাহার নাঁম মতন সাধক | গঙ্গাশকে এখানে 


পা 





প্পাপশাতাশ 


১৪২... ভক্তি [১৯শবর্ষ৬ষ্ঠণম সংখ্যা 








পাপা পি শসা 





দিলীপ পাপ পলা পপ 


ঈড়া নাঁড়ী যমুনা শব্দে পিগলা, এই ঈডা পিঙ্গলা নাড়ীর মধ্যে নিগ্নত গতায়াত 
করিতেছে যে নিশ্বাঘ ও প্রশ্বাস, ইহার ই মতস্তদ্ব়, সেই মতস্তদ্ধয় তক্ষ হ যোগী, 
অর্থাৎ হাস প্রশ্বাসকে নিবোধ করিয়া কেবল কুস্তক্ষেরু পুষ্টি করিতেছে যে, শেষে 
প্রাণয়ান ধক, ভাহাকেই মত্শাশী বলিয়া বাঁখা| করিয়াছেন । নতুব! সামান্য 
কীট বিশেষ শলচর মতস্তাদি ভন্মপপটু ব্যক্তিকে আমিযাহারী ব্যতীত সাধক 
বলা সঙ্গত হমু লা । 

৪1 শিরমিস্থত লহত্দূল নহাপলে মুদ্রিত কণিঙ্গার মধো শুদ্ধ পারার হায় 
শ্বেতবর্ণ স্বচ্ছ তরলরূপ মাতার অবস্থিত, কোটা হের হায় তাহার প্রকাশ 
অগচ কোটা চক্র য় সুনতন হয়েন। আতএব কমনীর পৌন্দর্ধ্য বিশিষ্ট এবং 
মহাকৃ ১নী শক্তি সংযুক্ত মেউ পরমাআ্মা ভভ্তজ্ঞান খাঁচার জন্মে, তাহার নাম 
গুদ্রাপাধক ; নঠবা কতক্তগু্। সদ্যপানের উপযোগী সামা ভক্গ্য দ্রব্যকে মুদ্রা 
বলিয়া উপদেশ করেন নাই । 

৫1 সৃষ্টি হি প্র তর কারণ গ্রর্ূপ ইমথুনতত ! মৈথুনেসিদ্ধ ব্যক্তির 
স্ৃঢুলভ ব্রঙ্গাজাঁনদপ শানন্দ উদ ভয়? মথুন শব্দে রমণ, যাহারা আত্মাতে 
রমণ করেন ভাহাদিগের নাম আজআাটীম। সেই রদণশীল ধিলি, স্টার নাম 
মৈথুন সাধক । 

মৈথুনাক্ষর আআ) মোহিত বমসের মাম রাম! ভাতা হইতে তরঙ্গ উৎপন্ন 
হয়) যাতে লোক দমন হয়, িনিছ রাত যতদিন আঙ্মাতে রমণ কারতে 
সক্ষম ন! ভইবে, তত দিন যাস এই সুদ্রষোগ অভ্যাসে রউ থাকিবে! এই 
নিমিভ নহ্য সৈনুন মুড তাঈতক গছ বলিক্। বেদাদিশাপ্ধে উল্লেখ কিয়াছেন। 
পরমাজ্মাই জগতরঙ্জক । সেহ আত্মহমণ তকে অনুশীলন দ্বাবা যে জানে, 
সেই রাম, বাঁ শব্দই টৈথন বাচক। নতুবা সামান্য স্ত্রী সহবাসের নাম 
শান্দ্রীয় মৈথুন গাদন নাহ) বাম নান নৈথুনাত্মক ভারক ব্গ। মণ কালে 
রূমণাত্মক “রাঁমশ এই অক্ষরদ্ধয় স্মরণ করিলে সর্ধ কর্্মকে পরিত্যাগ করিয়া জীব 
ততক্ষণ রক্ষময় হয়। হহারই না টথুনতত্ব। এই মৈথুনতত্র পরমতন্ শুদ্ধ 
_ তত্বজ্ঞানের কারণ । এই মৈথনতত্ত স পুজ1ম”, সমস্ত জপাদির ফলপ্রদ | 
মৈথুনাঙ্গ আলিঙ্গন, চুম্বন, শীৎকার রমণ রেতবিসজ্জন। এই ষড়ঙগ মৈথুন- 
| যোগ। তত্বাদি হ্যাস্র। নাম আলিগগন। ধ্যানের নাম চুন্বন। আঁবাহনের 
নাম প্ীংকার। নৈবেছ্যের নাম মন্জুলেপন | জপের নাম রমণ। দক্ষিণান্তের 
নাম বীর্যপাতিন। এই ষ£জ যোগে মৈথুন বড়ঞ্গ সাধন করিলে নৈথুন সাধক 


মাঘ ও ফাঙ্কান] কিমাশ্চর্ধ্যমতঃ পরম্‌ | ১৪৩ | 





বলে ! নত্ুব! যুবতী কলেবর আঁলিঙ্গনকে ন্যান যুবন্তী মুখ চুম্বনে ধ্যান, কামিনী- 
স্পর্শ শীৎকারকে আবাহন, ঘোষিৎ অঙ্গ বিলেপনকে নৈবেদ্য, রমণী রমণকে জপ, 
রেতবিসর্জন দক্ষিণাস্ত বলিয়া অপদাচার, কর্দাচ শাস্ত্রের মন্গুমোদন নহে। 
তাৎপর্ধ্য গ্রহণ পুর্ধক নগ্ঠাদির যে অর্থ, দেই মত সাধন করা কলিকালের 
মনুষ্যের পক্ষে কঠিন বলিয়া কপিকালে ও প্রকার বাঁধন নিষেধ । কলিকালে এ 


সাধনায় নাঁন। বিদ্ব উপস্থিত হয়। | 
শ্রীমাঁননগোঁপাল সেন। 


পর এরাং এসে সার৯ 


কিমাশ্চর্যামতঃ পরম্‌। 


এই পরিদৃশ্তমান বিশ্বব্ন্মাণ্ডের সমস্ত বৈচিত্রপুর্ণ- প্রহেপিকাঁনয় ও অদ্ভুত ! 
নীলাধুপরিপূর্ণ মহাসাগর এবং মেঘচুদ্ী ভিনালয় হইতে আর করির। ক্ষু্রাদপি 
কুদ্র গোষ্পদ ও কোঁমলতায় লঙ্জাবন্ী লতাটী পর্যান্ত বিশ্বের প্রত্যেক অপু- 
পরমাণ্ই এক দুরধিগম্য রহস্তের আন্তাসে সা গ | শ্রী ধে নগণ্য কম্করকণা, 
নিসর্গের বুগ যুগান্তব্যাপী হুকুটিভঙ্গে পরিত্রপ্ত, কানের পরিবর্তনচচ্ক্র নিষ্পে ষত 
এবং পথবাহী জীবকুলের দৃপুপধতলে আ 
আজিও গপথগ্রান্তে পড়িয়। টা অ।বার এই যে জগত শ্ট্টির উচ্চস্তরবামী 
মানুষ সভযোগিগণের কঠোর নিয়ত প্রতাঙ্গ করিয়া, অগ্রধিন শাসঞ্জির পঙ্ষিল- 
প্রবাহে আক নিমজ্জিত করিছা আনিত্বের কর্ণভেদ কোলাভালে গগুন ফাটাই- 
তেছে, এই আশ্চর্য্য হেয়ালির সমদান করিবার জন্ত কভবার কতশত বুগ্ধ 
চৈতন্ত কালসাগরে ভ:দিয়াছে, কিন্তু তাহার শেষ মীমাংপাগ্প উপনীত হইতে 
অক্ষম হইয়া পরক্ষণেই আপার অন্ত কালসিদ্ধুর ঘূর্ণাবর্ডে বিলীন হইয়া গিয়াছে । 
বস্ততঃ মানবজীবন যের% বিচিত্র -এবং বৈপরীতোর আধার, এমন আর কিছুই 
নহে। দুইদিন পুর্বেষে ভগ্ভার ক্ষণিক বিছদ ধন্পত্ীর মন্পীড়ার সীঘা 
থাকিত না, এই সৌন্দর্যাগ্লাবিভ বিখসংসার গ্রলাঘ়র অধি টগমল করিয়! 
উঠত, যাহার সুষমা উদ্ভাসিত কমনীয় বদনের রমহীয় কন্দর্পকান্ডিতে আত্মহারা 
হইয়! যে একদিন এই সংগার দিন্ধুর উন্তাল তরঙ্গে সোনার কমলের মত ভাগয়! 
£বেড়াইয়াছিল, আজ সেই প্রাণপতির জীবনের রেখা নিয়তির তরঙ্গ প্রহারে 
কালের শিলাবক্ষ হইতে অপশ্যত। এঁদ্দেখ সেই সহধর্মিণী অঙগনশাদী শবে 
কটীদ্দেশ হইতে চাবি উন্মোচন কারয়া পতির ব্ছুক্েশলন্ধ দনবত্ুপুণ লৌহগেটিক। 
সর্ধাগ্রে বন্ধা করিবার জন্ক ব্যতিব্যস্ত । বলিতে কি স্বামীর শখদেই ভক্মস।ৎ 


[রাম |বনলিত হইয়া মৃ্ঘংন অবস্থা 





১৪৪ ভক্কি. [১৯শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ ৭ম সংখ্য 





করিবার সময়ও উক্ত অর্থচিন্ত। অদ্ধাঙ্গিনীর হাদয়মনির পরিত্যাগ করে নাই। 
সেই চক্ষু, সেই বুক, সেই হৃদয় সমস্তই রহিয়াছে, কিন্তু সেই গ্রেমাশ্র, সেই 
সোহাগ, সেই প্রণয় এই এক মুহূর্তে কোথায় গেল? জগতে ইহার বাড়া আশ্চর্য্য 
কি আছে জানি না। | 
“হতভাগ্যগণই মৃত্যুর করাল কবলে নিপতিত হয়, শমনের সাধ্য কি থে 
আমার একগাঁছি কেশও স্পর্শ করিতে পারে? আমার আহার প্রণাঁপী যখন 
এরূপ স্থৃবাবস্থিত এবং শ্বাস্থ্যরক্ষ। বিষয়ক ও চিকিৎস! সংক্রান্ত রাশি রাশি পুস্তক 
যখন আমার পুস্তকাঁগাওরে বিষ্মান তখন আমার নিকট স্বভাবের চিরন্তন 
সাধারণ নিক্লমের যে বাতিক্রম হইবে না, তাহা কে বলিতে পরে?” এইবপ 
একট! মোহকরী আশা বোধ হয় মান্ষকে শেষের সেই ভয়ঙ্কর দিন ন্মরণ করিতে 
দেয় না, হায় ! মানুষ দেখিয়াও দেখে না যেবিশ্বের প্রত্যেক বন্তুই মুত্ুর করাল 
অঙ্কে অস্কিত ) কুশ্দুম প্রভাতে ফুটিঠা প্রদোষে ঝবিয়া পড়ে । পন্মগলাশলোচন 
শিশুর কমলমুখের অমলহাস রোগমন্ত্রণাঙ্ত অনলশ্বীসে ছুইদিনেই অন্তহিত হইয়! 
যায়। “ঙঈসগকুস্থমাকুলকুন্লা” সুবীর ঢন্ডল বূপলাবণ্য ছুই একদিন মাত্র 
প্রকৃতির সৌন্দপা বিভাগে দক্ষতার সত কাধ্য করিসা দেখিতে দেখিতে অবসর 
গ্রহণ করিতে বাধা হয়। কালের ব্গমণ্চে শিযতির এষ চুড়ান্ত অভিনয়, আশার 
অঞ্চল দশা পরিবদ্ধ বাঁপনাক্রি& মানব স্বী্জ চিন্তদৌব্বণা শিবঙ্কন দেখিয়াও দেখে 
না; মনে করে এই ধরাধাম বুঝ আর পার্ত্যাগ কঙিতে হইবে না। প্ভেকো 
ধাবতি তঞ্চ ধাবি ফণী সর্প, শিখী ধাবতি, বাধো ধাবতি কোকনম্‌ বিধিবশদ্‌ 
ব্যাস্রেহ'প তং ধাবতি। স্বন্বাহারবিহার সাঁধনবিধৌ সর্বেজনা ব্যাকুলাঃ 
বালাস্তট্রতি পৃষ্ট₹£ কচধরঃ কেনাপ ন দৃহ্যতে | এই অমোঘ কবিবাক্যও 
তখন তাহার পক্ষে উন্মাদ কল্পনা বলিয়া মনে 5%1 সর্ধশিয়ন্তা কাল অবিরাম 
দুন্দুতি নির্ধেষে মানুষকে হ্কয়া খনিতেছে “দেখিতেছ কি বিভ্রান্ত মানব! 
নিয়তি ভোমার শিয়রে উপস্থিত, ধন বল, রভু বল, আত্মীয়স্বজনের ক্রনানয়োপ 
বল, কেহই তোমাকে এই মারার কাননে চিরস্থায়ী করিতে পারবে না।” কিন্ত 
মানুষ রিপুর ভাঁড়পাঁ এ বান্ত ও বিব্রত, যে কালের কথা গুনিবার অবসর 
তাহার কোথায়? তাহার “গপিতদশনপাতি, পণিত চিকুরভাতি,” তথাপি দেখ, 
মে কেমন শেষের সেই ভয়ঙ্কর দিন বিস্থৃত হইয়া, তৃতীয় পক্ষের ্পবভীর কূপ. 
সাগরে দারুভূত মুরারির মত ভাসিয়। চলিয়াছে। ক্রমশঃ 
জীসুরথনাথ মুখোপাধ্যায় । 


কত ১৯শ বর্ষ, ৮ম সংখ্য। চৈত্র ১৩২৭ 


মিশ্রদম্পতির কথোপকথন 


জগন্নাথ আর শচী ঠৌছে 


. করছেন একদিন কাঁণাকাণি, 


কে এসে হয়েছে উদয় 
তাতো কিছু নাহি জানি! 
নিশিতে ঘা! স্বপপ দেখি 
মুখেই তাহা যায় না আনা, 
সুখের হলে যাইবা হতো! 
.. ছুঃখের যেএ কপাল খানা ! 
এফ একে আটুটা মেয়ে 
ভুলে দিলাম কালের মুখে, 
[জোঠ পুত ষতি হ'লে! 
.. শজিশেল হানিয়ে বুকে ! 
এখন কসর! বেঁচে আছি 
চেয়ে যার চাদ মুখের প 
টার কারণ এ বিভীধিক! 
_ খেল্ছে কেন মোদের গ্াণে ? 
মরা করি যত্ধ তারে 
_.. প্রাগাধিক সে পুত্ধ ঝবে, 
কি আচ ! স্বপ্পে কেন-- 
_.. এ বেশটা তার যায় বদলে ? 
দু যে তাহার শিরে চূড়া, 
. কে দেয় তাহার হাতে বাণী? 
চি ঘেয় তাহার গলায় গেথে 
শুজামালা রাশি রাশি? 

















নন ও যশোদার ভাবে 

প্রাণটী কেন উঠে মেতে € 
কেন নিমাই গোপাল সেজে 

হাত বাড়ায় নখনী থেতে। 
এত ষে কুটুতেছি মাথা 

লক্্মী নারায়ণের ছায়ে, 
এত যে দিতেছি তুলসী 

সংক্রান্তি পূর্ণিমার বাঁরে। 
এত যেদি' পক রন্তু, 

এত যে দি পাল্নস রেধে 
এত যে জানাই আগ 

এলার মাঝে কাপড় বেখে। 
এত যে দিতেছি লিভা 

হরির জুট সেই তুলসী তলে, 
কৈ চাছিলেন বিপদহ্থারী 

একদিন একটু চক্ষু তুলে? 
জানি না এ বুধ কালে 

কি আছে গোবিনের মনে, 


জানি না কত অপরাধ 


করে ছিলাম তার চরণে। 
থুঙর নাই হৃপুর লাই বাছার, 

তবু যেন মাঝে মাঝে, 
আসতে যেতে রুণু ঝুনু 

হঠাৎ মোদের কাপে বাজে! 


১৪৬ স্তক্ি [১৯শ বর্ষ ৮ম সংখ্যা 
পা টক 


আরো যে প্রাণ চম্কে উঠে, তবে কি সে শ্রজের ধন-ই 
আরো যে হয় মন উদ্বিগ্ন, ছঃখ-হরণ ক*রতে এল ? 
যখন দেখি ধূলার মাঝে কিকহিব? মোদের কেবল 
ধ্বজ বজ্জান্কুপের চিহ্ন : ভাবতে ভাবতে জীবন গেপ।* 


শ্রীমহেশচন্দ্র ভষ্টাচীর্ঘ্য কবিভূষণ 


কিমাশ্চধামতঃ পরম্‌। 
( পুর্বাননরতি ) 


. শ্বহ্ুর শাসন ক্রহুটকে উপেক্ষা করিয়া মাহ নিশিদিন সংসারের ছুনিবার 
প্রলোভন-শ্রোচে ভাসিযা বেডাঁইতেছে সত্য, কিন্তু তাহ! বলিয়া কি তাহার 
প্রাণের ভিতর মরণের হুঙ্কার বাঁজিয়া উঠে না? অবস্তাই উঠে। দরিদ্র হইতে, 
রাজরাজেশ্বর পর্যান্ত সকলেই শমনের 'অস্থুলি হেলনে অবসন্ন । ক্ষীর নবনীত পূর্ণ 
ঠেমপাত্র মুখে লইয়া যে এই বিশাল ভবরক্গভূমির দ্বারোদ্াটন করিয়াছে-- 
বিলাসের পুম্পিতাৰরণে অঙ্গ চালিয়া আইশশব যে সৌভাগোর কুমুমান্তণ পথে 
[বিচরণ করিয়াছে, হুখৈশ্বর্যোর বন্তিকালোকে ফাভার জীবননাটকের প্রত্যেক 
গর্ভাঙ্কই পরিদীপামান, আত্মীয়স্বজনের ভালবাসা, 'পণযিনীর বুকভর!| সোহাগ, 
ও আন্মজগণের মান্ন্দ কোলাহল আজ মাঙার মোহাচ্ছন্ন হদরদর্পণে স্বর্ণের ছবি 
প্রতিবিদ্বিত করিয়া এই জালাময় সংসারতে মায়ার মনোহর পুশ্পোষগ্ভানে পরিণত 
করিয়া, রাখিয়াছে, দুইদিন পরে তাহাকে এই গোণার সংসার ছাড়িয়া যাইতে 
হইবে__এমন কামনিন্দী দিব্যকান্ত শ্রশানের দদ্ধমুন্তিকার লীন হইবে-এত 
সাধের শান্তিনিকেতন--লালসার র্গভূমি, সমস্তই পরিত্যাগ করিয়া যাইতে 
হইবে,_থে সম্তান আজ আনন্দের ভ্রামামান প্রতিমৃত্তিক্ধগে সংসার আলো 
করিস রাখিক্াছে, যাহার মধুমাথা “মা” সন্বোধনে জননী পুলকে রোমাঞ্চিতাঁ হন, 
এমন বর্তমাশ প্রীতির মসুভখলি এবং ভবিষ্য জান্তনার ম্পর্শমণিকেও ছাড়িয়। 
খাইতে ইইবে, জগতে এখন কোন সংসাঠা আছে, বে এই সকল স্থৃতির বিস্তী- 
ধিকায় চিভাবেগ সংঘ রাখিতে পারে ? তাহা হয় নাতাহা কেহ পারে না-.. 
পারে না বলিয়াই মানুষ অন্তিমচিস্তায় উদাসীন থাকিতে ভালবাসে । 
মানবের এটদ্প মৃত্্যভয়্ের বারণ কিঃ এ বিষয্বের ছন্তধাবন করিলে জানা, 
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যায় যে, আত্মার অমর্বে অবিশ্বাস এবং ২ পরলো সম্বন্ধে একট! সন্দেহসমাকুল, 
জ্ঞানই, মানব হৃদয়ের উক্ত বিকল অবস্থার: নিদানভূত কারণ । জন্ম-মুতাতেই 
মগুষ্যন্দীবন সীমাবদ্ধ--জন্মে উহার উৎপত্তি এবং যৃভ্যুতেই উহার পরিসমাপ্তি। 
ইহ জগতের পরপারে আর কোন স্থান আছে কিনা, তাহা কাহারও অধিগয্য 
নহে । এমন কোন কলম্বস্‌ কিন্বা ম্যাগালিন্‌ সেই অজ্ঞাত জনপদ হইতে 
প্রত্যাবর্তন করেন নাই, যাঁহাদের ভ্রমণকাহিনী সেই অজান1 দেশের সর্ধাঙ্জীন 
অবস্থ। বিষয়ে আমাদিগের কিয়ৎপরিমাঁণেও অভিজ্ঞ করিতে পারে | ত জগতের 
অপর প্রান্তে আর কোন পৃথক জগতের আস্তত্ব সম্ভব কিনা, তথায় কোন, 
পুরস্কার অথব শান্তি আমাদের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে কি না, সেখানকার 
বাঁজা কেমন, প্রজা কেমন, ভেদ কেমন, দণ্ড কেমন, রাজনীতি এবং সমাঁচ-. 
শীতিই বাকি প্রকার, এইন্ধপ একটা বুক্তিতকজাত বিসংবাঁদী সান্দগ্ধ ভাবই। 
আমাদের হৃদয়ে পরলোকের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোনরূপ স্থায়ী চিহ্ন মুদ্রিত হইতে 
দেয় না। প্ধল দেখি ভাই কি হয় মলে” এই লইয়াই মানবপমাজ চিরকাঁপ 
বাদবিতগ্ডার থরতরঙ্গে পরিভাসমান। নান্থষের মানসক্ষেত্র হইতে উক্ত ভ্রান্ত, 
(বশ্থাসের মূলোৎপাটন করিয়! তাঁহার স্থানে পারুলোকেক সংঙ্কীরের বাঁজ রোপন 
জন্য কতবার কতণত নহামতির আবর্ভাব হইয়াছে, তাহাদের অভ্রান্ত মুক্তির 
নিকট মানুষের অসংলগ্র ও অপ্রাসঙ্গিক প্রতিবাদ শুধু কেবল বাওৃপস্পর্তিহীন 
মস্তক কণডুয়নে পর়্াবসিত হইয়াছে, তথাপি তাহারা মানবের উক্ত চিন্তবিকার 
আরোগা করিতে পারেন পাই, সন্দেহের কুয়াসা শত সহ বৎমর পুব্ৰে যেরূপ 
নীরদ-নিখিড় ও ঘনীভূত ছিল, আজও সেইরূপ ঘনঘটাচ্ছন্ন রহিয়াছে । | 
আত্মা ও পঃলোকের আন্তত্ব গহনা মানবন গুলার অধো বছ সম্প্রদায়ের 
উৎ্পও ও মতান্তর লক্ষিত হইয়া থাকে । কেও বলেন, আত্মা আছেঃ পরলোক 
আছে, আবার কোন সম্প্রদায় উহাদের অস্তত্ব হাসিয়া উড়াইয়া দেন, কোন দল, 
আমাকে চৈতন্ত আখ্যা প্রদান করিয়া বলিতেছেন,--জীবটৈতগ্ত অন গুটৈতন্ঠের 
অণুমাত্র লইয়া জীবনের থেলা৷ আরম্ভ করে, আবার থেলাশেষে সেই দ্র কণিকা ৰ 
চেতগ সিন্ধু অনস্তগর্ভে লীন হয়। বৈজ্ঞানিক বলেন, জীবদেহ একটা যত 
বিশেষ ট যন্ত্রের ন্যায় দেহও নিক্টমিত আপন কাধ্য সম্পাদন করিয়া থাকে, অর্ক. 
অতীত কোন পদার্থ দেহে নাই। বাস্তবিক উপরিউক্ত মত সকল নিরবচ্ছিন্ন 
ঘ্বণার দামগ্রী সন্দেহ নাই। উক্ত আদশে মানবসমান পাগালক্জির থরপ্রবাঞ্ে 
ভাসিয়া যাওয়াই স্বাভাবিক! নারকীয় প্রবৃত্তির নাক্কাপজনক ঘ্বণা অভিনয়ে, 
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বিশ্বের উদ্নতি-শ্রোত একেবারে প্রতিরুদ্ধ হওয়াই সম্ভব। কারণ পরলোকের 

স্কার ন! থাকিলে, মানুষ শ্বভাবতঃই মনে করে যে, যদি জন্মেই জীবনের আরস্ত 
ও মরণেই তাহার সমাধি হইল, তবে এই দিব্যহ্ন্দর জীবনটাকে স্তুখসস্তোগে 
অতিবাহিত না করি কেন? ইহকাল, পরকাল, পাপপুণ্য, ধর্ম প্রস্থৃতির 
বঢার করিতে গিয়া অনর্থক বিলামবিরহিতভাবে, কঠোর তপশ্চর্য্যে আত্মনমর্পণ 
করিয়া সুস্থ শরীরকে ব্যস্ত করি কেন? ইন্দ্রিয়তর্পণ ও ভোগস্থথের অমিয়- 
শিকেতন পরিত্যাগ করিয়া! এক অনির্দিষ্ট তামসমলিন,_-শুফফ সন্দিগ্ধশূন্য 
ভবিষ্যতের জন্য এই কমলফুল্ল অমল যৌবনকে কঠোর সমাধির উষ্ণ নিশ্বাসে 
ক্লিট করি কেন? কিভয়ঙ্কর আত্মবিভ্রম! কি স্থগ্টিবিপর্য্যয়কারী প্রলয়ঞ্কযী 
কল্পন।! বল! বাহুল্য যে, শ্রী সকল আপাতরম্য মত-পথবত্তী ব্যক্তিগণের পক্ষে 
মৃত্াচিস্তা তয়ানকেরও তয়ানক। কিন্ত যাহারা আত্ম! ও পরলোকের অস্তিত্বে 
বিশ্বাস করেন,তাহাদের মন্তক পুথ্যরত ও ধরন্মকর্মের নিকট আপনা'মাপনি 
অবনত হইয়! পড়ে । ইহুকালকৃত পাপপুণ্যের ফলাফল পরকালে অনিবার্ধযরূপে 
ভোগ করিতে হইবে, এইরূপ একটা অন্রাস্ত ও অটল বিশ্বাস স্বতঃই তখন 
তাহাদের মানসমন্দির অধিকার করে, এমতাবস্থায় মানুষ জ্ঞানত্ঃ কখনই পাপের 
নরকপথ আশ্রয় করিতে চাহে না, মৃত্যুর নাম শুনিলে খন উপেক্ষার হাসি 
হাসির়। বলিতে ইচ্ছা করে)-- : 


প্বাসাংসি জীর্ণানি ৰখা বিহয় 
নবানি গুহাতি নরোহপরাণি, 
তথ! শরীরনি বিহায় জীর্ণা- 
নান্যানি সংখাতি নবানি দেহী।» 


মৃত্যুই যদি জীবনের চরম সীমা এবং সুখ দুঃখের চির সমাধি হইল, শবে 
(সেই রিশ্বগ্রসবিনী মহাশক্তি অনন্ত জ্ঞানের বিমলপ্রভায় জগতের চক্ষু ঝললিত 
করিলেন কেন? এতদিন উতৎকট বাধনা ও জলন্ত কৌতুহলের সহিতষ্যে মহা 
নাটকের প্রথম গর্ভান্ক পাঠ করিলাম, ্রহিকলীলার পর্্যাবসানের পর আ'র কি 
তাঁহার দ্বিতীয় অঙ্ক আবরস্ত হইবে না? যদি পূর্ণবিকাঁশের মনোমদ. সৌনদর্ধে 
নগুন মনের তৃপ্তিসাধন করিতৈ না পারিলাম, তবে কেবলমাত্র কোঁরক দর্শনে 
অতৃপ্থির তুঘানলে দগ্ধবিদদ্ধ হইয়া, কেন এই আবর্তভীষণ ভবপিন্ধুর বিশাল বঙ্গে 
ঝম্পগ্রদ্দান করিলাম ? যে অযৃতবীঞজ একদিন জীবনের মধুর প্রভাতে, বাননায় 
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উর্বর ক্ষেত্রে যত্ত্রের সহিত উপ্ত, আশার স্ষিগ্ধ শীতল সলিল প্রক্ষেপে অস্কুরিত-_ 
ক্রমবন্ধিত ও ফলফুলে শোভিত হইয়া! অপৃব্বস্ী ধারণ করিল, কে আজ সেই 
কর্পাদপের মুলোৎপাটন করিয়া শুন্যসমুত্রে নিক্ষেপ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছে? 
নৈতিক ও মানপিক আকাত্ার পরিণাম কি শুধু সেই দগ্ধভীষণ-_মরুময়--ধৃ-ধু 
ভবিষ্যৎ ? ইহা ম্মরণ করিতেও গাত্র কণ্টকিত হইরা উঠে। ব'নতে পার, 
ইহলোকে তু'ম অনেক পুণ্যকর্ম্বের অনুষ্ঠান করিলে-__জীবনসংগ্রামে জগতের 
কঠোর তিরদ্কার, অন্তরণাহকর নিন্দাবাদ ও অসহা নিগ্রত সহাশ্তবদনে সহ্‌ করিয়া! 
লোকছিতবুতে জীবন উতৎ্সগ্গ করিলে ; যেখানে আনার মত মহাপাপীর প্রৰঞ্চন!, 
শঠতা, গুগুহতা! প্রতি মহাপাঁপের লোমহধন অভিনয়, দেখালে তোযার 
মোহন পাঞ্চজন্যেপ শ্বগন্তীর পৃণ্াপিরঘধোষ ! যেখানে আমার মত বিষয়ক, 

ংসারকাটের আগদ্ার অমানিশি, সেখা,ন তোনাও নির্মল জ্ঞান ও পুত সন্তাবের 
পৌরণমাসা ) যেখানে আমার স্তায় শোকদীর্ণ ও জরাভীরগ্রস্ত ব্যাখতের মন্দ 
ন্ত্রণা, দেখাঁনে তোমার শুজধাব মঙ্গলমী সুব্যবস্থ। ও সহাগ্ুভূতির সুগভীর 
সান্তনা, 'ষখানে দুভিক্ষরাক্ষম করালজিহ্ব। বিস্তারে নীবগগত্ক গ্রংস করিতে 
উদ্কও, সেখানে তোমার অপরিমেয় দানকম্দ্ের মগগম্ মুক্তহন্ত। স্বাকার করি, 
তোনার এই রাশি রাশ গ্রকীর্তির যোগা পুরস্কার ঠহনোকে ছুলভি, কিন্তু তাহ 
বলিন্না ক তুমি পুরস্কারের জনা একটা অপর কোন জগতের প্রত্যাশ। ও রাখিবে 
না? অন্ততঃ এই সুবিচাবের জন্যও কি পরলাকের প্রয়োজন হইতেছে না? ৰ 
একজন সংকীর্ণ স্বার্থের পথ.পর্ষ্ধির করিবার জন্য অসংখ্য দেবায়তন্‌ চূর্ণ বিচুর্ণ 
করিয়া তদুপরি নিজের ভদ্রাসন নিন্দীথ করিল, বিএহশিলায় প্রামাদের সোপান 
প্রস্তুত করিয়া, নায় এ ধঙ্মের নান জগতের আন্রিধান হইতে মুছিয়া দিল) ছে 
সাধুশ্রে্ট পরমপুরুব! তুঁনি কি বলিতে চাও থে, তোমার ও ভাহার জন্য ভিন্ন 
ভিন্ন বিধান নাই? বলিতে চাগু কি যে, তপোরত যোগী ও তৃষ্ণাদগ্ধ ভোগীর 
একই আথ্য। একই অভিধান ? এ থে প্রতভাসম্পন্ন দেবোপম কবি ক্ষিপ্তগ্রহপম 
ধরাতে আসিয়া জলিয়! শেষ হইলেন, অতি নগণ্য জবন্য অবস্থায় জগতের দ্বারে 
দ্বারে ভিক্ষা করিয়া! অতিকষ্টে স্বীয় কাব্যময় জীবন অভিবাহত করিলেন 
আবার এ ষে একপন ধুশ্মবীর উদ্দার বিশ্বপ্রেমে প্রমভ হইয়া যথেচ্ছা- 
চারণ বিরুদ্ধবাদিগণের পরপ্র-পধতলে আজীবন নিশ্পেষিত হইলেন, কণ্টকের 
কিরীট ম্তকে লইয়া! জীবনসংগ্রামে অশেষ কষ্ট সহা করিয়া- অবশেষে শোণিতের 
অক্ষরে প্রেম ও পুণ্যের জয় বিশ্বের পটে লিখিয়া গেলেন, উহ্াের পুরফষারের 


১৫৩ ভক্তি [ ১৯শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা 


গা 


জন্তও কি একট! বিভিন্ন জগতের প্রয়োজন উপলব্ধি হইতেছে ন1? তাহ! ষদি ন! 

হয়, তবে জানিব, ধন্দ্ মিথ্যা--দেবত। মিথ্যা_-সমস্তই মিথা।। 

শ্রীন্বরথনাথ মুখোপাধ্যায় 
( বীরভূমবাঁসী ) 


এরর পপর ৯ এজ! লী 


কপিলোপাখ্যান 


মস্ুকহ দেবহৃতির গর্ভে ও নহাতপা কদম খষির ওরস ভগবান শ্রীকপিল 
দেব আবিভূতি হইয়া) দ্বীয় জন্নীকে অবপস্বন করিয়া যোগতত্ সস্বান্ধ যে 
সকল উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, অগ্ভাবাধ কোন শান্ত্রে কোন বন্তাই 
সেইরূপ সব্বাঙগ সুন্দর, হাদয়ান্ধকার নাশক উপদেশ প্রদান করিতে পারেন নাই। 
উদ্ত কপিরদেবের জীবনী সক্থন্ধে ভ্রামদ্গবতে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত আছে, 
আমরা এস্থলে তৎসঙ্গন্ধে বিশেষ জালোচন। না করিয়া কেবলমাজ্জ আবির্ভীবে? 
পূর্বাপর কয়েকটা উল্লথযোগা ঘটনা প্রকাশ করিয়া তাহার নিজমুখ-নিঃস্য 
অমিয় উপদেশাবঙ্গী ষথাদাধ্য বর্ণনে ভচ্ছা করিয়াছি এক্ষণে প্রীভগবৎ কৃপা 
কতদূর কৃতকার্ধয হইতে পারিব তাহা তিনিই জানেন। 
মহাঁতপ কদ্দিম খধি যথন স্বীয় ধর্মপত্রী দেবহৃতিকে বলিয়! তপস্তার (নিমিপ্ত 
আম পরিত্যাগ করিয়া বনে গষযনের ইচ্ছা করিলেন, তখন পতি-বিরহ ভাবনার: 
কাতরা, পতিপরায়ণা দেবহুতি নানা প্রকার যুক্তিতর্কের দ্বারা পতিকে আরও: 
কিছুদিন নিজ সন্নিধানে রাখিতে চাহিলেন এবং নানাপ্রকার কথোপকথনের পর 
বিনয়-সহকারে পতিকে বলিতে লাগিলেন ;-- 
সঙ্গ! ষঃ সংস্তেহে তুরসৎন্গু বিহিতোইখিয়া। 
্গ এব সাধুদু কতো! নিঃসলত্বাঃ কল্পতে | 
নেহ বত কন্মরধন্মায় ন বিরাগাযর় কল্পতে। 
ন তীর্থ পদসেবাটৈ জীবন্গপি মূতো হি সঃ॥ 
সাহং ভগবতো নূনং বঞ্চিতামারয়। দৃঢ়ম্‌। 
যত্তাং বিমুক্তিদং প্রাপ্য ন মুমুক্ষেয় বন্ধনাৎ॥ 
অর্থাৎ )-”হে স্বামিন! আজ্ঞানের দ্বারা চালিত হইয়া! জীব যদি অপতে 
আসক্ত হর,তবে এ আনক্তি সংসার বন্ধনের কারণ হয় সতা, কিন্তু অজ্ঞানবশতঃও 


চৈত্র) | কপিলোপাখ্যান্গ ১৫১ 


স্-। 





যদি দতে অর্থাৎ দ্বীধুপুরুষে আসক্ত হয় তবে ওঁ আসক্কিই ষে সংসার 
বন্ধন বিনাশক হয় তাহাতে সন্দেহ নাই | সুতরাং আমার যাহাতে ভববন্ধন 
মোচন হয় তাহা করিয়া! যথার্থ পতির কার্য করুন। প্রভো! এই জগতে 
ইন্দ্রিয়াদি ব্যাপার যাহার ধর্মের নিম্তি না হয়, এবং এ ধর্ম যাহার বৈরাগ্য 
সম্পাদন না করে,-ও এ বৈরাগা যদি আবার পুণাশ্লোক ভগবান হরির 
প্রতি আসক্তি না জগ্ায়, তাহ! হইলে সে ব্যক্তির জীবন ধারণ করা বৃথা, 
সে প্রাণ ধারণ করিয়াও মৃতের ন্যায় কাঁলযাপন করে। ধর্মে দ্বার চিত্ত 
শুদ্ধি 5ইবে, চিত্ত শুদ্ধি হইলে অনিত্য বস্তুতে আসক্তি থাকিবে না, আর প্র 
আসক্তি না থাকিলেই শ্রীতগবানে ভক্তির উদয় হইবে। ফাঁভার তাহা ন! 
হয়, স্ডাঁহার' যেমন সকল কর্মইি বিফল হয়, সেইবূপ আমিও নিশ্চয়ই জ্রীহরির 
অথটন-ঘটন-পটায়পী মায়া দ্বারা অতিশয় মুগ্ধ তইয়া, তত্বঙ্ঞান লাভে বঞ্চিত 
হইয়া জীবন্মতাবস্থায় রহিয়াছি, কেনন! আপনার ন্যায়, সাক্ষাৎ মুক্তিদাতা 
স্বামী পাইয়াও সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার জন্ত একদিনও প্রার্থন) 
করি নাই কেবল ভোগবাসনা চরিতার্থ করিতেই মত্ত ছিলীম, হায় হাঁয়! 
আমি কি মন্দ ভাগ্য, আমার কি উপায় হইবে” 
মাননীয়! দেবহুতি এইরূপ নানাপ্রকীরে অতিকাঁভরতার সহিত আপস কৃত- 

কন্মী সকলের উল্লেখ করিতে থাকিলে, দয়াপ্র-হৃদয় মহুধি কদম গ্রীভগবানের 
বাক্য অর্থাৎ কর্দম খষর তপস্তাকালে “আমি অংশের সহিত তোমার গুরষে 
জন্মগ্রহণ করিব” এই ভগবদাশীর্বাদ বাক্য ম্মরণ করিয়া দেবহুতিকে 
.. বলিলেন ;-- | 

ম1 খিদে! বাজপুজিখমাআনং প্রত্যনিন্দিতে | 

ভগবাংস্তেহক্ষরে! গতম রাৎ সংপ্রপৎস্ততে ॥ 

ধৃত ব্রতাসি ভদ্রংঠে দমেন নিয়মেন চ। 

তপোদ্রাবণদানৈশ্চ শ্রন্ধয়াচেশ্বরংভজে ॥ 

স ত্বয়া রাধিতঃ শুক্লা বিতন্বন মামকং যশঃ। 

ছেত্তা তে হ্ৃদয়গ্রস্থিমৌদর্ষো ব্রহ্মভাবনঃ ॥ 

অর্থাৎ ;--হে অনিন্দিতে রাজপুভ্রি! তুমি আর আদনাকে ভাগ্যহীনা 

বলিয়! ওরূপ আক্ষেপ করিও না, কারণ জীব যেরূপ কর্ন কারয়া আইসে, 
সেইরূপ ফলই ভোগ করিয়া থাকে) সে জঙ্ত ছঃখ করিতে দাই, আর ছুঃখ 
করিয়াই বা কি করিবে ।. শ্রীতগবান পুর্ণ্রহ্মনারায়ণ শীত্রই তোমার গর্ভে 


১৫২ ভক্তি [ ১৯শ বর্ষ ৮ম সংখ্যা 


পল পতি, প৮০৪4-৯4 ১০০ ৭৮৮৮৮৫শশশািপাপীশ পিপিপি শিপ পাস পপাজাপাপাপাপি শশা 


পুত্ররূপে আবি হইবেন, পূর্বের তুমি অনেক ব্রতাদির অনুষ্ঠান করিয়াছ, 
তাহার ফলে তোমার মঙ্গল হউক। তুমি এক্ষণে ইন্রিরদনন, স্বধর্শাচরণ 
ও তপস্তানুষ্ঠানাদি করিয়। শ্রদ্ধার সহিত ভগবান শ্রীহরির আরাধনা কর, 
তোঁমার আরাধনায় প্রসন্ন হইয়া সেই সত্বম্বরূপ ভগবান আমাকে উপলক্ষ 
করিয়া আমার যশ বিস্তার করতঃ তোমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিবেন ও 
তত্ব-উপদেশাদি দ্বারা তোমার হৃদয়গ্রন্থি অহনঙ্গারাদি শীঘ্রই দূর করিবেন। তুমি 
অনন্তমনে এক্ষণে তাহারই ধান কর ও সেই মঙ্গলনিদান শ্রীহির আগমনের 
জন্য প্রতীক্ষা কর। আমি ভীহার আবির্ভাবকাল পথাস্ত তোমাকে ত্যাগ 
করিয়া ধাইব ন| 

দেবনৃতি ট চিন্তে স্বামীর বাঁকা শবণ করিলেন এবং ধৈর্য্যাবলম্বন পুর্ব্বক 
কুটগ্ঘ নির্বিকাঁল জণহ গুরু শ্রীহরিকে আরাধনা করিতে লাগিলেন । 

 এইরূপে কিছুকাল গত হইলে পর ভগবান তি ক্দিমের বীর্যয আশ্রয় 
করিয়া কাষ্ঠে ষেমন অগ্থি প্রকাশিত হয় সি দেবহৃতির গর্ভে পুত্রন্ধপে' 


সত 


আবিভূতি হইলেন ষখন আবিভ়ত হইলেন, ভখন-__ 


অবাদয়ং স্তগা বোন বাঁদত্রানি ঘনাথনাঃ | 
 গায়ন্তি তই ম্ম গন্ধর্ধা নৃত্যন্তগ্ন রসোমুদা ॥ 

পেতুঃ স্তমনগে। দিব্যাঃ খেচবরৈরপবজ্জিতাঃ | 

গ্রসেছুশ্চ দিশঃ সব্বা অস্তাসি চ মনাংসি চ॥ 


অর্থ) আকাশে সুমধুর মেঘ সকল গর্জন ক'রতে লাগিল, দেবগণ 
বাগ্তধ্বনি করিতে লাগিলেন, গন্ধর্বগণ ভগবানের যশঃ কীন্ভন করিতে লাগিল 
9 অগ্পরাগণ আনন্দে নৃত্য করিতেছিল এবং আকাশ হইতে দেবগণ কতৃক 
 প্রদন্ত স্বর্গীয় পুষ্প সকল পতিত হইতে লাগিল দিক সকল ও সর্প্রাণিগণে় 
চিত্ত প্রপর হইয়া উঠিল। এইরূপে সকল প্রকারে শুভযোগ উপস্থিত হলে, 
শ্বতঃঘিদ্ধ জ্ঞানবান, পরমতন্বজ্ঞ শ্বয়স ব্রহ্মা, মরীচি গরভৃতি খষিগণকে দঙ্গে 
করিয়া সরস্বতী নদীর তীরস্থ সেই কর্দম খর পবিশ্র আশ্রমে শুভাগমন 
করিলেন ও সাংখ্যতত্ব প্রচারের জণ্ত ভগবান পূর্ণব্রহ্মদনা হন বিশুদ্ধ সত্বংশে 
ূ আঁবিভুতি হইয়াছেন হহা ভাংনতে পায় [নম্মলান্তঃকরগে ভগবানের করণীয়কে 
অর্থাৎ জীবদিগকে তবোপদেশরূপ কার্ধ্যকে প্রশংসা করতঃ মমণ্ড ইন্দ্রিযগণের 
সহিত পুলকিতাস্তঃকরণে দেবহুতি ও কর্দম খকে বণিতে শাগিলেন ১-- 
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শ্রীরক্ষো বাঁচি 
য় নেহপচিতডিস্তাত কল্িতা নিব্যলীকতঃ। 
যন্মে সংজগৃহে বাক্যং ভবান্‌ মানদ মানয়ন্‌। 
এতাঁবতেব শুশষ! কার্ধা পিতরি পুক্রকৈঃ। 
বাঁমিত্যন্রমন্টেত গোৌরবেশ গুরোন্বচঃ ॥ 

“পরম তত্বজ্ঞ স্বয়ং ব্রহ্ম! বলিলেন, বৎস কর্দম! তুমি নিষ্কপট ভাবে 
'ামারি পূজা করিয়াছ, হে মানদ ! যেহেতু তুমি আমার সম্মানরক্ষা করতঃ 
আমার বাক) প্রতিপালন করিলে । দেখ! পিতামাত। গ্রভৃতি গুরুজনের বাকা 
মতি গৌরবের সহিত যে পালন করা তাহাই গুরুজনের পরি5র্ষ্য। বলিয়া কখিত 
হইয়া থাকে, আর সংপুত্রে উহ! করাও একান্ত কর্তব্য। বৎস! আর 
তোমাকে যাহ বলিতেছি শ্রবণ কর 7 

ইম ছুহিতরঃ সতান্তব বৎস মুমধ্যমাঃ। 
সগমেতং গ্রভাবৈঃ শ্বৈবুত্হিরিষ্যন্তিনৈকধ! ॥ 
অতস্তমৃষিমুক্ষোতো 1! যথাশীলং যথারুচী | 
আত্মজঃ পরিধেহাছ্য বিস্তুণীহি যশোভূবি ॥ 

ছেবঙ্স! তোমার এই সুন্দরী কন্তাগণ নিজ [নজ প্রভাবের দ্বারাই 
আমার আভপ্রেত এই ্ষষ্টিকার্ষা অনেক প্রকারে বিস্তার করিবে, সুতরাং ভুমি 
কাঁলবিলম্ব না করিয়া আমার সহিত আাগত মরীচি প্রভৃতি প্রধান প্রধান খধি- 
বৃন্দের যাহার যেরূপ চরিত্র ও যাভার সহিত যাহার মিলন সম্ভব £য় তাহ! বিষে- 
চন! পূর্বক অগ্ই কন্তাগণকে তাহাদিগের করে “সন্প্রদান করিয়! ভূমণ্ডলে 
অতুলনীয় কীর্তি স্থাপন কর। ভে মুনি! প্রানীগণের বাঞ্ছনীয়বর প্রদানে 
সমর্থ,এই অপুব্ব দেহধারী নিজ এক্তির দ্বারা অবতীর্ণ আদি পুরুষ শ্রীনারা়ণ 
থে তোমার পুভ্ররূপে কপিল নামে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাহা! আমি বি.শষভাবে 
জ্ঞাত আছি। এক্ষণে তুমি আমার পৃর্বকথিতান্ুারে কাধ্য করিয়! ত্বামার 
বাসনা পুর্ণ কর। 

অনন্তর দেবহৃতির প্রতি দৃষ্টি করিয়া বপিলেন,-- 

জানবিজ্ঞানষোগেন কর্ধামুদ্ধরন্জটাঃ। 
হিরণ্যকেশঃ পল্লাক্ষঃ পর্পমুদ্রাপদাধুজঃ॥ 
, এষ মানবি তে গর্ভং প্রবিষ্ট কৈটভার্দিনঃ | 
অবিগ্বাসংশয়গ্রস্থং ছিত্বা! গাং বিচরিষ্যতি ॥ 
১৬০ এ 
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অয়ং সিদ্ধগণাধীশঃ সাংখ্যাচার্ধাঃ সুসন্মতঃ৭ 

লোকে কপিল ইত্যাথ্যাং গন্তা তে কীর্তিবর্ধীনঃ 1. 
অর্থাৎ হে মন্গুতনয়ে | পদ্পমূদ্রান্কিত চরণ, পল্মনেত্র, সুবর্ণকেশপাশ 
বিশিষ্ট তোমার এই বালকটী সামান্ত নয়, ইনি শান্তরজ্ঞান ও পরোক্ষ জ্ঞানরূপ 
উপায় বারা! জীবের কাম্য কর্ম নমুস্ভুত বাসনা সকল দুর করত২ এই পৃথিবীতে 
বিচরণ করিবেন। এই কৈটভারী শ্রীহরি তোমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া 
অবিদ্য। অর্থাৎ স্বরূপের অজ্ঞান এবং সংশর অর্থাৎ মিথ্যাজ্ঞান রূপ যে তোমার 
হৃদয় গ্রস্থ তাহা ছিন্ন করিয়া জ্ঞানোপদেশ দ্বারা ভীব সমূহের হৃদয়াদ্ধকার দুর 
করিয়া পরমস্ূখে অবনিষগ্ডলে বিচবণ করিবেন । হে বংসে। তোমায় এই 
পুত্র সিদ্ধচারণগণের অধীশ্বর এবং সাংখ্যচাধ্যদিগের গুরুরূপে পুঁজনীয় হইয়া 
তোমার অকুন যশ ও কীর্তি বন্ধন করতঃ প্রগতে “কপিল* এই নামে খ্যাত 
হুইবেন। জগতগুরু, স্থষ্টি কর্ত! ব্রহ্ম! দেবহৃতিকেগ কর্দিম খধিকে এইক্ুপ 
ভাবে উপদেশাদি দান করিয়া! নারদাদি কতিপয় কুমারগণের সহিত হংসে 
আরোহণ পূর্ব্বক অতুযুন্তম সতালোকে গমন করিলেন । এদিকে ত্রঙ্গা প্রস্থান 
করিলে পর ষাহার আজ্ডাপ্রাপ্ত ক্দিমখষি নিজের কন্তাগণকে মরীচি প্রভৃতি 
খষগণের হস্তে যথাযোগ্য ভাবে সম্প্রদান করিলেন। কাহাকে কোন কন্! 
ল্প্রদান কর! তইয়াছিল তাহা বণিত হইতেছে, যথ':-_ | 

মরীচয়ে কলাং প্রাদাদনহ্য়ামথঞয়ে । 

শরদ্ধামঙ্গিরসেইযচ্ছত পুলন্তযায় হবিতূবম্‌ ॥ 

পুলহায় গতিং যুজাং ক্র তবে? ক্রিয়াং সতীম্‌। 

খ্যাতিঝ। ভূগবেহ্যচ্ছদ্‌ বশিষ্ঠায়াপারুন্ধ তীম্‌ ॥ 

অধর্বণেহ ছদাচ্ছান্তিং য়! যড্জোবি ভাতে । 

বিপ্র্ষভান্‌ কৃতোদ্বাভান্‌ স্দারান্‌ সমলালয়ৎ ॥ 

অর্থাৎ মরীচিকে কলানায়ী কণ্ঠাদান করলেন, অত্রিকে অনুয়া, অঙ্জিরাকে 
শ্রদ্ধা, পুস্তকে হবিভূনামক কন্ত, পুলহকে তদুপবুক্তা গতিনাম়ী, ক্রডুকে 
নুশীলা, ভূগুকে খ্যাতি, বশিষ্ঠকে অরুদ্ধতী, অথব্বকে শান্তিনায়ী কন্ত। দান 
করিলেন এবং শ্রী সকল বিবাহিত সন্ত্রীক ব্রাহ্গণশ্রে্খধিগণকে যখাপাধা 
যৌতুকাদি হবার বিশেষ ভাবে সন্থট করিলেন । 
অনস্তট কৃত বিরাহ সেই মরীচি প্রভৃতি খবিগণ মহাতপা করদমের অন্ুমাত 

গ্রহণ পূর্ব্বক সচর্ষে স্ব স্ব আশ্রমে গমন করিবেন। এদিকে কর্দিমখখখষিও দেব 
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শর শ্ীবিষণ পুর্রব্ূপে নিজ গৃঁতে অবতীর্ণ হ্ইয়াঙ্ছেন জানিয়া নির্জনে একাকী 
এ সন্তানের নিকট গমন করতঃ প্রণাম পূর্বক করযোঁড়ে বলিতে লাগির্েন।-_ 


শ্ীকদ্দমো বা | 
অহোপানানানাং নিরনে শ্বৈরমজলৈঃ | 
কালেন ভূষসা নূনং প্রসীদস্তীহদেবতা3 | 
বহুজন্মবিণকেেন সমাগ যোগসমাধিন! | 
দ্র্টং যতস্তে যতচ: শৃন্তাগ!রেষু যতপদম্‌ ॥ 
সএব ভগবানদ) হেলনং ণ গণব্য নঃ। 
গুহেনু যাঁতোগ্রাম্যাণাং যঃ শ্বানাং পক্ষ পোষণঃ ॥ 
শ্বীয়বাকামূতং কঠ,মবতীর্ণোসি মে গৃছে। 
ভিকীধুর্ভগবন্‌ ভ্তানং ভক্কানং নাঁনবর্ধনঃ ॥ 


কিম খা কহিলেন? হায় হাম নিজ [নিজ পাপরূপ আনদারা নরকে 
আতশয় দুঃথগ্রাপ্ড জীবসমূহের মগলের জন্ত বহুসময় পরেতে দেবগণ প্রসন্ন 
হইয়া থাকেন, মুনিগণ বহু বহ্ঞ্জন্মের অনুষ্ঠিত তপস্তাদি ভক্তিযোগ লব্ধ চিত্তের 
একা গ্রতাদ্বার| শেভিত হইয়া পবিত্র নিজ্ন গিরিকন্দরে থাকিয়া! ধাহার চরণ দর্শন. 
করিতে অভিলাষ করেন, সেহ সতহ্ববূপ সচ্চিপানন্দময় আতগবান আঞ্জ নিজের 
গৌরবকে গণনা না কারয়া, আতি নাচ যে আমরা আমাদের গৃহে অবতীর্ণ 
ছইয়াছেন, প্রভো ! আপনি ভক্তের কুলবদ্ধক মৃতরাং ভক্তেরবাঞ্। পূরণের 
টান্তই ষে আপনার এহ জন্ম স্বীকার করা হইয়াছে তাহাতে আর কিছুমাএও 
ননোহ নাই। হে তগবন্। আপান আঁশ্রতগণের মানদাতা, আপান নিজবাক্য 
অর্থাৎ "আমি তোমার গৃহে জন্মগ্রহণ করিব” এহ সহ্য রক্ষার জজ এবং ' 
জ্ঞানোপদেশক পাংখ্য শাক গ্রচার দ্বারা কলুষিত গীবের মোহদুর কারবার ৬ 
মামার গৃহে অবতীর্ণ হইয়াছেন, আরও ১ 


ভান্তেব তেইভিক্ূপাণি রূপাণি ভগবংগ্তৰ | 

যানি যানি চ রোচস্তে শ্বজনা নামরূপিণঃ ॥ 

বাং স্থরভিস্তব্ববুভূৎসয়ান্ধ! সদাভি বাদার্হণ পাদপীঠম্‌। 

শবর্য বৈরাগা যশোইববোধবীধ্যশ্রিয় পূর্তমচং প্রপন্ধে ॥ 

পরং প্রধানং পুরুষং মহান্তং কাঁলং কাঁবং জ্রিবুতং লোকপাম 
আত্মানুভৃত্যান্থুগতপ্রপঞ্চং স্বচ্ছন্দশূত্তিং কপিলং প্রপঞ্ডে 
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_ অন্মাভি পৃচ্ছেতগ পতিং প্রঞজানাংস্ংাবতীর্গানি উতাপ্তরকাম:। 
পরিব্রজৎ পদবীমাস্থিতোহহং চরিষ্োত্ব। হৃদিষুগ্জন্‌ বিশৌকঃ ॥. 
হে ভগবন্‌! আপনি স্বয়ং নাম রূপাদি বিবজ্জিত হইলেও আপনার 'ভক্তগণ 
ধ্যানাদি দ্বার] যে ষে রূপ অভিলাঁষ করে, যে যেভাবে ডাকে বা যে যেরূ” চিন্তা- 
করে আপনি ভক্তবাঞ্ছ। পূরণার্থ সেই সেই রূপই শ্বীকার কারয়! থাকেন। 
আত্মতবক্ঞানেচ্ছুক পণ্ডিতগণ কর্তৃক যাহার পাদ পল্স সর্বদা সেবিত হয় আপনি 
সেই সর্বপূজ্য এবং এশ্বরধ্য, বৈরাগ্য, যশ, জ্ঞান, বীরধ্য ও শ্রী প্রভৃতি যটডঙ্যশালী 
্রীভগবান। আপনার শক্তি স্বাধীন এবং আপনি প্রন্কৃতি স্বরূপ ও প্রকৃতি 
'অধিষ্াতা পুরুষ, আপনিই সেই মহত্ত্ব ও গুণক্ষোভক কাল স্বরূপ এবং ইঞ্জার্দ 
দিকৃপালগণের অধীশ্বর ও নিপ্-শক্তির দ্বারা এই নিখিল প্রপঞ্চকে আত্মাতে 
লয় কাঁরয়া থাকেন সম্প্রতি কপিল নামে সমাজে প্রকাঁশ হইতে ইচ্ছা করিয় 
আমার গৃছে আবিভূতি হইয়াছেন। আমি সর্বাস্তকরণে আপনার আশ্রঙ্ 
 লইলাম। হে জগৎপালক | আপনি সকল জীবের একমাত্র পালনকর্তা আমি 
, আপনাকে কিঞ্চিৎ মান্র নিবেদন করতেছি । আমার গৃহে আপনি আবির্ভূত 
হওয়ার আমি দৈবখণ 9 পেত্রিক থাণ হইতে মুক্ত হইলাম, এবং আধ্যাত্মিক, 
আধিদৈবিক, এবং আধিভৌতিক এই তাপত্রয় হইতে নিষ্কৃতি লাভ ক রত 
সফল মনোরথ হইয়াছি এক্ষণে আমি সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ পুর্বক আপনাকে হৃদয়ে 
ধ্যান করত নিরাশক্ত ভাবে ইতঃস্ঠত ভ্রমণ কৰিব ইচ্ছা রুরিরাছি। | আপনার 
যাহ! অন্তমতি হয় করুন । 
কর্দমখবির এই সকল সকাতির প্র্থনা-স্ততি শ্রবণ করিয়া ভগবান কপিল- 
ক্বেব, বলিতে লাগিলেন )-- 
“,জ্রীভগরবানোবাচ। 
ময়[প্রোক্তংহি লোকস্ত প্রমাণং মত্য লোকিকে। 
অথাজনি মর়াতুভাং ঘদবোচমৃতং মুনে ॥ 
এতন্মে জন্মলোকেস্মিন্‌ মুমুক্ষণাং হরাশয়াৎ। 
প্রসংখাানায় তধানাং সম্পতা যাব দর্শনে 
এষ আত্ম পথোইব্যস্তে! নষ্ঃ কালেন ভূয়সা 
৬২ শ্রবর্তগিতুং দেহমিমং খিদ্ধি ময়াভূতম্॥ 
কপিলরূপী ভগবান বলিলেন হে মুনে ! বৈদিক ও লৌকিক কার্যে আমার 
বাক সভ্য বলিয়া. এমাণিত হর সেই অর্থহ আগনাগ পুক্ররণে জন্ম গ্রহণ 
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করিলাম। এই বংসারে গুল শরীর হইতে মুক্তি লাভেচ্ছুক গুঁনিগণের আ'ঘ্ম 
তত্বঙ্জানের প্রক;সক যে সাংখ্যশান্ত্র তাহা প্রকাশ করিতেই আমার এই জন্ম 
পরিগ্রহ করা । এই হুক্্তত্ প্রকাশঃ জ্ঞান নার্গই প্রসিদ্ধ কিন্তু কাল বশতঃ 
এই জ্ঞানমার্ণ নষ্ট প্রান, হইয়াছে পুনর্ধার উহ প্রচারের জনই আমি এই 
শরীর ধারণ করিয়াছি। আরও. 

গচ্ছকামং ময়! পৃষ্টে! মঞ্জি সংস্তপ্ত করনা । 

জিত্বা সুহুর্জয়ং মৃত্যু মমৃতত্বান্ মাং ভগ ॥ 

মামাত্মানং স্বয়ং জ্যোতিঃ সক্কভৃত গুহাশারম। 

আগ্মন্তেবাত্মনন্বীক্ষন্‌ বিশোকোইরমৃচ্ছসি ॥ 

মান্েটাধ্যাত্মিকীং বিগ্যাং শমণীং মন্বকন্মণাম্‌ 

বিতরিষ্তে যয়া চাসৌ ভয়ঞ্চাতি তরিষ্যতি ॥ 

“হে ুনে $ আমি আপনাকে অনুমতি প্রদান করিতেছি, আপনি ষথা ইচ্ছা- 
গমন করিতে পারেন, কিন্তু আমাতেই সমস্ত কর্মফল অর্পণ করতঃ অতি ছুঙ্জয় 
যে মৃত্যু তাহাকে 'জয় কণিয়া মোক্ষ' ্াতের জন্ত আমাকেই ভজন! করুন। 
এবং আপন বুদ্ধির দ্বার! আত্মাতে সব্বভূতের অন্ধ্যামী স্বপ্রকাশ পরমা 
স্বরূপ ষেআ'ম সেই আমাকে অবগোকন করতঃ শোক রহিত হইয়া মোক্ষ, 
ফলকেই লাভ করিবেন । হে পিওঃ! আপনি সাংদারের সকল খণমুক্ত হইলেন 
আমিই মাত। দেবহৃতিকে সমন্ত কম্মাদনা বিনাসক, উপাসনার পরাকাষ্টা 
স্বরূপ ষে. 'আত্মতত্ব জ্ঞান তাহা প্রদান করিব। যেজ্ঞানলাভ করিয়! মারামূ্ 
লীব অনায়াসে ভবনদী থার হইয়। পরমাণন্ন লাভে সমর্থ হ়। 

প্রজাপতি কর্দমখাষ নিউ পুত্ররূপী গ্রভগবান কপিলদেবের এই সক 
উপদেশপূর্ণ বাক্ঠাবলী শ্রবণে, আহ্লাধিত হইয়। তাহাকে প্রদক্ষিণ করতঃ 
অরণ্য ভিমুখে গমন করিলেন এবং বনে যাইয়া ভগবত পরায়ণ মুনি 'ণের আচািত 
ই অহিংসানি ব্রঙ সকল আচ+ণ করতঃ নিরাসক্ত হই! কান্যকম্ম হোঁমারি এমন 
কি অগ্পিসংস্কার দ্বারা নিজে আহারারির সংস্থান পর্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া 
গৃধিবীর নান! স্থানে বিচরণ করিতে লাগিলেন । তিনি সৎ ও অসৎ এই পরিচ্ছেদ 
শৃন্ত, নিত্য “সত্য প্রাকৃত গুণবর্জিত অথচ মধুরাদি গুণের প্রকাশক হে 
ইভগবান, তাহাকে নির্মল, ভক্তির দ্বারা আত্মাতে ' অন্ত করিয়া ভাহাতেই 
মনোনিবেশ পূর্বক দেহদিতে অহং ভাব শুন্ত, গৃহ কলত্রা্দিতে মমতা রহিত, 
শীত উক্ধাদিতে- অধ্যাকুপচিও, লব্ব সমদুষ্টি আজদশী ও অর খা নী 


১৫৮ ভক্তি [ ১৯ বর্ষ, ৮ম লংখা! 


স্থিরচিত্র ও মনস্বী হইয়া তরঙ্গহীন সমুদ্রের স্টায় নিঃশব্বে অবস্থান করিতে 

লাগিলেন । 

সর্ববান্তরযযামী সর্বজীব বিশ্বপাঁলক ভগবান বাস্থুদেবেতে পরম ভক্তি 
ভাব দ্বার! আ্মসমর্পণ পূর্বক নিখিল মাঁয়া বন্ধন ইইতে মুক্ত ভইগা সব্বজীবেতেই 
শ্বীহরিকে, এবং সচল প্রাণীকেও শ্রীহরিতে দর্শণ করিতে লাগিলেন, এই প্রকার 
নান! ভাবে রাগ ছ্বেষাদি রহিত সব্ঘএ সনদশী হইয়া প্রজাপতি কর্দীন ভগবস্তক্কি 
দ্বার! শ্রীভগবাঁমের পার্ধদরূপ অপুব্বগ'ত ল(ভ করিলেন। 

ক্রমশ: 


পা ভাপ কদর সপ 


ভালবাসা 


মায়া দয় ভাক্ত প্রেম, ভালবানার আগ । 
সংললের অঙ্গ যেমন বিবিধ তরঙগগ ॥ 


পরমকীরুণিক পরমেশ্বর এই প্রপঞ্চ জগত পরিপালন জন্ত ও জীবগণের 
উদ্ধারের নিিত্ত, প্রতোক জীবের অন্তঃকরণে ভালবাসা জাগাইয়া রাখি- 
্লাছেন। এই ভালবাসার গুট় তাৎপধ্ায বুঝিতে পারিলেই জীব মায়াতীত 
ও সত হইয়ী থাকে । ভালবাসা বগিতে সাধারণতঃ আমকা আত্মীয় স্বজন 
ও বিষয় সম্পন্তাদির প্রতি মায়া, মমতা ও স্লেই বলিয়া বুবিয়]! থাকি 
কিস্ব কেবল তাহা নহে । তাহা অপেক্ষা আর৪ গুরুতর তত্ব যে এই 
ভনুলবাসার মধো নিঠিত রহিয়াছে, তাঁহা আমর! বুঝিয়াও বুঝিতে পারি না। 
আমরা মায়া, মমতা ৪ স্নেভের বশীডৃত হহয়া ক্রমশ £ শীচগামী হইয়। 
থাঁক।, সথতরাং উদ্ধের গুড় তাৎপধ্য কিছুমাত্রহ উপহ্ধি রি নসর্থ নয়। 
আত্ম স্বজন ও বিষয় বৈভবের উপর আন্ুরাগ বাঁ আসক্তি কাটাইয়া 
ভালবাসা হইতে উখিত দয়া 9 ভক্তির আর দুইটী ধার! দেখতে পাইৰ। 
প্র ছুইটা ধারা ক্রমশঃ পরিবদ্ধিত ও গাঢ় ভাবান্িত অবস্থায় একত্র সংযুক্ত 
হইয়া বখন একধারায় পরিণত ও আঁধকতর গাড়তাব ধারণ করে, তখন 
প্রেম নামে অভিহিত হয়। মায়ার ধারা হুইতে প্রত্যাবর্তন পুব্ধক- দর 
ভক্তির ধারা ধরিয়া চলিলেই উদ্র্গামী হওয়া যাঁয় ও ভালবাসার চরমন্থুল 
হে প্রেম, তাহা লাভ হইয়া থাকে । এখন বুঝিতে হইবে থে, যেমন বিু- 


চৈত্র] ভালবাদী ১৫৯ 


গান 


পাপোস্তবা পতিত গাবনী সুরধুনী গঙ্গা! একই পদার্থ হইয়া স্থান বিশেষে 
মন্দাকিনী, ভাগিরথী ও ভোগব্ভী নামে অতিহ্ত! হইয়াছেন, সেইরূপ মায়! 
দয়া তক্তি ও প্রেম সকল গুলিই এক ভালবাসার নামান্তর মান্র। পিতা, 
মাতা, পুত্র, কলত্র, ভ্রাতা, ভগিনী, কন্তা প্রভৃতি আত্মীয় স্বজন ও ক্ষেত্র 
বিস্তাদির প্রতি বে ভালবাসা, তাহার নাম মায়! বাঁ মমতা বা দ্মেহ। সর্বভৃতে 
: যে ভালবাসা, তাহার নাম দয়া। গুরু, উপদেশক, দেবতা ব্রাহ্মণ, শাস্ত্রাদি 
শ্রবণ ও অধ্যয়ন ও অপরাপর গুরুজনের প্রতি, উপদেশান্থদারে যে ভালবাস] 
জন্মায়, তাহার নাম ভক্তি । আর এই মার, দয়া ও ভক্তিরূপা ভালবাসাকে 
চারিদিক হইতে গুটাইয়া লইয়া একমাত্র ভগবানে অর্পণ করিলে, অথব। 
জাঁগতিক নিখিল পদার্থকেই ভগবানের মুর্তিজ্ঞানে, ভালবাদিতে পারিলেই, 
হইল প্রেম। প্রেমের নিঃট প্রেমময় ভগবান ব্যতীত আর কিছুই অবস্থান, 
করিতে পারে না। প্রেন ব্যতীত আর ষে সকল ভালবাসা, তাহাদের নামই 
হইল কাম ।্রীচৈতন্) চরিভাঁমুত বলেন “আজেন্দিক় প্রীীভি-ইচ্ছ। তীতে বলিকান | 
কৃষেন্দ্িয় প্রীতি-ইচ্ছ' ধরে প্রেম নাম ॥* কামে নিরন্তর আত্ম প্রীতির ইচ্ছা বর্ত- 
. মান থাকে, আর প্রেমে নিরন্তর কেবল নাত্র ভগবৎ প্রীতির ইচ্ছাই বলবী 
হইয়। থাকে, আত্ম-প্রীতির' গন্ধ মাত্র থাকে না । কআতএব ভালবাণাই 
হইল, মী, দয়া, ভক্তি, প্রেম, ধন, অর্থ, কাম, মোক্ষ ও দংমারের মুল । 
ভালবাঁদা না থাকিলে জগত চণিতে পারে না এবং জগতের জীব জীবিত 
থাকিয়া কোন কার্য্যাদি করিতে সক্ষম হয় ন1। 
বিশবতষ্টার স্ষ্টি যধ্যে কি মহুষা, কি পণ্ড, কি পক্ষী, কি কীট, কি 
পতঙ্গ, কি বুক্ষ, কি গুলা, কি লতা, ও কি তৃণাদি সকলকেই, অতিমান 
শুন্য হইয়া, ভালবাঁসিতে [শক্ষা করা আমাদের নিতান্ত আবগ্তক। 'অতমান 
বশতঃ পণ্ডিত মুখ, নুরূপ, কুরূপ, ধনী দগিদ্র, বৃদ্ধ বালক, কুলীন অকুলীন। 
ভদ্র অভদ্র, শত্রু মিত্র, রুপ্র অরুপ্র, ইত্যাদি বিচার করিয়া! কাঁহাকে ও 
াঁলবাদিতে ও কাহাকেও দ্বণা করিতে নাই । নিরভিমান হইয়া ব্রঙ্মাদি 
তৃণ পর্যন্ত সকলকেই সমান তাবে ভালবাণা কর্তব্য। কারণ ভাঁলবাসাই 
হইল ধর্মের মূল, আর নরকের মূল হল অভিমান। অতএব প্রাণপনে 
কখনও ভালবাসাকে পরিতাগ করিসা। নরক মুল অভিমানকে গুশ্রয় দেওয়! 
আমাদের উচিত নহে। | 
. ভালবাসা 'প্রথমভঃ তরল পদার্থের তয় নক্নগ1 হইয়া থাকে । তখন ইহাকে 
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মারা বলা যায়। ছি মায়! হইতেই মায়াময় গং পরিচানিত ও পরিপালিত 
হয়। আবার এই তরল ভালবাসাকে ছুপ্ধের হায় পাত্রে চড়াইয়া জ্বাল 
দিতে, দিতে ক্রমশঃ বত গাড় করা যায় ততই দয়া ভক্তি ও উভয়ের 
ংযোগে অবশেষে ক্ষীরবৎ প্রেমের উদয় হয়। এই প্রেমেরই অন্ত নাম 
হইল ভগবততক্কি বা গ্রাম ভক্তি । ভগবত্ভক্তি ব| প্রেমভক্তির উদয় 
হহলে, প্রেমময় ভগবানের চিন্ময় মুর্ভর দশন পাওয়া যায় ও তখন বিশ্ব 
চরাঁচর সকলই সেই প্রেমময় ভগবানের মুর্খি বলিয়া জ্ঞান হয়, অর্থাৎ তখন 
দিব্যচক্ষু লাভ হইয়া থাকে এবং মর্ত্য চক্ষুর বিপর্যয় ঘটে। এই প্রেম | 
অঠৈভুকী তক্তি আবার বাৎসলা, সখ্য, দ্াস্তাদি করিয়া নান! রকমের আছে। 
পরন্ত সকল রসের নিকটই ভগবান প্রেমের বা ক্ষীরের পুত্তলিকার স্থান 
হইয়া থাকেন এ বাদ পড়েন দেখুন, প্রেমের কি অনাধারণ শক্তি! ধার 
মায়াতে জগতের সকল জীব জন্ম জন্মান্তর ধারয়! কত রকমের খেলা 
খেলি! বেড়ায় ও দকণ বন্ধন যন্ত্রণা ভোগ কবে, তাহাকে ও প্রেমের নিকট 
নানা [বধ থেল! থেদনিতে ও বন্ধন স্বীকার কারতে হয়। গকলেই জানেন 
ভক্তির সাক্ষাৎ মূর্তি স্বরূপ মা ফশাদা প্রেমময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বাধিয়া- 
ছিলেন। - জগজ্জীবকে প্রেমভক্তি বা ছালবাদার ভতি অপূর্ব দৃষ্টান্ত দেখাইবার 
জন্য শ্রীকৃষঃগ বাধা পিয়াঁছলেন | কেমন করিয়া ভগবানকে .ভাল-. 
বাদিতে হয়, তাহা! জগজ্জীবকে লীগ'র ছলে শিক্ষা দিবার জন্যই ভগবানের 
রাসলীলা। কার্তিক্ী পুণিম! রজনীতে ভগবান শ্রীরুষ্ণ যমুনা পুলিনে বিহার 
করিতে করিতে অধর সংষোগে যখন মধুর মুরলী ধ্বনি করিতেছিলেন, তখন 
কৃষ্ণ-প্রেম-বিহ্ব”1 গোপবালাগণ আত্মহারা ভইয! স্ব স্ব গৃহকার্ধ্য পরিত্যাগ 
পূর্বক দেই ঘোরা যামিনীতেহ সেই পুলিন-বিহারী মুরলীধরের শিকট 
সমাগতা হইল; তিনি ছলনার ছলে প্রথমতঃ তাহাদিগকে উপদেশ দিতে 
লাগিলেন-শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন-ঘোরাধামিনী, হিংস্র জন্তগণ চারিদিকে বিচরণ 
করিতেছে, এমন সময়, ভোমরা স্ত্রীলোক এ গহন বনে কেন আমিলে? 
আমার কথা গুন, গুছে ফিরিয়া যাও, পতিপুত্রের গুশ্রায। কর, বন্ধুবান্ধবেরা 
তোমান্দের অন্বেষণ করিতেছে, তাহাদের মনে কষ্ট দিওনা । পুরিমা রঞ্জনীতে 
কুহ্মিতা কাঁননের. শুন্দর, মাধুরী দোখলে, বমুনানিল-কম্পিত: তন্বরের 
মন্দান্দোলন দেখিয়া প্রীত হইলে, এখন ঘরে গিয়া পতিসেব! কর, সম্তান- 
গণের পান ভোঙ্ধন সম্পাদন কর। তোমরা স্ত্রীাতি, এই গভীরা রজনীতে 
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পরপুরুষের নিকট আর অধিকক্ষণ থাকিও না । কেহ দেখিতে পাইলে, 

তোষাদিগকে কুলটা ও কলঙ্িনী বলিয়া ঘোষণা করিবে 1" 
ত্রিভঙ্গের এই ব্যগ্গোক্তি পুর্ণ রঙ্গ দেখিয়া! গোপললনাগণ কিয়ৎক্ষণ নিশ্তন্ব 
হইয়া রহিলেন; পরে পরস্পর পরস্পরের মুখ চাঁওয়াচারী করিয়া বিবিধ 
প্রকার বাক্চাত্ুর্ধা ও প্রণয় ভংপনে ভগবানকে বিমুগ্ধ করতঃ কহিলেন 
হে প্রেমময় গোপীকাকান্ত। আরা তোমাকেই পতি, পুত্রঃ বান্ধব ও সংসারের 
সার বলিয়া জানি। পুরুষের মধ্যে তুমিই আপনার আর সকলই পর। 
তুমি পর নও পরাৎ্পর ও সকলেরই উপর। তোমার পর আর কিছুই 
নাই। হে জগৎপতে ! তোমায় পতিরূপে লাভ করিবার জন্যই, দ্বুণা 
লজ্জা ও ভয় বিসন্ভন দিয়া কাল্পনিক পতি পুঞ্রাদি ও মায়াময় সংসার 
পরিত্যাগ পুর্ধক আমরা তোঁমার নিকট উপস্থিত হইয়াছি; স্থতরাং কলঙ্কের, 
স্বগার, পরপুরুষ সমাগমের লঙ্জা 'ও হিং জন্তগণের ভয় আমাদের আর নাই। 
গেপীবল্পভ! জগতে পতিপুত্র, বন্ধু বান্ধব প্রভৃতি য! কিছু আছে, সে 
সকলই যে তুমি। তুমি ব্যতীত জগতের অস্তিত্বই থাকিতে পারে না। 
গৃহে থাকিয়া পতিপুভ্র ও আয় স্বজনাদির সেবা শুশ্রুধা মর! যাহ! 
করি, তাহা ত তোমারই করিয়া থাকি । অতএব হে প্রাণবল্পভ। আমরা, 
স্ত্রীজাতি, কুল, মান, লঙ্জ, ভয়, পতিপুক্র ও সংসার প্রভৃতি ঘকলই পরিত্যাগ 
করিয়া, এই ঘোরা ষামিলীতে যখন তোমার শরণাপন্ন হইয়াছি, তখন 
আমাদিগকে আর বঞ্চনা করিও না; তোমার এ অভয় চরণ প্রান্তে আমার্দিগকে 
শরণ প্রদান করি! আমাদের মনোরথ পরিপূর্ণ কর অর্থাৎ আমাদিগকে 
তোমারই সেবা শুশ্রষায় নিযুক্ত থাকিতে দাও । দেখুন, গোঁপীকাগণের , 
ভগবানকে ভালবাসিবার কি অপুর্ন্ব উচ্ছাস; জগৎস্বামীকে লাভ করিবার 
জন্ত মন এককালে উধাও হইয়াছে । সংসারের বন্ধন খুলিয়! গিয়াছে | সমুদ্র 
সঙ্গমাভিলাষে বেগবতী নদীর ন্যায় সকল বাঁধা বিদ্ব অতিক্রম করিয়া, ধন 
ভগবৎ-পা্ধ-পদ্ম অভিলাষে ছুটীয়াছে। লীলাময় ভগবান শ্রীকষ্চও জীবগণকে 
প্রেমের এই অদ্ভুত মহিম' বুঝাইবাঁর জন্য মুরলী বাজ্জাইয়। ক্রীড়া করিতেছেন 
ও প্রেমিক সাধকগণকে গোণীগণের ন্যায় আকর্ষণ করিয়া লইতেছেন। 
এই তব গেল সাধারণ গোপললনাগণের ভগবানের প্রতি ভালবাস । আবার 
গোপলপনাগপের প্রধানা নাগ়িক! প্রেমময়ী শ্রীমতী রাধিকার ভগবানের গ্ুতি 
যে কি অসাধারপ গ্রী]ত, তাহা বর্ণনা করিবার শক্তি কাঙারও নাই ।:. 
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ব্বরং ভগবানই বাঁধার প্রেমে অধৈর্য হইয়া, অপরাধীর ন্যায় দাদ খত লিথিয়। 
দিয়াছেন এবং রাঁধারই ভালবাসার খণ শোধ করিবার জন্য রাঁধারই হাব 
ভাব ও কান্তি গ্রহণ করিয়! শ্রীগৌরাঙ্গ অবতারে শ্রীমতী রাধার নাম শ্মরণ 
করিতে করিতে উন্মন্তবৎ কত নাচি়্াছেন , নাচাঁইয়াছেন ১ গাহিয়াছেন; 
হাসিয়াছেন, হাসাইয়াছেন ও কত, কীদিয়াছেন এবং কাদাইয়াছেন। শুন! 
"যায়, এক এক সময় বন্যার ন্যায় প্রেমের পাথারে জগৎ ভাপাইয়াছেন ও 
কধিকাংশ জীবকে সেই পাঁথারে সাতার কাটাইয়া আননের উচ্ছাস 
হাবুডুবু খাওয়াইয়াছেন। কিন্তু যাহারা অভিমানের টউ বাঁধিয়া উচ্চে বসিয়। 
ছিলেন, তাহারা কেবল মর্দ ও মাৎসর্ধা রূপ পক্ষদ্বয় অবলন্থন করিয়! যন্ত্রণাময 
সাগরে হাবুডুবু খাইয়াছেন। 

শ্রীমতী রাধার প্রতি ভগবান শ্রীক্কষ্ের যেকি প্রকার অনুরাগ, 'এবং 
ভগবানের প্রতি শ্রীতীবাধারই ব যে কি প্রকার অনুরাগ, ভাহ। বুঝিবার শঙ্ষি 
জীবের 'নাই বলিয়াই, বাঁধাকৃষ্জ এক হইলেও দ্বিধা হইয়া দ্ুইটী ভিন্ন ভিন্ন 
মুন্তিতে শ্রীবৃন্দীবনধামে লীলা করিয়াছেন। ভগবান হইয়াছেন পুরুষ আর 
রাধা হইয়াছেন প্রক্কৃতি । এই পুরুধ-প্রকৃতি, অগ্নি ও অগ্নির দাঠিক| শক্তির 
ন্যায় একই পদার্থ ও অভিন্ন সচ্চিদাঁনন্দ মূর্তি । ভিন্ন ভাবিলেই ভেদজ্ঞাঁন উপস্থিত 
তয়। আধা রাঁধা ও আধা কৃষ্ণ, এই দুই অর্ধেকের সন্মিলনে হইয়াছেন এক 
রাধাকুষ্ণজ। প্রকৃত পক্ষে রাধা কৃষ্ণ দুষ্টটা পৃক বস্তব মহে। কেবল জগজীবকে 
ভালবাসার অলৌকিক পরিচয় দেখাইবার জন্/ 'ও ঞ্েমতত্ব শিক্ষা দিবার নিমিন্তই 
তাহার এই প্রেমময় ও গ্রেমময়ী মুর্তিতে আবির্ভাব । আমর! অজ্ঞতা নিবন্ধন 
বুঝিতে ব। চিনিতে পাঁরি নাই বলিয়! ঢইটা স্বনন্ত জ্ঞান করিয়! থাকি । ফল- 
কথা আমাদের রাধাকৃষ্ণ তত্ব জানা আর কেদাঁর ঘোষের বিশ্বনাথ মতিলাঁুকে 
চেনা, একই রকমের হইয়! ঈীড়াইয়াছে। একটা গল্প শুনন £-- 

"কোন এক সমৃদ্ধ জনপদে কেদার ঘোষ নামে একটী লোক বাঁস করিত। 
লোকটা ইংরাজী ও বাঙ্গাল লেখা পড়! দস্থর মত শিখিয়াছিল। কিন্তু প্রকৃত 
বিষ্কার অন্তাবে অন্তর্টী একদম খালি থাকায় যেখানে সেথানে আডম্বর আস্ফালন 
ও ঘাক্‌ চীতুর্ধ্যাদি প্রগল্ভতার প্রচার ছার! পর্বদাই আত্মশ্লাঘা করিনা বেড়াইত। 
একদিন তত্রস্থ পল্লীর কোন একটা বাবুর বৈথকথানায় বসিয়া, অনেক গুলি 
ভদ্রণোকের সমক্ষে আস্ফালন করিয়া! বলিতেছেন ; ভারতবর্ষের মধ্যে এমন 
ধড়জেক লাই হে, যার সঙ্গে আমার আলাপ পরিচয়-ও বিশেষ জান! শোন। 


চৈত্র ] ভালবাস। ১৬৩ 





নাই 3 রাঁজী মহারাঁজাই বল, জমীদার তালুকদ্দারই বল, বড় বড় ডাক্তার 
কবিরাজই বল, জজ ম্যাজিষ্টেরই বল, ব্যারিষ্টার উকীলই বল আর পেশকার 
মোক্তারই বল, সকলেই আমাক্গ চেনে 'ও খাতির করে। অধিক কি বলিব, স্বয়ং 
লাট সাহেবই কতবার শেক্হাগু করে পার্থের আসনে বলিয়ে ভারতবর্ষের 
রাজনৈতিক ব্যাপার সম্বনটে কত কথাবার্তা কঃয়েছেন ও পরামর্শ ছিজ্ঞাস! 
করেছেন।* এইরূপ নানাবিধ আড়ম্বর আম্ফালন চলিতেছে আর এ আড়ম্বর 
আস্ফালন শুনিবার জন্ত কত লোঁক জুটিতেছে। তাথাদের মধ্যে কেহ কেহ 
|বশ্বাস করিয়া! কৌতুহলাক্রাণ্ত চিত্তে শুনিতেছে ১ মার কেহ কেহ, সকলই 
মিথ্যা জ্ঞানে, অবিশ্বাস করিয়া চলিয়া যাইতেছে । কিয়তঙ্ষণ পরে গ্রায় সকল 
জোকেই যখন চলিয়া গেল, তথন একটা লোক ত্র কেদার বাবুর নিকটবস্তা 
হহয়া নমস্কারপুব্বক আন্ম-প:রচয় প্রত্ান করতত কহিলেন ১ “মহাশয়! আপনি 
রূপ দরের লোক, তাহাতে আপনার সম্মথে দাঁড়াইয়া কথাবার্তী কহিতে 
আমার সাহস হয় না, হবে আপনি দগ্লা করিয়া! যদ আমার বিপদের কথ 
শুনেন, তাহা হইলে আপনার নিকট প্রকীশ করিয়া বলি 9 আশা করি, 
হাপনার দ্বার! বিশেষ উপকৃত হইতে পারব) ঘোষ মহাশয় বলিলেন,-_বিপদ । 
' বলুন, বলুন ০ বিপদ !! লোককে বিপদ হইতে উদ্ধার করাই হইল 
মনুষ্য-ীবনর শ্রেষ্কল্ম। বলুন কি ভইয়াছে, জ্রই দণ্ডেই তাহার প্রতিকার 
করিব, চিন্তা কি। বাহার বিপদ, তিনি বলিণেন, “দেখুন ধাহার জমীদারীতে 
আমি বাঁস কার, তিনি বিনাদদোষে ও অকারণে, আমার বাঁ উচ্ছেদ করিবার 
জন্ভ আমার উপর নোটাশ জারী কারয়াছে। সেই নোটীশ অহুযায়িক সময় 
আর আট দশদিন মাত্র অবশিষ্ট আছে। অতএব, আপনি যগ্তপি এব টু কষ্ট 
স্বীকার করিয়া, জমীদার বাবুকে ই একটী কথা, আমার “ক্ষ সমর্থন করিফ। 
বলেন, ঠাহা হইলে আমার বিশ্বাস যে, আমর বাসচাত হইতে হয় না। 
জমীদার হইতেছেনে আপনাদের এই পল্লী ।নবাসী বশ্বনাথ মতিলাল। আপনার 
সঙ্গে নিশ্চয়ই বিশেষরূপ জানা শোনা ও সৌহাগ্ঘ আছে সন্দেহ নাই ।* ঘোষজ, 
মহাশগ তখন ঈষৎ বিরক্ত ভাবে কহিলেন, জানা শোন! ও পৌহাস্ত ওদের সঙ্গে 
আমার বিনক্ষণই আছে; তবে আপনি ধা বলিতেছেন তাহা বোধ হয় হবে না। 
কারণ আমি বেশ জানি, ও ছটোর একটাও ভাল মান্য নয় ৯* ও বিশ্বানাথও 
যেমন মতিলালও ভেমনি। দুটোর একটাও বি একটু ভাল মানুষ হতো, তা 
হাল লা হয় চে! করে একবার দেখতুম | যেখানে কথা রক্ষা হবে 


১৬৪ ভক্তি [ ১৯ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা 


সালা. পপালাপী বাশ পাাাপীপাপািসীলা পাপ পাপা? 





পপ 


না, সেখানে কথ1 কহিতে নাই, জানেন ত।” বিপন্ন ব্যক্তি এই পর্য্যন্ত শুনিয়াই 
বলিলেন--“আপনি দুজন কি বলিতেছেন। বিশ্বনাথ মণডিলাল যে এক ব্যক্তির 
নাম, বিশ্বনাথ হইল নাম আর মতিলাল হইল উপাধি, তবে বোধ হয়, 
আপনি উহাকে চেনেন না।” ঘোষ মহাশয় তখন লজ্জিত হইয়! অধোবদনে 
প্রস্থান করিলেন। আর এ বিপন্ন ব্যক্তিকে লইয়া অপরাপর কয়েকটা ভদ্রলোক 
উচ্চৈঃস্বরে হান্ত করিতে লাগিলেন।” এখন বিচাঁপ করিয়া দেখুন-- আমাদের 
রাঁধাকৃষ্চকে জানা আর ঘোষ মহাশয়ের বিশ্বনাথ মতিলালকে চেনা ঠিক্‌ 
একই রকমের কিনা। 

ঘোষ মহাশয় লেখা পড়া শিখিয়াও, বিস্তার অভাবে, কেবল আড়ম্বর 
আক্ষালনেই, বিশ্বনাথ মতিলালকে চিনিতে না পারিয়া ষেনন হাস্তাম্পদ ও 
অপদস্থ হইয়াছেন--রাশি রাশি গ্রস্থ পাঠ করিয়া, পঞ্ডিতাভিমানী বক্তিগণও, 
ভালবাস! বা প্রেমের অভাবে, কেবল পাণ্ডিত্য গ্রকাশেই, গ্রন্থ-প্রতিপাস্য 
বিশ্বনাথ নন্দলালকে জনিতে না পারিয়া, সেইরূপ পরিহীস্য।স্পন ও অপদস্থ 
হইয়া থাকেন, সন্দেহ নাই। অতএব, দেখাপড়া শিক্ষা ও শাস্ত্র গস্থাদি পাঠ 
করিবার পূর্ব হইতেই হউক বা তাহার সঙ্গে সঙ্গেই হউক, আমাদের কর্বা 
হইতেছে সকলকেই সমানভাবে ভালবাসিতে শিক্ষা করা। ভালবাসা 
গা না হইলে প্রেম হয় না। প্রেমের সহিত গ্রস্থাদি পাঠও ব্যাখ্যা 
এবং ভগবত গুণান্বাদ শ্রবণ, কীর্ভন ও ম্রণাদি না করিলে স্থুল তুষাঁব 
খাতীর স্তার শ্রম বিফল হয়। ফল কিছু মাত্রও পাওয়া যায় লা। 
নহাত্া! ডুলসী দাস বলিয়াছেন, 


পপুথি পড়ি পড়ি জগমুগা, পণ্ডিত তেয়ান! কোয়। 
এটিক অক্ষর গ্রেমকা পড়ে, সোজন পপ্ডিত হোয় ॥* 


অর্থাৎ পুথি পড়িতে পড়িতে ষুগ যুগান্তর যাপন করিলেও পঞ্ডিত হওয়া মায় না; 
পরস্তু একটা মাত্র অক্ষর পাঠ করিয়াও ধাহার প্রেমের উদয় হয়, তিনিই প্রকৃত 
পণ্তিত। অতএব প্রেমের মুল ষে ভালবাসা, সেই ভালবাসা যাহাতে আমর! 
তাল করিয়া শিক্ষা করিতে পারি, প্রাণপণে তাঁহারই চেষ্টা কর, আমাদের 
র্বতোভাবে বিধেয় | ভালবাসা শিক্ষা করিতে না পারিলে, আশ! মরীচিকার 
সায় কুআশার ঘোরে ঘুরিতে ঘুরিতে প্রাণ যায়। ভালবাসাঁও লাভ হয় না 
আর ভালবাসাও পাওয়া যায় না। ভাড়াটিয়া ব! ঠিক প্রজার মত কেবল 





চক্র] তালবাসা ১৬৫ 


ছইদ্দিন সেখানে, পাঁচদিন এখানে ও দশদিন ওখানে এই করিয়। ঘুরিতে 
হয়। নিশ্চিন্ত হইগা বাস করিতে পাঁওয়! যায় না। 

ভালবাসা এমন একটা স্থতঃসিদ্ধ পদ্দার্থ যে, জন্মগ্রহণ করিলেই আপনা- 
আপনি জীবের হৃদয়ে আদিরা উপস্থিত হম়্। জীব কিন্তু মবিগ্তায় আচ্ছন্ 
হইয়া, ভালবাসার প্রকৃত পাত্র নিবূপণ করিতে না পারায়, অন্ধের স্তাক্স ঘুরিতে 
ঘুরতে অন্ধকৃপে পতিত হয়। মার যদ্দ সাধুসঙ্গ লাভ হয়, তবে সেই সব্গুরুর 
কৃপায় বা সাধুসঙ্গের মহিমার, বিগ্তার আলোকে, অবিদ্যা্ অন্ধকার দুর হয় 
এবং ভালবাস।র পাত্র নিকূপিত হইয়া ঘাস; অর্থাৎ অজ্ঞান বশতঃ যে দছকে 
জীব ভালবাসীর পাত্র ভাবিয়া ভালবাফিতে থাকে, সেই দেহকে ভালবাস 
যাহার জন, জ্ঞানোদয়ে জীব তথন ভালবাসার পাত্ত যে দেহাভ্যন্তরস্থ আত্মা, 
তাহ! জানিতে পারে। জানিতে পারিলেই জীব দিশ্নগা মায়া হইতে আপনাকে 
উদ্ধার করিয়া, উর্ধগামী ধারায় পতিত করে ও অবিলম্বেই প্রেমময় ভগবানের 
স্থশীতল পাদপন্মে আশ্রদ প্রা হয়, সন্দেহ নাই । 

নিষ্নগা মায় হইতে উর্ধগামী ধারায় উঠতে হইলে, জীবকে বন ক্লেশ সহ্‌ 
করতঃ বিশেষরূপে বীরত্বের পরিচয় প্রদ্দান কর্রতে হয়। সহজে উঠিতে 
পারে না । রাজার সুবিশাল রাজ্য বশে আনতে € যোদ্ধার তুমুল যুদ্ধে জন্মলাভ 
করিতে, যেরূপ অস!ধারণ বুদ্ধি কৌখল ও গ্রভৃত বীরত্বের আবশ্তাক; নিশ্নগা 
মাঁয়া হইতে মনের প্রবল বেগকে মাকর্ষণ করিয়া, উদ্ধীগা্ী ধারার সহিত 
সংযোগ করিয়া! দিতে, তদপেক্ষা অধিক বুদ্ধ কৌশল, প্রচুর বল বিক্রম ও অসীম 
বীরত্বের প্রয়োজন । অর্থাৎ মন যখন মায়ার আোতে দিশিয়া ছুটিতে থাকে, 
তখন মনের বশে চ্দিলে চলিবে ন! 1. মনকে বশে চালাইতে হইবেক। 
ধাহারা মনকে বশীভূত করিতে সমর্থ হইয়াছেন, ীহাদের বীরত্ব, বুদ্ধি কৌশল 
ও বল বিক্রম, সুবিশাল রাঁজাবশকাঁরী রাজা ৪ ভীষণ বুদ্ধে জী যোদ্ধার 
বুদ্ধি কৌশল, বল বিক্রম, ও বীরত্ব অপেক্ষা অধিক প্রশংসনীয় । মহাত্থা 
তুলসী দাস বলেন,-- | 

প্রা! করে রাজ্য বশ, যোদ্ধা করে রণজই। 
আপন! মনকো। বশ, যো করে সবকে! সের! অই ॥” 

অতএব মনের বশীভূত ন! হুইয়া, মনকে বশীভূত করিতে পারিলেই, ভালবাসায় 
উ্ধগামী ধারা ধরিতে পারা যায় ও দয়া, ভক্তি এবং প্রেমের যে কি অনির্ব্চনীয় 
মহিম! ও অভুপনীয্ন মাধুরী, তাহা তখন জালিতে ও বুঝিতে পারা বায়। এই 
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পরা 


স্বন্ধে একটী উপন্তাস আছে। কোন কোন মহাত্মা, এইরূপ স্থলে এ 
উপন্তানটী উদ্বাহরণরূপে ব্যবহার করিয়া থাকেন। উপন্াসটা স্ত্রীলোকদের 
কথিত রাজারাণীর উপকথার মত নহে। তত্বকথ| বলিলেও বলিতে পারা 
যায়। যাহা হউক, শুনিবার পুর্বেই উপেক্ষ। না করিয়! শুনুন ১-- 

এক নগরে ধীরেশ্বর ও বীরেশ্বর নামে ছুইটী সহোদর বাস করিতেন। 
ধীরেশ্বর জ্যেষ্ঠ এবং বীরেশ্বর কনিষ্ঠ । উভয়েই অর্থাদি উপার্জনক্ষম ও একান্ন- 
ভুক্তছিলেন। বীরেশ্বর জোষ্ঠ বলিয়া কনিষ্ঠ বীরেশ্বর জোষ্ঠ ভ্রাতাকেই পিতার 
যায় সম্মান করিতেন এবং উপার্জিত অর্থাদিও তাহার হন্তেই প্রদান করিতেন । 
পৈতৃক সম্পত্তি, টতয্সের উপাঞ্জিত অর্থা্দি এবং সংসার সকলই হ্বীরেশ্বরের 
কর্তৃত্বাধীনে পরিচালিত ও পরিপালিত হইত | ধীরেশ্বর নিঃসন্তান ছিলেন | 
বীরেশ্বরের একটী মাত্র পুত্রসন্তান ছল । বীরেশ্বরের বয়ঃক্রম যখন ষাট 
বৎসর, তখন তান বীরেশ্বরকে তাহাব সাবা অবক্ধিক সম্পত্তি দানপ্ত্র লিখিয়! 
দিয়া সন্্ীক কাঁণীবাস করেন। বারেশব একাকী পুর্ণ সম্পত্তির অধিকারী 
হইয়া জুথ শ্বচ্ছন্দে থাকেন এবং সময়ে সময়ে আবশ্তক মত, জ্োষ্ঠ ভ্রাতাকে ও 
অর্থাদি পাঠাইয়া দেন। বারেশ্বর জোন্ত ভ্রাতার প্রদত্ত অদ্ধেক সম্পত্তি লা'ত 
করিয়া অবধি অতি ধীরভাবে দয়! ও ধশ্রের প্রতি লক্ষ্য বাঁথয়া এবং আবাল- 
বৃদ্ধ-বনিতা সকলকেই সমভাবে সমাদর করিয়া ও ভালবাসিয়া চার পাচ 
বৎসরের মধ্যেই চতুপ্তপ সম্পর্ভ বুদ্ধি করিয়া ফেলিলেন। স্বতঃপরতঃ উদ্যম 
ও চেষ্টায়, আট দশ বৎসরের নধ্যেই তাহার ধশ্ব্ধ্য ও সুখলম্পত্তির আর সীমা 
রহিল না। এইরূপ শ্রশ্বর্যশালী হইয়া, ধৈধ্য সহকারে, বীরেশ্বর পরমানন্দে 
কালষাঁপন করিতে লাগিল। অকন্মাৎ একদিন তিনি মনে মনে চিন্তা করিতে 
লাগিলেন, সুখ যথেষ্টই হইয়াছে, কিন্তু শুনরাছি হহা অপেক্ষা বনু বন হুথ 
আছে, যাহ! কখন দেখি নাই বা ভাঁবিয়াও স্থির করিতে পারি নাই। কথিত 
আছে তগন্তার অসাধ্য কিছুই নাই। তপস্তায় সিদ্ধ হইতে পারিলে, সেই 
কচিন্তনীয় ও আশাতীত-সখও লাভ করিতে পারা যায় । অতএব, আমি ভগবান 
শ্ীহরির তগন্তা কারব এবং ষাহাতে সেই অভাবনীয় ও আশাগাত সুখসমুহ 
এককালে ভোগ করিতে পারি--তগন্তায় শুহরিকে সন্তোষ করিম! তাহাই 
করিব। এই অসাধারণ অধ্যবসায় ও দৃঢসঙ্ল্লে সঙ্কপ্পিত হইয়! পুত্রের পতি সমস্ত 
সম্পত্তি ও. সংদারের ভারার্পণ করতঃ বীরেশ্বর বীরত্বের পরিচয় প্রদান করিতে 
সশুভদিনে তপস্যায় যাত্রা কারজেন। 
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ভ্মালয়ের নিকটবর্তী কোন এক পর্বতের জনশূন্য কন্দরে আদন 
করিয়! প্রকান্তিক ভক্তির সহিত অনশনে বীরেশ্বর কঠোর তপন্ত আরস্ত 
করিলেন। অতি অল্লকালের তপস্তাতেই ভগবান শ্রীহরি প্রণন্ন হইলেন ও 
বরদ-মূর্তিতে *বীরেশ্বরের নিকট আবিভূতি হইয়া কহিপেন, বৎস বীরেশ্বর ! 
তোমার কঠোর তপন্তায় আমি পরম সন্তোষ লাভ করিয়া তোমায় বর প্রদান 
করিতে আঁসিয়াছি, অভিলাঁধিত বর গ্রহণ কর।* বীরেশ্বর সপ্পুখাগভ দয়াময় 
ভগবান শ্রীহরিকে দর্শন করিয়া কহিলেন, পরতো! যগ্পি প্রসন্ন হই 
থাকেন, তবে এই বর প্রদ্দান করুন যে, আমি যেন এককালে সমস্ত এরধর্যয 
ভোগ করিতে পারি। 

ভগবান কহিলেন, “বৎস বীরেশ্বর! এ তোমার অসম্ভব প্রার্থনা । তুমি 
ষে প্রার্থন' ককিছেছ, তাহা ষ়ৈষ্ব্যাশালী এক ভগবান ভিন্ন কেহই ভোগ 
করিতে পারে না। যাহা হউক, তোমার তপস্তায় যখন আমি মন্তষ্ হইয়াছি 
তখন যাহাতে তুমি ক্রমে ক্রমে সকল খ্রশ্র্ধয ভোগ করিতে পার, তাহার উপায 
স্ব্ূপ একটী শীন্তশি্ই ও অক্রিষ্টকর্্মা ভৃত্য আমি তোষায় প্রদান করিতেছি । 
সেই ভূতাটীর মতি আশ্তর্য্য ও অদ্ভুত গুণ এই যে, তাহাকে যখন যাহা করিছে 
বলিবে, মে তাহাই, অনি অসম্ভব 'ও দুঃসাধা হইলেও, বিনা ওজর আপন্তিডে 
তদ্দণ্ডেই সাধন করিয়া দিবে । এক মুহুর্তের জন্তও বসিয়া থাঁকিবে ন|। 
কিন্থ ত্যেমাকে সাবধান করিবার জন্য বলিতেছি যে, ভূৃতাটাকে সর্বদাই কার্ষে 
নিষুক্ত রাখিবে তাহ হইলেই ভূষ্য তোমার বশে থাকিবে, আর কাজ ন| 
দিতে পারিলেই হোমাকে উবার ভূত্য হইতে হইবেক। তখন ভূত্য ভোমার 
উপর আধিপতা ও কর্তৃত্ব বিস্তারপূর্ববক সর্বদাই তোমাকে থাটাইয়! খাটাইয়া, 
শ্্ধ্যহীন, বিপথগামী ও ঘোরতর বিপদগ্রন্ত করিয়া তুলিবে। এখন এই 
ভৃত্যটী লইয়া যাও 'এবং অতি সাবধানে, যাহা বলিয়াদিলাম শ্মরণ ধাখিয়া 
অভিলধিত ভোগ বাদনাদি, 'এই তৃত্যটী দ্বারাঁয় সম্পাদন করাইয়া সংসার 
যাত্রা নির্বাহ করতঃ সুখ স্বচ্ছন্দ বাস করিতে থাক ।* এই বলিয়া ভগবান 
অস্তর্ধান হইলেন এবং বীরেশ্বর৪ তগবদ্দত্ত সেই ভূত্যটাকে সঙ্গে লইয়! গৃছে 
প্রত্যাগমন করিলেন । 

তপঃসিদ্ধ বীরেশ্বর গৃছে প্রত্যাগমন করিয়াই এ ভৃতাটা স্বারারন অভি 
অলৌকিক ও অদ্ভুত অদ্ভুত কার্ধ/সমূহ সম্পাদন করাইতে লাগিলেন। শুধ- 
সম্পত্ধির ইয়তা রহিল না। সুন্দর অট্টালিকা, নন্দন.কাঁনসনবৎ মলোহর 
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উদ্ধান, স্মদীর্ঘ ও: সু্বাছ ল্‌ল পরিপূর্ণ, কুমুদ-কহুলাদ ও হুংসকারপ্গাদি শোতিত্ত 
দর্থিকা, গোশাল1, অশ্বশালা, হস্তিশালা ও বিচিত্র সেনানিবাস প্রভৃতি 
দেখিলে বোধ হয় দেবরাজ ইন্দ্রের উশ্বর্যাও বীরেশ্বরের প্রশ্বর্যার নিকট লঙ্জ। 
পার, কিন্তু হইলে কি হইবে, বীরেশ্বর ভূত্যকে কখন কোন কার্ষো নিযুক্ত 
রাখিবে, এই চিস্কাতেই স্তত এত চিন্তিত ষে, প্রর্ষ্য ভোগ করা দুরে থাক, 
একবার , অবকাশ পান ন!। ভহ্্াকে কাঁজ দিতে না পাঁরিলে, 
ভূত্যের ভূহা ও তশ্ব্য্যুত হইতে হইবেক, এই ভীষণ চিন্তায় এবং 
কখন কোন্‌ কার্ষ্য ভূত্যকে নিধুক্ত করিবেন, তাহার ভাবনায় বীরেশবর 
আহার নিপ্র পরিভ্যাগ পুর্বক এককালে জীর্ণশীর্ণ হইয়া! অর্দদগ্ধ কান্ঠবৎ 
কাপিমাচ্ছন্ন কলেবরে একটী অতি নিভৃত অন্ধকার গৃহে অবস্থান করিভে 
লাগিলেন এবং সকল কার্ধা পরিত্যাগ করিয়া! কেবল ভূতোর কার্য নির্ধীরণের 
বন্দোবস্তে সততই আপনাকে নিযুক্ত কিয়া রাঁখিলেন। এইরূপে বীরেশ্বর 
অতুল এশ্বর্ষোর অধিপতি হইয়াও অতিদনহীনের নায় অতিলীর্ণ শীর্দও 
কালিমাচ্ছন্ন কলেবরে মুসুযুবিৎ কাল!তিপাত করিতে লাগিলেন । 

এদিকে বীবেশ্বরের জোঠভ্রাতা ধীরেশ্বর কনিষ্টভ্রাতা বীরেশ্বর তপস্তায় 
হরিকে সস্তোষ করিয়া মর্লোকে শ্বর্ণ-স্ুথ ভোগ করিতেছে এই সুসংবাদ 
 লোঁকপরস্পরায় শ্রবণ করিয়া দেখিবার নিমিত্ত একপিন পৈতৃক ভবনোঙ্গেশে 
আসিয়। উপস্থিত হইলেন । আপিয়া দেখেন যে, দে পৈতৃক বাসস্থান নাই । 
তাছার' স্থলে বন্ধমুণ্য প্রপ্তর বিনির্মিত মনোহর অট্টালিকা । অষ্টরাপিকার, 
ঘ্বারদেংশ উনুক্ত তরবারি হস্তে দৃ়কায় পাহারা । আর অট্টা'লকার চতুংপা্ছে 
প্রান্তর ও ইষ্টক নশ্মিত বিবিধ আকারের বিবিধ প্রকারের অতিশয় সুদৃশ্য 
সেনানিবাস । বহ্ুদুরব্যাপী বিচি উদ্ভান ও বিমল সলিল পরিপূর্ণ পক্ষ 
ও দ্বি্গণ শোভিত অতিশয় দীর্ঘ ও প্রশস্ত জলাশয় সমুহ। জলাশয়ের 
চতুদ্দিকে সুচারু কারুকার্য মণ্ডিত নয়নানন? দায়ক ও চিত্তমুগ্ধকাঁরী বিচিত্র 
দেবমন্দির সকল স্থাপিত রহিয়াছে । ধীরেশ্বর এই সমস্ত অন্ভুত ব্যাপার 
নিরীক্ষণ করিয়া বিন্ময়াপন্ন হইলেন এবং জনৈক প্রহরীর নিকট আত্মপরিচয় 
প্রদান করিয়! বীবেশ্বরকে সংবাদ দিবার জন্য অনুরোধ করিছেন। প্রহরী 
তাহার প্রতুর নিকট, তাহার জোষ্টভ্রাতার আগমন সংবাদ নিবেদন করিলে, 
বীবেশ্বর সম্মানের সহিত তাহাকে প্রবেশ করাইতে আদেশ করিলেন। 

প্মশঃং 


ভীভৃূপতিচরণ বসু । 


45০ ১৯শ বর্ষ, ৯ম ও ১০ম সংখ্য। বৈশাখ, জোষ্ঠ, ১৩২৮ 
চটের তেরা 


বাসন। 


যে দিন হল তোমায় আমায় প্রথম পরিচয়, 
ফেল্লে দূরে যে দিন তোমার সকল আবরণ । 
সেদিন হ'তে তোমার গুণে আমার পরাজয়, 
সেদিন জি হেরিল “রূপ* বিশ্ববিমোহন | 


সঙ্গোপনে চুপে চুপে ডাকলে আমায় যবে, 

মন তুলায়ে মোহনরূপে প্রথম আলাপনে। 

অসীম কাজের ভীষণ বোঝা ফেলে দিয়ে ভবে, 
ছুটছি সামি তোমার-ই পাশে তোমার আলিঙ্গনে ॥ 


আমার যত খেলার সাথী খেল্ছে কত তারা, 
সাধ্য কিযে বাধবে মোরে মোহ মায়ার পাশে, 
ডাক্‌ দিয়েছ তাই চলেছি হয়ে সঙ্গীহারা, 
তোমার দরশ আশে, শুধু তোমার পরশ আশে ॥ 


এস প্রভো । এস আমার কমণি হার, 

 ষাও কেন আর মরে” সরে” দাও এতই যাতনা । 
তোমারি ডাকে তোমারি পাছে ছুট.ছি আঁনবার, 
লওগে! মোরে তোমার পাশে এইত বাসনা | 


শ্রীচণিলাল চন্দ্র বি-এ। 


'দীক্ষাগ্রহণের আবশ্তকত। 


₹* ৯ * * পুর্বে বুবার আমরা গুরুকরণ সম্বন্ধে অনেক নিবে- 
দন করিয়াছি। গুরুকরণ বলিতে গুরুর স্থানে নিত চলিত কথায় 
ইচ্থাকে মন্ত্র লওয়া বলে। 
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দিক্ষাপদ্ধতি প্রকার ভেদে সকল ধন্দ-সম্প্রদায়েই প্রচলিত আছে । বৈদিক 
যুগে ইহ! হিন্দুদের সংস্কারের মধ্যে ছিল। গায়ত্রী দীক্ষাই দ্বিজাতির উপনয়ন 
স্কার। এখন যে হিন্দু সমাজে গুরুকরণ-পন্ধতি প্রচলিত, উহা তান্ত্রিক 
যুগের ব্যাপার। হিন্দু-স্থৃতি তন্ত্রবিধিকে আয়ত্ব করিয়া সংস্কারের শীর্বদেশে 
স্থান দিয়াছেন। ৃ 

ফল কথা তান্ত্রিক বৈদিক সকল যুগেই খবিরা দীক্ষার আবশ্তকত! মানিয়া 
লইয়াছেন। স্বৃতিও দীক্ষার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার না করিয়া পারেন নাই। 
দীক্ষাগ্রহণের কর্রবাতা সম্বন্ধে শাস্ত্রে বহুল গ্রমাণ পাওয়! গিয়া থাকে | সম্প্রদায় 
নির্বিশেষে যাহা বিধিসঙ্গত বলিয়। মীমাংসিত, সে বিষয়ে কাভারও ইতস্ততঃ .. 
কর! উচিত নহে । হিন্দু হইতে হইলে, উপনয়ন, উদ্বাহের মত দীক্ষাগ্রহণও 
নরনারীর অবশ্বাকর্তবা জানিতে হইবে । 

আমাদের দেশে বাবুর দলে এখন অনেকেরই এই দীক্ষ। গ্রহণে উদাদ্য দেখ! 
গিয়া থাকে । উকীল, ভন্তার, মোক্তারের ভিভর অনেক বাবুই মন্ত্র লওয়াট! 
বাজে কাজ মনে করেন। খান কতক ইংরাছী কেতাব, আর- রামায়ণ, গীতা, 
মহাভারতেগ অথানে মেখানে এক একবার চক্ষু বুলা ইয়া! ভাভারা ভাভাদের 

শ্লাশক্ষা পর্যাপ্ত বোধ করিয়া থাকেন? এই সকল ধর্মপুস্তকে র শ্বেতাগ-অনু- 

বাদকের| ষে ব্যাখ্যা! করিয়াছেন, তাহাই ভাভাদের শিরোধার্্য | দেশের মহা- 
মহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণের কথাও বাবুদের কাছে আোতব্য নহে । তাহা ন! 
হইলে হিন্দু সমাজে আজ এত উচ্ছঙ্ঘলতা ঘটবে কেন? 

হিন্দুকে হিন্দু বলিয়া পরিভর দিতে হইলে, ধর্পুলাধন বিন! উপায় নাই। 
হিন্দু ধন্ধপ্রধান জাত্তি, অশনে বসনে খপনে হিশ্বুর ধন্ত্ভাব মাখামাখি । 
তেজঃশৃন্ত অগ্নি যেমন ভন্মরাশি, ধন্মরশূন্ত হি ভেমনই গজভুক্ত কপিথ বিশেষ । 
ধর্মুই হিন্দুর সর্বস্ব, ধর্মই হিন্দুর জাতীর সৌপের প্রস্তরভিত্তি। দীক্ষাগ্রহণই 
এই ধন্মানুষ্ঠানের শুভ আরম্ত। অতএব ইহার উপযোগিতা ও আবশ্তকত। 
সম্বন্ধে বুদ্ধমান ও বিচক্ষণ বাক্তিদ্বের বেশী বলা শিষ্প্রয়োজন। গুরুবিমূখী 
অনেকে এখন ভগবত্তত্ব অন্দরে বপিয়াই পিহাইয়াছেন। একজন ঈশ্বর 
আছেন, এই পর্যন্তই ইহাঁদের 'ভিসন্ধি। হা॥ এইরূপ না হইলে, এত দিনের 
প্রাচীন হিন্দুজাতি এখন এমন আত্মমধ্যাদায় জনাঞ্জণি দিতে বসিয়াছে! এ 
সকলই কালের মাহাত্য--কলির প্রভাব। 

পাশ্চাত্য শিক্ষার সুচনার অনেকেই ধর্মের বক্ষে আঘাত দিয়া জাতিনাশ 





বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ] দীক্ষা গ্রহণের আবশ্যকতা ১৭১ 


+ -পািশবীশিশাতি পপি লালাশাশাশাশীটি তিশা তাপপপ শিপ পাশে পাপা পাস ৮০ সা িিপিশাসি 


করিবার উপক্রম করিয়াছিলেন। কেহ শ্রীষ্টান, কেহ ব্রঙ্ধ, কেহ আধ্যসমাজী 
হুইয়া হিন্দুধর্মের ' মুলস্ত্র ছিন্নভিন্ন করিতে উদ্ধম করেন! বৌদ্ধ আমলে 
সনাতন ধর্মে যেরূপ একটা দারুণ ধাক! লাগিখাছিল, অদ্ধশহাব্দী পুর্বে ততটা 
না হউক একট! প্রচণ্ড বেগে হিন্দুধম্মটাকে উলট গালট করিবার উদ্যোগ 
চলিয়াছিল। কি হিন্দুধন্্দ সনাতন, হহার রক্ষক স্বয়ং ভগবান; এজন্ এখন 
সেই বেগ অন্তমুখী হইয়াছে । এখন তাই বিলাত প্রত্যাগত ভরষ্টাচারীরাও 
প্রারশ্চিত করিয়া স্বধন্মের পদতলে আশ্রয় লইতে, হীনতা দীনতা স্বীকার 
করিতেছেন । এই সব উন্ম/গীর দ্বারা সন্মাগীর গৌরব বুদ্ধি করাই বিশ্বস্তরের 
অভিপ্রায়। ঘযি'ন অমাবস্তার অন্ধকার স্থষ্টি করিয়া বজতগুত্র চন্ত্রিকার গৌরব 
বৃদ্ধি করেন, তিনি ভিন্ন অপধন্মের অপনারণ ও প্রকৃত ধর্মের অভ্াদয় অন্যে কে 
ঘটাইতে পারে? 

এখন অনেকের হিন্দুধন্মের প্রতি আগ্রহ যন্ত্র দেখিয়াই আমর! দীক্ষাগ্রহণের 
প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিয়াছি । হিন্দুর সম্প্রদায়-পঞ্চকের মধ্যে বৈষঃব ধন্মই 
সব্বোন্ম ও পরমোদার। আচগ্ালের পক্ষে ইহার দ্বার উন্ুক্ত দেখিয়া 
অনেকেই এই দিকে ছুটিয়াছেন। কিন্তু এই সব ধাবমান ব্যক্তিদের স্মরণ 
রাখ! উচিত যে, বৈষ্ণবধন্ম অবৈদিক ব1 আঅহিন্দু ধর্ম নহে। এই কল্পতরুর 
ছায়াতলে বশিক্সা বাঞ্চাপুণ্ করিতে হইলে, বৈষ্ণব-গুরর কাথে শিক্ষা ও দীক্ষা 
গ্রহণ করা কর্তব্য। শ্রন্ধাসহ্কারে উপদেশ লহইলে, তাহার স্বভাব চিত্র 
বৈষ্ণবোচিত না হইয়া পারে না। অহঙ্কার গব্ব পাগত্যাগ কাপর] দী্ষত 
হইয়া দেখ, বৈষ্ব গুরুদের উপদেশগু'লি কত ফনপ্র%্। একবার ভক্তিভরে 
আপনহারা হহয়া ধীক্ষাগ্রহণ করিয়া দেখ দোখ-সেই কৃপাময় তোমার প্রাণে 
শাস্তিধার! ঢালিয়া দেন কি না! 

অদ্থম জ্ঞানের নামই তন্তু । দীক্ষাগ্রহণ না করলে, সেই অদ্বয় জ্ঞান লাভে 
দ্বতীয় পথ নাই । গুরু দাক্ষ। দিয়া তোমার যে হষ্টুমুন্তির পরিচয় দিরা ধেন, 
তাহাঁতেই ক্রমশঃ সম্বন্ধ, অভিধেক় ও প্রয়োজন তত্ব বিকপসিত হয়। সাধন-পথে 
প্রবৃত্ত হইতে গেলেই অগ্রে গুরুকরণ, তত্পরে ভক্ত-নঙ্গ, তক্তের রুপায় ভক্তির 
উদ্দগ্গ এবং ভগবানের স্বাক্ষাৎকার। ভারপর না তাহার অবতার ও শক্তিত্রয় 
জ্ঞান হইয়া! থাকে? গুরুকরণ না কারিয়। ধন্মীচণণ করিতে গেলে "শিরোণাস্তি 
শিরঃপীড়া” হইয়া পড়ে। প্রকৃত প্রস্তাবে গৌড়ীর-বৈষ্ব ধর্মের জন্য 
কাহারও প্রাণ কাদিয়! থাকিলে, তিনি অবিলম্থে যেগ্যগুরুর কাছে দীক্ষ! গ্রহণ 
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করঃন। দীক্ষাগ্রহণ না করিয়াধর্্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা ঝ৷ প্রবন্ধ লিখিলে, সম্প্রদায়ের 
অনিষ্ট ব্যতীত ইষ্ট নাই। কারণ অনীক্ষিত ব্যক্তির তত্ন্তান নাথাকান্ তাহার 
রচনা সম্প্রদায়ে উচ্ছঙ্খলতা আনায়ন করিবেই করিবে । যিনি স্বয়ং অন্ধ, তিনি 
অপরকে পথ দেখাইতে গেলে পতন অবশ্রন্তাবী। শাস্ত্রে তাই শত সহস্র স্থানে 
দীক্ষা গ্রহণের আবশ্ঠকতা পুনঃপুনঃ কীন্তিত হইয়াছে । 

( পল্লীবাসী) 


দীক্ষা-গ্রহণ 


আমর| পুনঃ পুনঃ দীক্ষা-গ্রহণের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতেছি, কেহ ষেন 
মনে ন! করেন, ইহাতে আমাদের কোন স্বার্থ আছে। আমরা গুরুব্যবসায়ী 
নহি| শিষ্য জুটাইবার আমাদের কোন চেষ্টা নাই । যাহা না হইলে সাধন 
ভজন সব পণ্ড, সে কথাটা! অবশ্যই বলিতে হয়। দীক্ষাণুরুর নিতান্ত প্রয়োজন 
বলিয়াই সম্প্রদারগুলি ক্রমে এমন গুরু-মুখী হইয় পড়িয়াছে। ] 

শাস্ত্রে উপদেশের অভাব নাই। গুরুর কাছে দীক্ষা না লইয়।, সে গুশির 
আলোচনা করিলে, তত্বে পৌছিতে গোল বাঁধে । প্রয়োজন, অভিধেয় ও সম্বন্ধ 
জ্ঞান না হইলে শান্ত্রৌপদেশ কাঁজে লাগে না। বিবিধ তত্বে বুদ্ধি বিক্ষিপ্ত 
হইয়া শেষকালে বুদ্ধিহারা হইতে হয়। আমার চাই কি, আমার ধারণ। 
করিতে হইবে কি এবং সেই সকলের সঙ্গে সম্পর্ক কি, না জানিলে অনন্ত-শান্ত্ে 
কুল পাইরার উপায় নাই। ূ 

একে ত আমাদের দেশে ধর্মমশিক্ষা উঠিয়।. গিয়াছে বণিলেই হয়। পে 
কালের মত শিশুকাঁল হইতে পিত! মাতারা তনয়গুলির ধর্ম্োন্নতির দিকে 
তাকান না। কষ্েম্থষ্টে অর্থকরী বিদ্যাটার একটু যোগ্য করিরু! তুঁলিবার জন্য 
বাছা কিছু যত্ব করেন। স্কুল কলেজে যে সকল পাঠ্য পুস্তক নির্দি্ আছেঃ 
তাহাতে হিন্দুধর্মের নামগন্ধাও নাই। তাই বি-এ, এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হইয়াও হিন্দু যুবকেরা ধর্ম্মবিষয়ে চিররজীবন অজ্ঞ থাকিয়া যান। 

গভবারে শ্রীধাম বুন্দাবনে এক এম, এ উপাধিধারী বৈষ্ণবের দর্শন পাইরা- 
ছিলাম । তিনি এ দেশে কোন সন্ন্যাসীর কাছে দীক্ষা লইয়া ব্রজে গিয়া বান 
করিয়াছেন । কালীরদহবাপী গোলোকগত জগদীশ দাস বাবাজী মহারাজকে 
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তিনি দীক্ষাগ্ডরু পদে বরণ করিয়াছিলেন। তাহারই কৃপান্ন এম, এ উপাধি- 
ধারী বাবুটা এখন অধিকারী বৈষ্ণব হইয়াছেন। সদাঁলাঁপ কালে কথায় কথায় 
ইনি দরবিগলিত নেত্রে 'কহিয়াছিলেন, মহাশয় বি, এ, এম, এ পড়িতে গিয়! 
আমি বুথা কাঁলক্ষেপ করিয়াছি । এ সকলে আমার ধর্মের বর্ণপরিচয় পর্য্যন্ত 
হয় নাই। তবে এ সকলে বুদ্ধিটার ষে যতকিঞ্চিত দাঁর্জন! হইয়াছিল, তাহাতে 
তদ্ভাৰগঠির অনেকটা আনুকূল্য হইয়াছে মাত। 

সন্প্রণাগনিষ্ঠ গুরুর কাছে শিক্ষা্দীক্ষা ব্যতীত শুদ্ধ কলেজী শিক্ষার যে 
আমাদের সনাতন ধর্ম যাজনের সুবিধা হয় না, এ কথা দেশের অবস্থা দেখি- 
যাই অনায়াসে বুঝা যাইতে পারে । যেদিন হইতে দেশবাসী নিজেদের আত্মীয় 
শ্বজনগুলিকে ধর্মশৃগ্গ শিক্ষা-মন্দিরে সমর্পণ করিয়াছেন, সেই দিন হইতেই 
দেশে অনাঁচার উপধর্মের উৎপন্তি। এখনও আমাদের দেশের পণ্ডিতেরা 
কলেজী শিক্ষিত বাবুদের বিদ্বান বলিতে রাজী নহেন। এখনও তাহাদিগকে 
তাহারা পণ্ডিত বলিয়| সম্বোধন করেন না। যে বিদ্যায় তত্ব সঙ্ধান নাই, ধর্ম- 
প্রাণ আধ্যসস্তান তাহাকে বিদ্যা না বলিয়। অবিদ্য। বলিয়া ধারণা করেন । তবে 
যাই দেশের ছুই দশ জন উচ্চশিক্ষিত বাক্তি শান্তর অপানন কারিয়া আধ্যধর্ম্ের 
মহিমা হাদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন, তাই রক্ষা। স্বগীয় ভূদেব বাবুর মত ব্যক্তির্য 
আধ্য-ধর্মের গৌরব-শঙ্ঘ নিনাদিত না করিলে, না! জানি দেশে এত দিন আরও 
কত কি কা ভইয়া যাইত। 

ধর্শূন্ত শিক্ষায় যুবকদের মস্তিষ্ক বিকৃত হাঁবাঁপনন হইয়া পড়ে । সেই অবস্থায় 
তাহারা মুদ্রিত ধন্মগ্রস্থ নিজে নিজে পাঠ করিলে নেগুলি তীহারা বিকৃত ভাবেই 
আরত্ত করিয়! বসেন। এইক্নপ ব্যাখ্যা বিশ্লেবগেই সনাতন ধন্মের গুঢ়রহস্য 
ঢাক! পড়িয়া গিয়াছে । আজ বাজারে এখন ধন্মপুস্তকের ছড়াছড়ি । এক 
গীতারই এখন বোধ হয়, পঞ্চাশ কম সংঙ্করণ। অবশ্য ইহার ভিতর যে ছুই 
চারি খানি থাটি জিনিষ নাই তাহা নহে। কিন্তু সেই শত নকলের ভিতর 
হইতে আসল কসিয়া বাহির করিয়া দেয় কে? কোন খানি প্রকৃত কোনখানি 
বিকৃত, সে মীমাংস কাহার কাছে পাওয়া যায়? পক্ষান্তরে বিরৃতভাবাপর 
যুবকদের বিকৃত ব্যাধ্যাগুলি বেশ রুচিকর হওয়ায়, দেশ লণ্ডতগ হইবার 
উপক্রম হ্ইয়াছে। প্রায় যাঁট বৎসর হইতে দেশে এই ছর্দিনের স্থাত্র- 
পাত। তখন হইতে রোগ ধরিতে পারিলে, এখন ওষধের জন্ত এত দৌড়া- 
দৌড়ি করিতে হইত না । এখনও ধাত-ছাঁড়া হয় নাই, ভালরূপ চিকিৎসা 
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হইলে, বাচিয্া যাইবার খুবই আশ! । সনাতন আরধ্ধ্যধন্ম এই অল্লকালের 
ধাক্কায় চিরকাল আত্মরক্ষা করিয়। আসিয়াছে । 

যতই বিদ্বান হও, যতই উচ্চ উপাধি লাঁভ কর, প্রকৃত হিন্দু বা প্রকৃত 
বৈষ্ণব হইতে হইলে, শাস্ত্রের আদেশমত দীক্ষ। গ্রহণ করিতে হইবে । দীক্ষা 
না হইলে যত বড় হওনা কেন, গ্রকৃত হিন্দু তোমায় হিন্দু বলিয়! গণনা! করিবে 
না। তবে দীক্ষাটা দেখিয়া শুনিয়া লওয়। দরকার। গুরুর মত গুরু না 
হইলে, তোথার ভক্তি হইবে না। তুমি বিদ্বান, বুদ্ধিমান্‌ জড়ীয় ব্যাপারে 
প্রভূত জ্ঞানী, তোমার পক্ষে চৈতগ্ঠতত্বাবদের প্রয়োদন। সেরূপ গুরু ছুল্পভ 
ছুম্াপ্য বটে । কিন্তু তোমা অগ্ুলপ্ধান করিলে, হতাশ হইবে না । ভগবানের 
প্রয় লীলাস্থল ধর্মক্ষেত্র ভারতে গুরুর অভাব নাই । তুঘি শ্রদ্ধাসহকারে এক- 
বার ব্যাকুল ভাবে তাকাও দেখি, নিশ্চয়ই উপবুক্ত গুরুর দর্শন পাইবে। 
তর্কের তপ্ত ইক্ষুচর্বণে তোমার রণন। দগ্ধ হহরা গিয়াছে, তুমি একটু শাস্ত 
হ9) গুরু পরধাশ্রয় করিয়। ফেখ, তুমি যে শান্ত যে দুটিতে দেখিতেছ, সেই 
শাস্ত্রই তখন তোমার কত মধুর হহতে মধুরবতব লাগে । 


(পলীবাশী) 
কে তুমি জননী 
সথাষ্ট মূল শুত্ব, স্বরূপ শকতি 
পরমোজ্জপ বরণ) 
মায়ানয়ী শ্তামা রূপেতে অগতে 
অনন্ত ভাবের ঝরণা। 
পরমা বৈষণঃবী, যড়েসবর্যাময়ী, 
| মায়ার অঠাীতে বাঁসয়া, 
হলদিনী, জননী, হান্তময়া, মরি, 
আপনার লাপ! দেখিয়া । 
ঘোরা, দিগম্বর!, অষ্র হাসে ধর! 
কাম্পত কার শ্মশানে, 
ভয়ঙ্কর! রূপে শিব দলি পদে, 


অশিব দলিল কৃপাণে। 


বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ] _ক্ডালবাস। ১৭৫ 





শৌরধ্য বীর্য্য-বিদ্যা খদ্ধি সিদ্ধি প্রস্থ, 
 আমরি,-গণেশ জননী ; 

মাতঙলী, বগলা, কন বা কমলা, 
ষোড়শী ভূবন-মৌহিনী । 

পর ও অপবা অবিদ্যা রূপেতে 
ত্রিধ! কীন্তত পুরাণে ; 

সন্ধিনী, সম্বিত, নিত্য জ্ঞানরূপা, 


সদ] স্ুখময়ী স্বরণে । 
প্রণমি রাতুল চরণে ॥ 


শরবীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। 


ভালবাসা 
( পূর্ধবানুবৃত্তি ) 


ধীরেশ্বর স্সম্মানে নীত হইয়া, যখন কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিরেশ্বরকে দেখিলেন, 
তখন তাহার ছুঃখের সীঘা রহিল না। সত্তর সমাগম-নময়োচিত বাঁক্যালাপ 
ও ত্রশ্বর্ধ্য সন্বন্ধীম কথোপকথন অতি সংক্ষেপে শেষ করিয়া কছিলেন,__ 
ভাই! অনিস্তনীয় ও অভাবনীয় এই অনুপম এরশ্বর্ষ্যের অধীশ্বর হুইয়া কি 
ছুঃখে জীর্ণ শীর্ণ ও মপিন দেহে এই নিভৃত অন্ধকার গুহে একাকী বাদ 
করিতেছ? যদ্দি বপিবার কোন বাধা না থাকে, তবে সব্বর প্রকাশ করিয়া 
আমার কৌতুহল নিবারণ কর। বীরেশ্বর কহিলেন, দাদা! সে দুঃখের কথা 
আর আপনাকে কি বলিব, দয়াময় ভগবান্‌ দয়া করিয়! ভৃত্যটা দিয়াছেন 
সতা, কিন্ত ভূৃতাটাকে সর্বদাই কাজে বাস্ত রাখিতে না পারিলে, আমাকে 
ভূত্যের ভৃত্য ৪ শবর্যবিহীন হইতে হইবে, নিরস্তর এই চিন্তাই 
আমার সকল দুঃখের মূল কারণ। ভৃতাটীকে যত অসম্ভব ও 
দুঃদাধা এমন কি অসাধ্য কার্য করিতে দিলেও মে তৎক্ষণাৎ তাহ। 
সম্পাদন করে : সুতরাং সে কার্যের পরযে কি কার্য করিতে দিব তাহা 
ভাবিবারও সময় পাই ন1। এশ্বধ্য হইয়াছে কেবল শুনিতে পাই মান, একবার 
দেখিবার আঅবকাশও ভৃত্য টার জন্ত পাঁই নাঁ। ধীরেশ্বর, ধার ধীশক্তি ও 
| ্রত্যুৎপন্নমতিত্ব বলে কনিষ্ঠ ভ্রাতা বীরেশ্বরের দুঃখ মৌচনের উপাষ নিরুপণ 


১৭৬ ভক্তি [ ১৯শ বর্ষ, ৯ম ১০ম সংখ্যা 


করিয়া কহিলেন “আচ্ছা আমি ভেোমার ভূত্যের কার্যের বন্দোবস্ত তোমায় 
বলিয়া! দিতেছি, তুমি তদনুঘাঁয়ী তোদার ভূত্যকে কার্যে নিযুক্ত কর, 
ভোমার ছুঃথের অবসান ও মুখ-ভোঁগের অবকাশ হইবে। ভূত্যটা এবার 
আসিলে তাহাকে বল যে, একশত আটটা পর্ব বিশিষ্ট একটী বংশ খণ্ড 
আনিগ্ন] সেইটি, এই, প্রাঙ্গণে প্রোথিত বা বন্ধনাদি না করিয়া, সংশ্রব 
শূন্য ভাবে দাড় করাইয়া রাখুক| ফীাঁড় করান হইলে পর যতক্ষণ তুমি 
অন্ত কার্যে বাস্ত থাকিবে, ততক্ষণ তোমার ভৃত্যকে ক্রমাগত এই বংশের 
উপর উঠিতে ও নামিতে বল। পরে যখন তোমার অবকাশ হইবে ও ভূত্যকে 
অন্য কোন কাধ্যাদির আবশ্তক বিবেচনা! করিবে, তখন সেই কার্যে ভৃত্যকে 
নিযুক্ত করিবে, আবার কার্ধয শেষ হইণে, এরদ্ূপ এ বংশে ক্রমাগত উঠ্ঠিত 
ও নামিতে বলা! 

জোর্ঠ-ভ্রাতর উপদেশ অনুসারে বীরেশ্বর তাহাই করিতে লাগিল এবং 
ক্রমশঃ ভূতাকে সাংসারিক কার্যে নিলিপ্ত রাখিয়। ভাতার উপদেশ মত কাধ্যে 
লিপ্ত রাখিয়া দয়া ও ভক্তির ধার! অবলম্বন পুব্বক চলিতে চলিতে অবশেবে 
প্রেমানন্দে ডুবিয়! এককালে সকল এশ্বধধ্য ভোগ করিতেক্জপাগিল। বীরেশ্বরের 
দুঃখ ও দুংথজনিত জীর্ণ শীর্ঘতা ইতি পূর্বেই দূরীভূত হওয়ায়, সে পূর্ববা- 
পেক্ষা সবল ও ন্ুস্থকায় হইয়া! অপর্মপ রূপ লাবণ্যে বিভৃষিত হইয়াছিল। 
ধীরেশ্বরও কিছুদিন তথায় বাস করিয়া! পুনরায় ন্বধাম ৬কাশীধামে গমন 
করিয়াছিলেন। | 

এই উপস্াসটার গৃঁঢ় তাৎপর্য বা তন্ব কথা হইতেছে এই যে, জীব বনু 
কষ্টে অতি কঠোর তপস্তাদি করিয়া যখন সুুল্নভ মনুষ্যজন্ম লাভ করেন, তখন 
ভগবান জীবের তপস্তাদিতে সন্তষ্ট হইয়া পরম সুখে রাখিবার জন্ট তি 
অক্রিষ্টকন্দ্ী ও বশতা'পন্ন একটা ভৃত্য অর্থাৎ মনকে মনুষ্যের জন্ম গ্রহণের সঙ্গে 
সঙ্গেই দিয়া থাকেন এবং ভূত্যের সঙ্গে কি প্রকার ব্যবহার করিতে হইবে, 
তাহাও বিশেষ করিয়া বলিয়াদদেন। পরন্থ জীব সংসারে আসিয়াই সেই ভগবদ্ত্ত 
ভূত্য ও ভগবানের কথিত সতর্ক বাক্য সকলই বিস্কৃত হইয়া এই মনকে 
বশে রাখিতে না পার্য়! মনের বশে ভালবাগার নিম়গা আজ্েতে আক হইল্সা 
কোন সুখই পার না। দুঃখ ও কষ্টে জীর্ণশীর্ণ ও বিবর্ণ হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত 
হম | ধীরেশ্বরের স্যার সদ্গুরুর কৃপা হইলে মানুষ মনকে বশে রাখিতে সমর্থ 
: হয়, অর্থাৎ মনের দ্বারায় বীরেশ্বরের স্তায়, গুরুর উপদেশ অন্সার, সাং মারি 


বৈশাখ ও জ্যেষ্ঠ]  শ্রীমন্মহা প্রভুর অবতার ১৭৭ 





সকল কার্য্যও সম্পাদন করাইয়। লয় ও সাংসারিক কার্যের অবকাশ "পাইলে 
অষ্টোত্র শত জপ মালায় মনকে নিযুক্ত রাখিয়া (একশত ক্সাটটী পর্ব 
বিশিষ্ট বংশে ওঠা নামার সায়) পারমাথিক কার্য ও ভগবানে তালবালা 
লাভ করিতে সমর্থ হয়। অতএব মনকে বশে রাখাই হইতেছে মনুষ্য জীবনের 
একটা প্রধান কর্তব্য কর্ম । কারণ মন বশে থাকিলে, ভালবাসার নিম্নগ। ধার! 
মায়া ও উর্দগ! ধারা দয়া, ভক্তি, প্রেম সকল ধারা ধরিয়াই জীব ইচ্ছাষত বিচরণ 
করিতে পারে ও পরম সুখে শ্বচ্ছন্দে মন্ুষ্য.জীবন যাপন করিয়| অন্তে ভগবানের 
পাদপন্মে আশ্রর প্রাণ্ড হয়, সন্দেহ নাই। 

| হীতৃপতিচরণ রঙ 


শ্রীমন্সহাপ্রভূর অবতার 
(২) 


আমর! পুনঃ পুনঃই বলিতেছি যে, তক দ্বার বিষয় নির্দেশ কঠিন শনৈহ! 
তর্কেণ মতিরাপনীয়া প্রকৃতই তাই ।* বিশ্বাসে মিলার বস্ত তর্কে বছ দৃরু* 
এই অমোঘ বাক্য ভুলিয়া বৃথাতক দ্বারা “হা! কে না করা ও নাকে স্থা করা” 
মুখতার পরিচায়ক । যাকৃ আমর! আর তর্ক তুলিয়া! বক্তব্য বিষয়ের বিস্তৃতি 
আঁনিতে চাই ন|। 
শ্রীগৌরাঙ্গ ভগবানই হউন আর ভক্তই হউন তিনি বে অবশ্ত ভজনীক় 
তাহ! তাহার জীবনচরিত আলোচনা করিলেই বেশ বুঝিতে পারা যায়।-_ 
গৌরাঙ্গ শুধু বৈষ্ণবের নয়, তিনি শৌর, শাক্ত, শৈব, গাণপত্য প্রভৃতি সকল 
উপানকেরই উপান্ত । সমগ্র হিন্দু জাতি--শুধু ভিন্ুজাতিকেন সমগ্র মানব 
জাতি শ্রীমন্হাগ্রভৃকে কোন ন! কোনও কারণে ভক্তিপুশ্া!ঞ্লি দিতে বাধ্য। 
প্রীগৌরাঙ্গ আমার প্রেমিকের প্রাণ, পাষগ্ডের আাণ, ভক্কের জীবন, অভক্কের 
পাবন, সাধুর আনন্দ আবার পাপীর আশা ভরসাস্থল); এককথায় কবির সুরে 
সুর মিলাইয়।,বলিতে হয়-_ | 
“গোরার তুলনা গোরা অতুল ভুতলে। 
জাহ্নবী পুন বথ| জাঙ্বীর জলে ॥» 
২৩২ 


১৭৮ ভক্তি. [১৯শবর্ষ, ৯ম ১০ম সংখ্যা 


তার্কিক!. এ সকল শুনিয়া অমনি তোমার নাসিক কুঞ্চিত হইল কেন? 
তোমার আমার অপেক্ষা! শত সহজ গুণে শ্রেষ্ঠ, ততৎকালিক ভারতের সর্ধ প্রধান 
তীর্থঘব় শ্রীপুরুষোত্তম ও ৬কাশীধামের পণ্ডিত শিরোমণি শ্রীবান্থদেব পার্ক- 
ভৌম ও ্প্রকাশানন্দ সরম্বতী উভয়েরই সুম্পষ্ট সাক্ষ্য দিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের 
ভগবস্ব। প্রতিপাদক শান্ত্রপমুহ প্রকাশ করিয়াছেন, উদ্ধতন্বভাঁব ত্যাগ করিয়া 
করুণাবতার, পতিতের বন্ধু অগতির গতি দাও ্গোৌরাঙ্গহুন্দরের সর্ব দুঃখ- 
হারী বিরিঞ্চিবাঞ্ছিত চরণকমলে আশ্রয় লও, তাহার কৃপায় শ্রীগৌরাঙ্গ 
লীলার মহামহীয়সী ভাব নগাঁভে ধন্ত কৃত-কৃতার্থ হইয়া যাইবে । তুমি যদি বৃথা 
তর্ক ভুলিয়া বিশ্বাস না কর তবে আমাদের শত প্রবন্ধে বা বক্ততায় কিছুই 
হইবে না। বিশ্বাস কর, শ্রীগৌরাঙ্গলীলারস মধু পানে ধন্য হও । 

*অস্তাপিও সেই লীলা! করে গৌর রায় । 
কোন কোন ভাগ্যবান দেখিবারে পায় ॥* 

অভুল পশ্বর্ধ্যের অধিকারী হইয়া, বন্থপরিজনপরিবৃত থাঁকিলে এ ভাগ্য- 
বান্‌ হওয়া যায় না। এ ভাগ্যবান বলিতে ভগবক্চিীসী, ভক্কিমান্‌ প্রেমিক- 
কেই বুঝাইবে, তা সে অব্র/লিকাতেই থাকুক আর পর্ণকুটারেই থাকুক । তাই 
পুনঃ পুনঃ বলি কপটতা ছাঁড়িক়া সরলপ্রাণে জ্রীগৌরলীলাঁরসনিমগ্ ভাগ্য- 
বান্‌ ভক্তের শরণাপন্ন হও, দেখিবে তোমার হৃদয়ের যাবতীয় অদপ্ভাব দূর 
হইয়া যাইবে তুমি পূর্ণকাম হইয়া! পরনানন্দে থাকিবে । 
 যোগ্যপাত্রে ঈশ্বরাবতারত্ব অশান্ত্রীয় বা অসঙ্গত নয়। আর এক কথা-_ 
বাঙ্গালী জাতি কি এমনই অভিশপ্ত যে, এ জাতিতে ঈশ্বরের অবতার হইতে 
নাই? হিন্দুর দর্শন, বিজ্ঞান কি একেবারে ঠিক করিয়া রাখিয়াছেন ষে,. 
বাঙ্গালীর ছেলে হুইরা--বাঙ্গালীর মত আকুতি প্রকৃতি লইর! শ্ীভগবান্‌ কখনও 
আসিবেন না? হার! ভায়! পূর্ণব্হ্গ শ্বমং ভগবানকে আমার্দের মধ্যে 
অনস্ত আত্মারূপে পাইয়াও বিদেশীর বিকট উপদেশে তাহাকে পর করিয়া 
দিতেছি, ভাই ! ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে ? 

আর না, যাহ! হইবার হইয়াছে আর প্রলোভনে পড়িয়। আত্মগ্রতারিত 
হইও ন! এমন অসূলযর্ত্র দুরে ফেলিয়! শৃন্বমঞ্চলে গ্রন্থি দিয়া আর ঠকিও না, 
মোহবশে অধর শংলগ সরসম্ধাপাত্র দূরে ফেলিয়া কুটিল কালকুট ভক্ষণে 
জীবনকে নষ্ট করিও না। এ শুন তোমাদের সৌভাগ্য কীর্তন করিয়া কবি 
উচ্চৈঃস্থরে বলিতেছেন-- | | 


বৈশাখ ও জো] 


শ্রমন্মহা প্রভুর অবতার 


১৭৯ 





জান না বাঙালি! ভুমি কত ভাগ্যবান, 
উদ্দিত তোমারি ঘরে শ্বয়ং ভগবান। 
তোমারি বাঙ্গালীরূপে, তোমারি ধরণে, 
তোমারি মতন ধুতি চাদর পরণে। 
শ্ীঅঙে তোমারি মত কৌঁচাঁর বাহার, 
শ্রীপদে তোমারি মত চটা ব্যবহার ! 
শ্রীমুথে বাঙ্গালী-বুলি তোমারি মতন ) 
ভাব-ভঙ্গি তোমারি--তোমারি আচরণ 
তোমারি মতন ঠিক তেলে জলে নেয়ে 
ঠোমারি মতন ঠিক শাক ভাত খেয়ে, 
বিকাশি বাঙ্গালী-রূপ--বাঙ্গালী শ্াছাদ 
ধরিল। বাঙালী নাম গ্গৌরাঙগাদ ! 
২ 


এ হ»তে বাঙ্গালি! তব সৌভাগা কিআর 


তব নবদ্ীপে সপ্তদ্বীপার উদ্ধার ! 
তোমারি *স্বজাতি*নরজাতি ভ্রাণকা দী, 
জন্মিল| তোমারি কুলে অকুল কাওাগী 
ধগ্ঠ ধন্ত বাঙলার পুণ্য পুরস্কার, 
বিরিঞি-বাঞ্িত নিধি বগের কুমার ! 
দেখুক ভূবনবাসী ভক্তি আখি মেলে, 
দেবের দুরণভ ধন বাঙ্গাণীর ছেলে। 
বাঙ্গালায় জগতের শুভ-ঘআ শীর্ববাদ 
বাঙ্গালী “জগন্নাথের” ,ঘরে জগন্নাথ ! 
দেখে আসি ভালবাদি যদি ভাগ্য খোলে 
যশোদ-ছুলাল দোলে শচীমার কোলে! 
৮. 
সত্য-ভ্রেতাদ্বাপরের ষোগীন্ত্র জীবন, 
কণিতে বাঙ্গালিনীর যাছু-বাছাধন ! 
যুগ তপস্তায় ষোগী যে পায় ন! পায়, 
শচীমা সে রাঙ্গাপায় হলুদ মাথাকন! 


নাহেন নদীয়া গঙ্গা-নীরে গোরারায, 
নিজ. পদোদক দেন নিজেই মাথার ! 
কমলা-কোলে যে পদ কমল-মুন্দর, 
সে পদ এ নদীয়ায় ধুলায় ধুনর। 
কালো! বাগ্ালীর কোলে গৌরাঙ্গ সুন্নর 
কলিতে শ্রীরাধাকাস্ত রাধা-কাস্তিধর ! 
গহন মোহন গৌরজীলা-তত্ব-বোধ)_... 
প্যারীর পরম-প্রেম-খণ-পরিশোঁধ। 

৪ 
কলিতে শল্লায়ু নর, অল্পবুদ্ধি-বল, 
তাইসে অল্লেতে হয় লাধন সফল। 
অল্লায়ানে অর্পকালে সিদ্ধির বিধান--- 
করুণায় করিলেন করুণানিধান। 
বিশেষ অশেষ-কৃপা-কৌমুদী বিতরি, 
গৌরচন্দ্ররূপে বঙ্গে অবতীর্ণ হরি 
হরিনাম -হরিনাম_-হরিনাঁম সার, 
নাই নাই নাই গতি কলিকালে আর। 
গোলকবিহারি হরি গৌরহরি সেজে, 
দিল! হেন হরিনীম আচগালে ষেচে। 
নিতাই-মদ্বৈত সঙ্গে নিতা নবরঙ্গে, 
ভাপাইল1 বঙ্গ হরি ৫্রমের শরঙ্গে ! 

৫ 
বছু তপস্তায় যার জনন" মরণ, 
ছু-অক্ষরে কলিতে এ ছুয়েরি হরণ ! 
সেই ছু-অক্ষর শুধু "হরি” নাম-ধবনি,- 
বিলাইলা. বাঙ্গালার গৌর-গুণমণি। 
দুলভি হরিনামের সুলভ সাধন, 
শিখিল! ৰাঙ্গাল! হতে জগতের জন ! 
বাঙ্গালীর শিষ্য হল সর্বদেশী লোক; 
বঙ্গ-ধণে বদ্ধ হণ সমগ্র ভুলোক ! 





১৮০ ভক্তি [১৯শবর্ষ, উম ১০ম সংখ্যা 





এক গৌর-রূপে--আর এক হরিবৌলে আ্ীরুষ্ণচতজনে কভু এ কলি দুর্দিনে, 


আদরে বলিল বঙ্গ বন্ুধার কোলে! কারো না হইবে শক্তি গৌরভক্তি বিনে 
সে বঙ্গের কোলে বসি বঙ্গ স্থতগণ ! ৰ ৭ | 
লাগাঁও শ্রীইরি-ধ্বনি-__জাগাও ভুবন! তাই বলি হে বাঙ্গালি! গৌরাঙ্গ-স্বজাতি 
৬ গৌরপ্রেমে মজ--গৌর ভজ দিবারাতি 
তুচ্ছ ক্ষুদ্র বঙ্গদেশ প্রান্তে পৃথিবীর, ভক্তিভরে ধর করে করতাল খোল, 
প্রেমলীল! ক্ষেত্র হল পৃথিবী-পতির ! গৌর-প্রেমানন্দে গাও হরি-হরি-বোঁল | 


কলিকালে বঙ্গ ভালে কি মৌভাগা যোগ গৌর ভেবে গৌরভাঁবে হইয়ে বিতোল, 
হারাগুন! বঙ্গবাসি! এ স্বর্ণসযোগ।  গৌর-প্রেমাননে গাও হরি-হরি-বোল ! 
আশিলক্ষ যোনি ভ্রমি মানব হঃয়েছে,। . গৌরহরি-তাবে তবে দেও সবে কোল, 
কর্মমভূমি এ ভারতে জনম পেয়েছ ; ভাব হরি, জপ ভুরি, ব'ল হুরিবোল | 
তাহে গৌর লীলা-ক্ষেত্র বঙ্গদেশে ঘর; গৌরহরি ধরি ধন্ত বাঙ্গালার কোল 
বাঙ্গালীর কি সৌভাগ্য আছে এর পর? বাঙ্গালি! হওছে ধন্য বলে হরিবোল ! 
তাই ধণি হে বাঙ্গালি ! সব ছুঃখ ভূলে, গৌরহরি হয়ে হরি বলে হরিবোল, 
গৌর-প্রমানন্দে মজ মনো প্রাণ খুলে । হরি সন্ধ অহরহ বল হরিবোল। 

ভগবদুপাসনাপিদ্ধির শক্তি যে ভক্তি, একথা ক্বীকার করিতে বোধহয় 
কোন দেশের কোন জাতিই আপত্তি করিবে না। এই যে ভক্তি ইহারই পরম 
পরাকাষ্ঠা চরমাদর্শ অনুপম অসাধারণ উদাহরণ আমার শ্রীগৌরাঙ্গের মহা মহিমা. 
মগ্ন জীবনে স্তরে স্তরে সংন্স্ত। শ্রাগৌরাঙ্গের জীবন-চরিত সাধক দাধারণেরই 
হৃদয়ের ধন, বৈষ্ণবের তে। কথাই নাই ; সৌর শাক্ত শৈব গাণপত্য এই চতুঃ 
সন্প্রদারও যদি দলাঁদলি ভুলিয়া নিফিঞ্চনভাবে গ্রহণ করেন তবে শ্রীগৌরা্গ 
মহাপ্রভুর শিক্ষার মধ্যে স্ব স্ব সম্প্রদায়ের উপাসনার অনুকূল শিক্ষালাভ করিতে 
পারিবেন । 

শ্গৌরাঙ্গের শিক্ষা দীক্ষা শক্তি প্রেম ভক্তি ভাব শ্র্বধ্য মাধুর্য এক কথায় 
সমস্ত প্রভাবহ অসাধারণ ও অনুপম, তাই জাতি ধর্ম নির্বিশেষে মানবাত্মার 
্বাভাবিক ও সাধারণ সম্পত্তি ভগবদ্তজন লক্ষ্য করিয়া ভাবে ভাবে অকুষ্টিতচিত্ডে 
বলিতে পারা যার যে “করুণাময় প্রগৌরাজের মধুর চরিতকথ! সাঁধন-নন্দনের; 
কলপলতা,' আর ইহাতে সর্বসন্প্রদায়ের ধার্মিকগণই মুগ্ধ” শ্রাগৌরাঙ্গ-চরিতা- 
লোচন-ব্যপদেশে পাশ্চত্যশিক্ষিত কোনও বড় কবি বলিয়াছেন, “ভারতের, 
গৌরাঙ্গ জগতের তুমি 1” 


বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ]  শ্রীমন্মহীপ্রভুর অবতার ১৮১ 


শিপ টিনটিন রি উজ 


মহাকবি ব্যাসদেবের শ্রীমস্তাগবতে দ্বিপাদ ধর্ময় দ্বাপরযুগের শ্রীরুষ্ণচরিত 
'আলোচন!-প্রসঙ্গে ষে স্ষল তক্তিতত্বের লোৌকোত্তর লীলা দেখিতে পাওয়! 
যায় এই পাদধন্্মবিশিষ্ট কলিযুগে কলিকলুষনাশন কলিজীবের অহেতুক বন্ধু 
শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দরের অমিয় মধুর চরিতালোচনার যেন তাহাঁও অতিক্রম করিয়া 
যায় । কোনবুগে কোনকালে যাহা কেহ দেওয়া দূরে পাঁকুক কল্পনাও করিতে 
পারে নাই, শ্রীগৌবাগ প্রভূ আমার সেই জিনিষ এক অভিনবভাবে জীবের 
সম্মুখে ধরিয়াছেন; গৌরলীলায় প্রত্যক্ষদর্শী পরমভাগবত শ্রীল বূপগোস্বামী 
তাঁহার বিদপ্ধমাধব গ্রন্থের বন্দনায় তাই বলিয়াছেন 
"অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলো 
সমর্পগিতুমুননতোজ্জলরসাং স্বতক্তিশ্রিয়ম্‌। 
হরিঃ পুরটম্ুন্দরছ্যতিকদশ্ঘন্দীপিতঃ 
সদা হৃদয়কনারে স্কূরতু বঃ শচীনন্দনঃ॥ 
প্রসঙ্গ ক্রমে অনেক দুর আপিয়া পাঠকগণের ধৈর্যাচাতি ঘটাইতেছি। 
আর বিস্তার করিব না। আর করিবই বাকি করিরা!। মানুষের তেমন 
ভাঁষ। সংযোজনের শক্তি নাই আর ভাষার মধ্যেও তেমন শব নাই বা শব্বার্থ 
প্রকাশক শক্তি নাই বাহাদ্বারা পূর্ণবন্গ শ্রীগৌরাঙ্গের বিষয় সম্যকৃন্মপে বর্ণনা 
করা যায়। তাই শ্রীমগৌরাঙ্গ সুন্দরের ভুবনমঞ্গল নামের জয় দিয়া পাঠকগণের 
নিকট বদর লইলাব--প্রভুর ইচ্ছা থাঁকলে আবার এ বিষগ্ধ আলোচনায় 
প্রবৃত্ত হইব। জঙ় শ্রীগৌরাঙ্গ চুন্দর জয় শ্ীগৌরভক্তবৃন্দ | 


নাগা ৬. কা আরা 


দুইটী বৈরাগী 


অভূ ব্যাপার! কণিকাতা মহরে মহাপ্রদর্শনা, অর্থাৎ নানা দিগদেশ 
হইতে আনীত অতি অপুর্ব ও মনোহর দ্রব্সমুহের একত্র সমাবেশ। এ 
সমাবেশবৃত্তান্ত বর্ণনাতীত। যড়েশ্ব্ধ্যপূর্ণ ভগবানের অপরূপ রূপ বর্ণনে 
বেদব্যাসাদি মা মহা খষি ও মুনিগণ যেমন অসমর্থ, এই প্রদর্শনীর অপূর্ধরূপ 
শোভ। বর্ণনেও আমি সেইরূপ অসমর্থ । পুণ্যশীল ভগবগ্ুক্তগন ভগবানের ক্ধূপ 
্শর্ন করিতে করিতে, ভগবৎ-অঙ্গের যখন যে অংশে নয়ন পাতিত করেন, 
তখন সেই অংশ হইতে অন্ত অংশ দেখিবার নিমিত্ত ধেমন নয়নকে সহজে 
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সঞ্চালিত করিতে পারেন না) এই নুুসজ্জিত প্রদর্শনীর এক: একটা জ্রব্য 
ঈমাবেশের সৌন্দর্য দেখিতে দেখিতে অন্ত ভ্রব্যাদির সৌন্দর্য্য দেখিতে হইলে 
নয়নকে সেইরূপ সৃহজে স্থানান্তরিত করিতে পার! বার না। যে ত্রব্য শোভায় 
নয়ন পড়ে, ইচ্ছা হয় সেই শোভাই নিরন্তর নয়ন ভরিয়া! দেখি। মোট কথা, 
বছদ্িন ধরি বহুবার দেখিলে, এ প্রদর্শনীর শোভা সন্দর্শনে দর্শনলোলুপ 
_ ময়নযুগলকে চরিতার্থ করিতে পারা যায় না। সুতরাং এই অন্ভুত ব্যাপার 
দেখিনা নয়ন মন সফল করিবার জন্ত পৃথিবীর নান! দিগ.দেশ হইতে বালক 
বালিকা, যুবক যুবতী, প্রো প্রৌড়া,বৃদ্ধ বৃদ্ধা প্রভৃতি করিয়া সকলেই কৌতুহলা- 
করান্তচিত্তে পঙ্গপালের স্তায় কলিকাতা সহ্রাঁভিমুখে অবিরামগতিতে যাত্রা 
করিয়াছিলেন। কে কিরূপ দেখিয়াছিলেন, তাহা তাহারাই বলিতে পারেন। 
এই প্রদর্শনী দর্শনোপলক্ষে কোন পল্লীগ্রামনিবাণী একটী যুবক বনু অর্থ 
বায় করিয়া বছুবার কলিকাতায় যাতায়াত করিয়াছিলেন। কিন্তু শেষবার 
যখন নিজ যুবতী সহধর্মিণীকে দেখাইবার জন্ট নির্ধন্ধাতিশয় প্রকাশ করেন, 
তখন সুশীল পতিত্রতা পত্ব৷ বথাসঙ্গত বাক্য দ্বারা নানাবিধ আপতি উতাপন 
করিয়া বলেন যে, আপন মনের বশীভূত হইয়া যাহা করিয়াছেন, তাহাতে 
কোন কথ! বলবার আমার কোন অধিকার নাই। কারণ পতি কোন নিন্দিত 
 কার্ধ্য করিলেও পতিকে নিন্দা করা৷ বা পতির কাধ্যে বিরক্ত হওয়া সাধবী 
স্ত্রীর উচিত নহে। পরস্থ যে কাধ্যে পাঙর [ননগা ও বিপদ হইবার সম্তাবন। 
সে কাধ্য হইতে পতিকে রক্ষা করা পতিপ্রাণা কামিনীর অবগ্ঠ কর্তব্য । 
আঅ৩এব আমি এ বন্থজনতাপুর্ণ ও বিপদনক্কুল স্থান প্রদর্শনীতে অতি অগ্রন্বো- 
জলীয় তুচ্ছ গ্রিনিষ দেখিয়া নয়ন মনকে কলুষিত করিবার নিমিত্ত কাচই 
বাইতে পারিব না। যাইলে আপনি ধিপদগ্রস্ত হইবেন; আমারও সব্বনাশ. 
ঘটবেক। আপনি প্রদর্শনী দর্শনের নিমিত্ত যেরূপ ব্যন্ত ও চঞ্চল অবস্থায় 
অবস্থিত দেখিতেছি তাহাতে কাহাকে সামলাইবেন বলুন দেখি? আপনার 
উচ্ছঞ্খল মনকে সামলাইবেন, না আমায় সামলাইপেন ? আমায় সামলাইতে 
গেলে, আপনার মনের. মনোরথ পূর্ণ হইবে না) আবার ননের মনোরথ 
পুর্ণ করিতে গেলে আমায় সামলাইতে পারিবেন না। অতএব অসংযতচিত্ত 
পুকুষগণের নারী সন্কে লইস্স! নরনারীপুণ কোন লমারোহ ব্যাপারে উপস্থিত 
হওয়! যে সম্পূর্ণ নিষদ্ধ তাহাতে অনুমাজও পনেহ নাই। 
আমার অবিবাহিভাবস্থার়, আমি আমার পিতার গুরুদেবের মুখে শুনিয়া 
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ছিলাম যে, "ন্ত্রীলোকদিগের কোন উৎসবেই উপস্থিত হওয়া যুক্তিসঙ্গত ও উচিত 
নছে। পতিপরায়ণা সাধবীস্ত্রীর পতিসেবাঁকেই নিত্য উৎসব ও পরমানন্দ- 
জ্ঞানে সকল প্রকার বার ব্রত উপবাস ও উপাসনাদি হইতে বিরত হওয়াই 
শাক্সান্বমোদিত |” তিনি সময়ে সময়ে ষে সমস্ত উপদেশ দিতেন, তন্মধ্যে 
্্ীধর্দসম্বন্ধে একদিন যাহ! বলিয়াছিলৈন, তাহার কতক কতক অগ্যাপি আমার 
স্মরণ আছে। তিনি বলিয়াছিলেন_ন্ত্রীজাতি, সধবাই হউক আর বিধবাই 
হউক, সতত অবগ্ুঠনাবৃত হইয়া থাকিবে । যখন চলিবে তখন অত্যন্ত 
ভীতার স্তাঁয়, এমন ক যেমন প্রতি পদ্ববিক্ষেপ সর্পের মস্তকে প্রদান করিতেছে 
ভাবিয়া, পদক্ষেপণ করিবেন। বাকা এত মুছুভাবে প্রয়োগ করিবেন যে, যেন 
তাহার নিজের শ্রবণেন্দ্রিয়ের অতীত স্থানে গমন না! করে। সাধৰী স্ত্রীগণ 
বিভবের মুলম্বরূপ স্বামীরই সর্বদা সেবা করিবে। কুলকামিনীগণের 
পতিই পরম বন্ধু এবং দেবতাশ্বরূপ) অধিক কি, পতিব্রতাগণের পতি ভিন্ন 
অন্ত কোন উপাঁয়ই নাই। পরম সম্পত্তিম্বরূপ পতিই গতিদাতা মূর্তিমান্‌ 
দেবতা। ধর্শা, সুখ, সর্বদা গ্রীতি, নিরন্তর শাস্তি, সম্মান এবং মানদাত! পতিই 
নারীগণের মান্ত এবং প্রণয়কোপের শান্তিকারক। সংসারে ষে কিছু সার 
বস্ত আছে তাহার মধ্যে বন্ধুগণের সৌহার্দবদ্ধক পতিই সাঁর এবং রমণীগণের 
বন্ধু বর্গের মধ্যে ভর্তা অপেক্ষা অন্ত বন্ধু আর দৃষ্টিগোচর হয় না। পতি, 
কামিনীগণের ভরণহেতু ভর্তা, পালন হেতু পতি, শরীরের ঈশ্বর বলিয়! স্বামী, 
অভিলাষ সাধক বলিয়া! বান্ত, সুখ বদ্ধন করেন বলিয়! বন্ধু, প্রীতি প্রদান করেন 
বলিয়া প্রাণনাথ, রতিদান হেতু রমণ প্রভৃতি নামে প্রসিদ্ধ হন। পতি হইতে 
প্রিয় আর কেহই নাই। এই প্রিয়ের শুক্র হইতে পুত্রের উৎপত্তিহেতু পুত্ও 
প্রিয় হয়। পতি কুলকাঁমিনীগণের সর্বদাই শত পুত্র অপেক্ষা প্রিয়তম হন। 
অসৎকুল প্রন্থতা নারী কান্তকে না জানিয়া অসৎপথ অবলম্বন করে। সর্ব 
তীর্থে স্নান, সর্বধজ্ঞে দীক্ষা, পৃথিবী প্রদক্ষিণ, সকল প্রকার তগস্তা, সকল 
প্রকার ব্রত, দকল প্রকার মহাদান, বিশ্বমগ্ডলে পুণ্যদিনে উপবাসাদি, গুরু 
বিপ্র ও দ্েবসেব! প্রভৃতি যত প্রকার কুচ্ছ,সাধ্য পুণ্য কর্ম আছে, দে সকলই 
গ্বমি সেবার ষোড়শ কলার এক কলারও সমান নহে । মন্ুষ্যগণের ষে প্রকার 
সকল গুরু অপেক্ষা! বিদ্যাদাতা গুরু পুজা, কুলন্্রীগণেক ও সেইরূপ গুরু বিপ্র 
এবং ইঞ্টদেব প্রভৃতি সকল অপেক্ষা পতিই গুরুতর | যে রমণী অসম্বংশ হইতে 
উৎপন্ন এবং যাহার চিত্ত নিরস্তর পর পুরুষকে অভিলাষ করিয়া! থাকে, সেই 
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ছুষ্টচেতা কাঁমিনীই পতিনিন্দ! করিয়া খাকে। আর যে 'রুমণী যথার্থ সাধবী, 
তিনি-পতি পতিতই হউন বা রোগীই হন, ছুষ্টই হউন আর নির্ধনই হউন 
এবং গুণহীনই হউন বাঁ যুবাই হউন অথবা বুদ্ধই হউন কোনক্রমে তাঁহাকে 
ক্ষণকাঁলের জন্ত ত্যাগ করেন না। নিরন্তর তাহারই সেবা! করিয়া থাকেন। 
যে অসতী রমণী, সগুণ নিশুণই হউন, বিদ্বেষবশতঃ পতিকে ত্যাগ করিয়া 
থাকে, চন্দ্র কুরধ্য বিছ্বামান থাকিতে সে কালশ্ুত্র হইতে কিছুতেই নিষ্কৃতি 
লাভে সমর্থ হয় না । অনন্ত কাল তাহাকে নরক মধ্যে থাকিয়া ভয়ানক 
শকুন তুলা কীটগণের অসহা দংশনযন্ত্রণা সহা করিতে হয়। ক্ষুধার সময় 
মৃত ব্যক্তির পচ! মাংসেই ক্ষুধার শাস্তি এবং পিপাপার সময় মৃত্রপানেই পিপাস! 
দুর করিতে হয়। ইচাঁতেই পতি দ্বেষিনী অসভী কামিনীর যন্ত্রণার শেষ হয় 
না। সেই হতভ1) অসতীকে এই প্রকারে নরকভোগের পরও পুনরায় 
সহশ্রকোটা জন্ম গৃধ হইয়া 'অনিব্দচনীয় যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়) পরে সেই 
কুলটা * বার শুকর শতবার স্বাপদর্ধপে জন্মলাভ করিয়া পরিশেষে যদিও 
নিজ পুর্দসঞ্চিত শুভকন্দ্র বলে মানব জন্ম হাঁ করে, তথাপি নে নিশ্চয় 'বধবা 
ধন্হীনা ও চিররোগিণী হয় ইহাতে আর সন্দেহ নাই ।” অতএব আমি 
কুলকাঁমিনীগণের কর্তব্য কন্দু ও অবশ্তপালনীর ধর্ম উপেক্ষা করিয়া, কুল 
কলঙ্কিনী কুলটাগণের পন্থা, কর্ন ও ধর্মাবলম্বনে ওরূপ-শাস্্রনিষিদ্ধ কর্মে 
কদাঁচই অগ্রসর হইতে পারিব না। আধুনিক কুলমহিল!গণের, নিমন্ত্রণ, 
উৎসবে, রঙ্গালয়ে ও পতি বিষ্মান থাকিতে তীর্থাদি দর্শনে গমন করাকেও 
আমি, স্ত্রীজাতির পক্ষে, সম্পূর্ণ বিধিবিরুদ্ধ ও গহিত জ্ঞান করিয়! থাকি। 
আর যে পুরুষ এই সমস্ত কার্য অনুমোদন করেন, তিনি, গ্রকৃতপক্ষেই 
ক্রীজাতিকে গ্শ্রয় দিয়! নিজের অনিষ্ট নিজেই করিয়। থাকেন সন্দেহ নাই। 
রীতি কি বাল্য, কি যৌবন, কিবৃদ্ধ কোন অবস্থাতেই স্বাধীন! নছে। 
তবে যে, কোন কোন নারী স্বাধানভাব অবলম্বন করেন, সে কেবল--আমার 
অনুমান: হয়-_-পুরুষের অবিবেচনা ও দমনশক্তির দোষে। শ্ত্রীজাতিকে 
অধীনে রাখাই পুরুষশক্তির একটা সাধারণ লক্ষণ আধ মনকে অধীনে রাখাই 
ভইল বিশেষ বা উৎকৃষ্ট লক্ষণ । এই উভয় লক্ষণই যে, পুরুষের নাই, তাহার 
. পরিণাম ফল যে কতদূর শোচনীয় ও বিষময় হয়, তাহ! সেই পুরুষই জানিতে 
পারেন। অত্তএব আপনার নিকট আমার সানুনয় নিবেদন এই যে, আপনি 
. আগ্রেই মনকে বশীভূত করিবার জন্ত বত্ববান হউন। মনকে বশ করিতে 


পপ পাপা পিপি ও শিলা পালা শা 


বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ] ঢুইটী বৈরাণী ১৮৫ 


পাঁরিলেই সাধারণ লক্ষণ বিনা চেষ্টাতে নিশ্চন্ন প্রাপ্ত হইতে পারিবেন । 

যুবক গত্বীর এই সমস্ত নীতিপৃর্ণ উপদেশ শ্রবণ করিয়া অভিমানভরে 
মন বশীতৃত করণের উপায় অন্ুসন্ধানার্থ গৃহ পরিত্যাগ করিয়া চলিল। 
মনের আশার নিরাশ হওয়াতেই হউক বা কোন ভাবান্থর উপস্থিত হওয়াতেই 
হউক, যুবকের চক্ষে জল আদিল। স্রপূর্ণনেত্র মার্জনা না করিরাই গমন 
করিতে করিতে ক্রমশঃ গ্রাম ছাড়াইয়া অতি বিস্তুত একটী মাঠে আসি! 
উপস্থিত লইল এবং অতি দূরে একটা কৃষক ক্ষেব্র-কর্ষণ করিবার উদ্যোগ 
করিতেছে দেখিয়া নিকটস্থ একটা বুক্ষতলে উপবেশন করিল। 
_ পতিব্রতার অসাধারণ শক্তিমাহাত্য্ে, এই স্থান হইতেই যুবকের বৈরাগ্যের 
সার হুয় ও মনের সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটে। সে অতি অপুর্ব্ব ঘটন! পাঠক শ্রবণ 
করুন। 

যুব্ক বৃক্ষতলে উপবেশন করিয়া দেখিল-_কিশোরবয়স্ক একটা কৃষক 
ক্ষেত্র কর্ষণের যন্ত্র হলে অর্থাৎ লাগলে ছুইটা বৃষকে যোজনা করিবার জন্ত প্রাণ- 
পণে চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু বুষ ছুইটী কোনক্রমেই স্বন্ধে যোঁয়াল স্পর্শ 
ক'রাইতে দিতেছে না। প্রাণ-পণ চেষ্টা বারংবার বিফল হওয়ায় কৃষক অতিশয় 
বিরক্ক ও জ্ুদ্ধ হইয়া, যেমন বৃষদ্বমকে প্রহার করিতে উদ্ধত হইল, অমনি উনার 
যোয়াল-সংলগ্প বন্ধন রঙ্জু ছিন্ন করিয়া দৌড়াইতে আরম্ত করিল। কৃষক 
উহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ য্টিধারণ করিয়া ধাবিত হইতে লাগিল। বৃধদ্বর 
প্রহারের ভয়ে এ বিস্তৃত মাঠের চাঁরিদিকে উ্ধিপুচ্ছ হইয়া সবেগে দৌডাইতে 
লাগিল। বৃধকও প্রহার দ্বার! উহাদিগকে ব্নীভূত করিবার মানসে উহাদের 
পশ্চাতে ধাবিত হইতে হইতে যখন অত্যন্ত ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত হুইয়! পড়িল, 
তখন রোধ ও বিমর্ষে অধীর হইয়া অশ্রপূর্ণনয়নে পূর্বোক্ত যুবক যে বৃক্ষতলে 
উপবেশন করিয়াছিল, সেই বৃক্ষতলেই আশ্রয় গ্রহণ করিল। কিয়ৎক্ষণ পরে 
যখন শ্রম কথঞ্চিৎ দূর হইল, তখন ক্ৃষিকার্ধ্যকে নিন্দা করিতে করিতে এ 
যুবকের .দিকে দৃষ্টিপাত করিয়। দেখিল, যুবকের চক্ষেও অশ্রুবিন্দু সংলগ্র 
রহিয়াছে । কৃষক কৌতুহল নিবারণের নিমিত্ত জিজ্ঞাসা করিল, মহাশয় ! 
আপনার চক্ষে জল কেন? আপনি কি আমার দুঃখে ছুঃখিত হইম্স| রোদন 
করিতেছেন? না আপনার শারীরিক বা মানদিক কোন কষ্ট এই অশ্রু-জলের 
কারণ? যন্ভপি প্রকাশ করিতে কোন বাঁধ! না থাকে, তবে বলিয়া আমার 


কৌতৃছল নিবারণ করুন। 
২৪০৩ 


১৮৬ ভক্তি [ ১৯শ বর্ষ ৯ম ০ম সংখ্যা 


যুবক বলিল, ভাই ! তুমি যেমন ক্লেশ-তাপিত-কলেবরে তোমার কৃষিবৃত্বিকে 
নিন্দা করিতে করিতে দুঃখ প্রকাশ করিতেছ ; 'গামিও তোমারই স্তায় মনঃ- 
ক্ষোভে কাতর হুইয়া সংসারকে নিন্দ1| করিতে করিতে অভিযাঁনভরে সংসার 
হইতে বাহির হইয়া আমিয়াছি এবং অবশীভূত মনের জন্য লাঞ্চিত হওয়ায় 
রোদন করিতেছি । | | | 

কৃষক বলিল, জগতের আশ্চর্য্য ও বিচিত্র ব্যাপার বুঝিয়া উঠা ভার। 
আপনার স্বৎকুলসম্ভূত ও ভোগৈশ্ব্যে সতত পরিতৃপ্ত হইয়াও যখন অতি 
ছুঃখিতের 2ায় সংসারের নিন্দা করিতেছেন; তখন পণ্ডিতগণ সংসারকে যে 
ছঃখের আগার বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়! থাকেন তাহা ত মিথা। নয়! তাহার! 
সংসারকে দুঃখের আগার বলিয়৷ ব্যাখা! করিবাঁর পরই আবার বলিয়! থাকেন 
ষে, ণ্যদি এই দুঃখময় সংসার হইতে পরিত্রাণ পাইবার ৯চ্ছা থাকে, তবে 
নিরপ্তএ ভক্তিসহকারে ভগবানের নাম উচ্চারণ কর, তাহাকে ডাক ও 
তাহার শরণাপন্ন হও। নচেৎ এই সংসার হুইতে পরিভ্রাণের কোঁন উপায় 
নাই 1” অতএব পণ্তিতগণের উপদেশ ব্যাখ্যানুযায়ীক আল্গুন দেখি আমর! 
ছুইজনে ভগবানকে একবার ডাকিয়া দেখি। যুবক বলিল তাহাকে ডাকিতে 
কোন বাঁধা নাই এবং ডাঁকিবার জন্য আমার মনও যেন অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়াছে 
বলিয়া, বোধ হইতেছে । কিন্তু এমন কি পুণ্য আমাদের সঞ্চিত আছে ষে 
তাহাকে ডাকিবামাত্রই, তিনি দেখা দিয়া আমাদের সংশয় মোচন করিস! 
দিবেন। শুনিয়াছি কত যুগ-যুগান্তর ব্যাপী কঠোর তপস্ত! করিয়াও যোগী 
গষিগ্রণ তাঁহার দর্শন পান না। | 

উভয়ে এইরূপ কথোপকথন হইতেছে এমন সময় একটা বুন্ধ কৃষক নব নব 
ুরব্বা ঘাসের একটা মুটরী ও দক্ষিণ হস্তে একটা জলাধার (বাল্তী বিশেষ ) 
লইয়! অতি মুদু-পদ-সঞ্চারে হঠাৎ এ বুক্ষতলে আঁমিয়। উপস্থিত লইল এবং 
বাল্তী ও ছার মুটরী বৃক্ষতলে রাখিয়া, মুহূর্তমাত্র বিশ্রামের পর জিজ্ঞাদ! 
করিল-বাঁপু! তোমরা কি কথোপকথন করিতেছ? তোমাদের মুখের ভাব 
ও চক্ষের লক্ষণাদি দেখিয়া বোধ হইতেছে যে যেন তোমরা দুইজনেই কোন 
মানসিক কইভোগ করিতেছ ও কষ্টদূর করিবার মানসে সর্বছঃখহাঁরী হরিকে 
ডাকিবার জন্ত ষদ্ধ» করিতেছ। ভাল, তোমাদের দুঃখের কথা আমি একবার 
শুনিতে পাইব কি? | 

যুবক ও কিশোর কৃষক উভয়েই ত্বৃদ্ধ কৃষকের এই গ্রকার অদ্ভুত 


বৈশাঁধ জ্যৈ্ট ] দুইটা বৈরাগী রি 


অনুমানশক্তি দেখিয়া অতিশয় বিশ্য়াপন্ন হইল এবং উহাকে মহাপুরুষস্তানে 
ভক্তিসহকারে নতমন্তকে নমস্কার ও যথোচিত সম্মানাদি দ্বার! সম্মানিত 
করিয়া, একে একে দুইজনেই স্বন্ব ছুঃখের কারণ অকপটে আস্োপান্ত বর্ণন। 
করিতে আর্ত করিল । একে একে যখন উভয়েরই বল! শেষ হইল, তখন 
এঁ বৃদ্ধ কৃষক কিশোর কৃষককে বলিল, আচ্ছা, তোমার কর্ষণযন্ত্র ও বৃষ 
কোথায় আছে আমায় দেখাইয়া দাও। আমি তোমার বুষদ্বয়কে ধারণ 
করিয়া তোমার কর্ষণযপ্ত্রে যোজনা করিয়া দিতেছি । কিশোর কৃষক এ 
বৃদ্ধ কৃষকের আদেশঘত নিকটস্থিত তাহার হল ও বহুদূরে বিচরণ-কারী 
বৃদ্ধকে অঙ্গুপিনির্দেশ দারা দেখাইয়া দিল। বৃদ্ধ কৃষক দেখিয়া অতি 
আগ্রহের সহিত তাহার মুটরী হইতে বড়গোছের এক আটা দুর্বাঘাস দক্ষিণ 
হস্তে এবং জলপূর্ণ বাঁল্ভীটা বামহস্তে লইয়া প্রথমতঃ শ্রী বুযদ্য়ের দিকে 
গমন করিতে লাগিল। অল্পে অল্পে বৃষদ্ধয়ের নিকটবর্তী হুইয়! এ ঘাস ও 
জল বৃষদ্ধয়কে দেখাইতে লাগিল। পরিশ্রান্ত বৃষদ্ধয় তাহাদের খাদ্য ও পানীয় 
ঘাল জল দেখিয়। অতিদ্রতগতিতে এ কৃষকের দিকে গমন করিতে লালিল। 
বৃদ্ধও ঘাস জল দেখাঁইতে দেখাইতে ক্ষেত্রস্থ কর্ষণ যন্ত্রের নিকটে উহাদিগকে 
ক্রমশঃ আনগন করিতে লাগিল। উহারা কর্ষণযন্ত্রের 1নকটস্থ হইলে, ঘাস ও 
জল ভোজন-পানার্থ উহা'দিগকে প্রদান করিল এবং উহাদের গাত্রে হাত বুলাইতে 
বুলাইতে যখন দেখিল যে উহাদের ভক্ষণ কর| শেষ হইয্সাছে, তখন আস্তে আস্তে 
উহাদ্িগকে হলে যৌজন1 করিয়া! দিয়! দুইহস্তে ছুই মুষ্টি ছুর্ধ! লই উহাদিগকে 
থাওয়াইতে খাওয়াইতে বৃদ্ধ কৃষক শ্রী যন্ত্রের অগ্রে অগ্রে গন করিতে লাগিল । 
আর কিশোর কৃষক হল চালাইতে লাগিল। এইরূপে দুই তিন পাক কর্ষণের 
পর বৃদ্ধ কৃষক নিরস্ত হইয়া বলিল আর তয় নাই; এখন উহারা বশে আপি- 
যাছে » অতএব শীঘ্র শীঘ্র তোমার কার্ধয শেষ করিয়া লও। কিশোর কৃষকও 
তথন বিন! পরিশ্রমে অবিলম্বেই নিজ কাধ্য শেষ করিম! ফেলিণ এবং এ বৃষ 
্বয়কে হল হইতে মোচন করিয়া প্র বুদ্ধ কৃষকের নিকট গমনপুর্বক অতি 
বিনীতভাবে পাদবন্দনাদি দ্বারা এ বৃদ্ধ গোচালকের নিকট কৃতজ্ঞত1 প্রকাশ 
করিতে লাগিল। বৃদ্ধ কৃষক কিশোর কুষককে প্ররূপভাবেই প্রত্যহ, গো! 
ুইটাকে হলে যোঞন! করিয়! কর্ণ করিতে এবং দিনান্তে এক একবার অবনর 
বুরিয়া জতিশয় অদম্য গোরপী মনকে সাধন-ভজন রূপ কর্ষণ কাঁধো নিযুক্ত 
করিতে উপদেশ দিয়া যুবকফে বাঁলল-_বাপু! এই ষে প্রণালী দেখাইলাম-_ 
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তোমার হৃদয় ক্ষেত্রকেও এইরূপ প্রণালীতে কর্ষণ করিতে হইবেক। তোমার 
মনরূপ বৃষ আজ যোয়াল ভাঙ্গিয়া মাঠে আসিয়! উপস্থিত হইয়াছে । অতএব 
এখন তোমাকেও ঘাস জল অর্থাৎ ধুপ, দীপ, নৈবেগ্ক, নব নব তুর্ববা। তুলসী, 
পুষ্প, অন্ুলেপন, পানীয়, আচমনীয় ও তাশ্থুগ প্রভৃতি দ্রব্যাদি দ্বারা তোমার 
মনরূপ ছুর্দীস্ত বুষকে এবং এমনের অধীন আরযে কএকটা গে আছে 
তাহাদিগকেও ভগবৎ-ভজন-রূপ কর্ম্র-যোয়ালে যোজনা করিয়া, আবর্জনা : 
পূর্ণ হৃদয়কে কর্ষণ করিয়া ফেলিতে হইবে। প্রত্যহ প্রনূপ নিয়মে তোমার 
অদম্য গো সমূহকে ভগবৎ আরাধনায় প্রবৃত্ত রাখিও ; দেখিবে মন ও তাহার 
অনুচরবর্গ ক্রমশঃ বশীভূত হইয়া আসিবে । আর হদয়ক্ষেত্রও ক্রমশঃ 
পরিস্কার ও উর্বর! হইয়া! সোঁণ! ফলাইঞ্জা দিবে। ইহারই নাম উপাসনা, 
সাধন, ভজন বা ভগবত আরাধনা । ইহা প্রকুষ্টরূপে অস্ুুষঠিত হইলেই প্রবৃত্তি 
নিবৃত্তি হইবে, বাসনার বীজ নষ্ট হইয়া যাঁইবে, বৈরাগ্যের উদয় হইবে এবং 
বঙজধামের সেই কাল সোঁণাঁকে পর্যীস্ত পাইতে পারিবে । ধাহাকে পাইলে 
আর কোন অভাবই থাকিবে না। সকলই ভাবে পরিণত হইয়া যাইবে । 
অতএব এখন তোঁমর! স্ব স্ব গৃহে গমন কর। আমিও আমার নির্দিষ্ট স্থানে 
গমন করি। কিন্তু সাবধান! যেন বিপু ও ইন্দ্রিয় দমনের উপযোগী স্থান 
গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করিও না। যের্ধপ প্রণালী দেখাইয়া দিলাম ও বলিলাম 
সেইন্ধপ প্রণাঁলীতে কাঁধ্য করিতে করিতে যাঁদ তোমাদের কাহারও কখন 
কোন প্রকার অশান্তি উপস্থিত হয়, তবে এই বৃক্ষতলে আসিয়া! আমার জন্ত 
অপেক্ষা কারও; আমি আসিয়া অশান্তি দূর করিয়! দিব। 

যুবক ও কিশোর রুষক উহাকে পরম গুরু জানে ভক্তিপুর্বব অবনীলুস্তিত 
নন্তকে প্রণাম করিয়া প্রদক্ষিণ পূর্বক স্ব স্ব গৃহাভিমুখে গমন করিণ। 
পাপ তাপ-কর্ষণকারী কৃষক-বেশধারী শ্রীকষ্চও এক নূতন -লীলা প্রকাশ 
করিয়া সেই স্থান হইতেই অন্তর্থান হইকোন। 

ভক্তাধীন হরি-ভক্তের জন্য করিতে পারেন না এমন কোন কাঁধ্যই নাই। 
তাহার ভক্ত পাগুবদ্দিগের জন্ত এক এক সময় তিনি যে কি বিস্ময়কর ব্যাপারই 
সম্পাদন করিয়াছেন ও কি অঘটনই হঘটাইয়াছেন, তাহা যাহারা স্ত্রী, শদ্র ও 
দ্িজ-বন্ধুগণের পাঠা পঞ্চম বেদশ্বরূপ মহাভারত” গ্রন্থ অধ্যায়ন করিয়াছেন, 
তাহারা বিশেষরপ জানেন। অতএব এখানে কৃষকের বেশে ঘাসের বোঝা ও 
জলের বাল্তী বহন করা, তাহার পক্ষে যে একটা অসম্ভব ও মানছানীর কার্ধ্য) 
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তাহ! যেন কেহ না মনে করেন। তাহার কাঁজই হুইল এই। ভক্তবৎসল 
ভগবান ভক্তকে নাড়াইয়। নিজে ছোট হইয়! থাকেন। তাই তিনি নিজে নিজ 
সখা পার্থকে বলিয়াছিলেন £--"অনন্টাশ্চিন্তয়স্তোমাং যে জনাঃ পধুপাসতে । 
ভেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্‌॥” (গীতা । নবম অধ্যায় । ২২ 
শ্লোক।) এই শ্লোকেরই "বহাঁম্যহম” কথাটার প্বহা” বর্ণন্ধয় কাটিয়া “দদ1” 
করিয়াছিলেন বলিয়! তিনি তাহারই ভক্ত অঞ্জন মিশ্রকে কি অদ্ভত্ত ব্ূপে 
ছলন! ও শিক্ষা! দিয়াছিলেন তাঁছাও সকলেই জানেন। সম্ভব অসম্ভব সকলই 
করিতে সক্ষম বলিয়া তিনি ধর্বশক্তিমান ঈর্খবর। তীঁহারপক্ষে কৃষক সাজিয়! 
বা বোঝ! বহন করিয়া তাহারই ভক্তকে (মাক্ষ প্রদান করা কখনই অসম্ভব 
হইতে পারে না। এখন দেখা যাঁউক ঘুবক ও কিশোর কৃষক অতঃপর কি 
তাবে কার্য করিল। | 
গুরূপদিষ্ট প্রণালী অনুন!রে কার্ধা করিতে করিতে যুবকের মন ক্রমশঃ 
বশীভূত হইয়া! আসিতে লাগিল। ইন্দ্িয়গণের নেতা মনের সঙ্গে সঙ্গে ইন্জিয়- 
গণও শ্বতই সংঘত হইতে লাগিল) সুতরাং বিষয় তোগের ম্পৃহ! ক্রমশঃ হ্বাস 
ও ভগবৎ ভজনের অনুরাগ বুদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল। এইরূপে ভগবৎ রুপার 
যুবক সংসারে থাকিয়াও উত্তরোত্তর বৈরাগ্যকে আশ্রয় করিয়া অবশেষে পরম 
বৈরাগী হইয়া উঠিল। ভোন্বন আচ্ছাদন, শয়ন, উপবেশন প্রভৃতি কিছুতেই; 
ভাল মন্দের বিচার রহিল না। স্ুথেও সন্তোষ ছুঃখেও সন্তোষ; সস্তোষেই সকল 
অবস্থায় কালযাপন করিতে লাগিল। যুবকের পতিপরায়ণ! সাধবী স্ত্রীও স্বামীর 
এঁ ভাবের সাহাধা ও উদ্দীপনকারিণী হইয়া পরম আনন্দের সহিত এ ভগবৎ 
ভাবাক্রান্ত স্বামীর সেব। করিতে করিতে পরম সুখে সংসারযাত্র! নির্বাহ করিতে 
লা'গল। অশান্তির লেশ মাত্রও রহিল না। 
এদ্দিকে কিশোর কৃষকও প্রথমতঃ বুষদ্বয়কে ও তৎপরে বৃষরূপী মনকে 
এ গুরুপদিষ্ট গ্রণালী অনুসারে ক্রমশঃ নিজ আয়ন্তাধীনে আনয়ন পূর্ব্বক বাহিক' 
ও আত্তন্তরিক উভয় প্রকার কৃষিকাধ্যই এমন নুচারুরূপে স্ুুসম্পন্ন করিতে 
লাগিল যে, অত্যল্প কাল মধ্যেই এ কৃষক একজন ক্ষেত্রজ্ঞ, তত্বজ্ত ও আত্মজ্ঞ' 
হইয়া উঠিল। এক ভগবৎ ভজন ভিন্ন আর কিছুতই আশক্কিয় লেশমাত্রও রহিল 
না। পুর্ণ বৈরাগ্যকে অবলম্বন করিয়া সংসারীর ভাবে প্রন্কৃত ভাঁবকে আচ্ছা- 
দিত রাঙ্গা সংসারেই বাদ করিতে লাঁগিল। সকল পবিভ্রকাঁরী পাঁবকের 
ংস্পর্শে যেমন করলার ময়লা ছুট হয়) ক্ষণমাত্র সাধুসঙ্গে অর্থাৎ সৎগুরু জানো- 
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পদেশে সেইরূপ মলিন চিত্তের ময়লাও পরিফার হইয়! যায়। এখানে সাধবী 
পবিত্রতার শক্তি সঞ্চারে যুবকের পবিত্রতা আর যুবকের পবিঅতাগুণে 
কিশোর কৃষকের ভগবত তন্বের স্থৃতি ও সৌভাগ্যের উদয়' ইহাই বুঝিতে 
হইবে। 

যাহা হউক এ যুবক ও কৃষক গুরুরূপী বুদ্ধ কৃষকের উপদেশ শিরো ধার্ধ্য 
করিয়! সংদারাশ্রমে থাকিয্াই কাল যাপন করিতে লাগিল। কিন্তু আশ্চর্য্যের 
বিষন্ন এই ষে, জন সমাজে উহার! সতত একপ প্রচ্ছন্নভাবে উহাদের এ অপ্রাককত 
ভাবকে আচ্ছন্ন করিরা রাখিত যে, বাস্থিক লক্ষণ বা চিহ্হাদি দেখিয়া সাধারণ 
লোকের মধ্যে কেহই সাধু বা বৈরাগী বলিয়া চিনিতে বা জানিতে পারিত না। 
পরস্ধ উহাদের এ অতুলনীয় চরিত্র ও দ্বেববৎ আচরণ দৈবাৎ সৌভাগ্যক্রমে 
একবারমাত্র যাহাদের অন্তরদর্পণে প্রতিবিদ্বিত হইত, তাহারাই উহা অবশ্ঠই 
অনুকরণীর জ্ঞানে অতি আগ্রহ ও শ্রদ্ধার সহিত আলোচনা করিয়া উহাদের 
সগলাভে কৃতার্থজ্ঞান করিত ও জনম সফল করিতে সমর্থ হইত। সাধুর বেশে 
অনাধুতাকে ঢাকিয়। লোককে বঞ্চনা কর! আর নিজ চরিত্রকে সুগঠিত না 
করিয়!, অন্তের চরিত্রগঠণের জন্ত উপদেশ দেঁওয়। কর্দাচই যুক্তি সঙ্গত বলিয়া 
বোধহয় না। কারণ হহার ফস প্রায়ই স্ুফলে পরিণত না হুইয়! কুফলেই 
পরিণত হয়। উপদেশ হৃদয়ে লাগে না, যেন কোথার ভাসিয়! যায়। বল! 
বাহুল্য এইরূপ ভাবের শিক্ষা দীক্ষাদির দোষেই আজকাল ধর্মভাবের এত অভাব 
হইয়া! পড়িতেছে বুব্ক ও কৃষক তাই বৈরাগী সাদিয়া ধার্মিক বলিয়া! পরিচয় 
দিতেন না 'এবং কাহাকেও কোন উপদেশও দিতেন না। উহাদের হয়ে এই 
দৃঢ় বিশ্বাস বদ্ধমূল হইয়াছিল যে “জগতে উপদেষ্টা এক কিন্তু উপদ্দেশের জিনিসে 
এই জগণ্খ নতত পরিপুর্ণ। এক সর্বাস্তর্ধ্ামি সর্বব্যাপী হবিই গুরুবূপে জগ- 
জ্বীবকে শিক্ষা দিতেছেন। যাহার সৌভাগ্যের উদয় হয়, তিনি বিন! চেষ্টাতেই, 
উপন্ধেই। ও উপদেশ লাভ করিয়! থাকেন।” 

এইরূপ ভাবে এ দুইটা বৈরাগী বাঁস করেন--একদিন মধ্য!হৃকাঁলে প্রচণ্ড 
মার্তগুভাপে তাপিত হইয়া একটা সৌম্যমূর্তি অতি বৃদ্ধ ক্রাক্ষণ অকম্মাৎ এ 
কৃষকের বাটীতে আনিয়া উপস্থিত হইলেন 1 কৃষক এ আগন্তক ব্রাঙ্ষণকে 
প্রণামাস্তে অতি সম্মানের সহিত আসনে উপবেশন করাইয়া ব্যজনাদি দ্বার] 
শ্রমোপনোদন পূর্বক আগমনের কারণ লিজ্ঞাসা করিলেন। ব্রাক্ষণ বঞ্গলেন 
কিছু যাচঞ1করিবার অভিলাষে তোমার নিকট আগমন করিয়াছি। যদি 


বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ ] _ ছুইটী বৈরাগী ১৯১ 


প্রত্যাখান না কর, প্রকাখ করিয়া বলি। কৃষক উত্তর করিলেন--সধ্যায়ন্ত 
বিষয়ের মধ্যে ত্রাঙ্গাণকে অদেয় কিছুই নাই। আঁপনন অঙক্কুচিত চিন্তে প্রকাশ 
করিয়া বলুন; কি আপনার আবপ্তক। ক্রাঙ্ষণ বলিলেন-_-এই ধনধাস্ঠ পূর্ণ 
গৃষ্ঠ ও ক্ষেত্রাদি যাহ! তোমার আয়তের অন্তর্ণত ও অধিকারে বর্তমান সে সমস্তই 
আমি যাঁচঞঞ| করিতেছি; আমায় দান কর। কৃষক অতি আনন্দের সহিত 
ভক্তি-গদ্গদ বাঁকো “দিলাম” বলিয়া মনে মনে আপনাকে ধন্ত ও কৃতার্থ জ্ঞান 
করতঃ বলিতে লাগিলৈন--"দেব ! আজ আমার জনম সফল হইল এবং আমি 
ধন্য হইলাম। কারণ উপযুক্ত পাত্রেই আমু এই সমস্ত সম্প্রদান করিয়া সুখী 
হইলাম। এক্ষণে আমায় অনুমতি করুন, আমি স্থানান্তরে এমন করি এবং 
আশীর্বাদ করুন যেন আমি আমার জীবনের অবশিষ্ট সময় নির্বরিঘ্ে ভগবৎ 
আরাধনায় যাপন করিয়া তাহার অনুগ্রহলাভ করিতে সমর্থ হই। ব্রাক্ষণ 
ঈষৎ হাঁসের সহিত বলিলেন, প্বাপু! তাহাই হইবে। যাহার যেরূপ 
ভাবনা, ভগবান তাহাকে তদ্রপ সিদ্ধিই দান করিয়। থাকেন। যাহা হউক, 
আমি গুনিয়াছি, এই গ্রামেই তোমার ন্যায় আর একটা বিষয়ান্ুরাগবিহীন 
বৈরাগী বাস করেন। তাহার নিকট হইতে ৪ক্কোন বিষয় যাচঞা করিবার 
আমার অভিলাষ আছে। আমি এক্ষণে তাহার আলয়ে গমন করিব; কিন্ত 
তোমাকেও আমার সমভিব্যাহারে গমন, করিতে হইবে । কৃষক প্যে আজ্ঞ1” 
বলিয়। তাহার সঙ্গে সঙ্গে পূর্বোক্ত সেই যুবকের আলয়ে উপস্থিত হইলেন । যুবক 
ধর সৌম্য মূর্তি অতি তেজীয়ান অথচ বৃদ্ধ ব্রাক্ষণকে দেখিয়া আদর অভ্যর্থনা ও. 
যথোচিত লাতিথ্য সৎকার দ্বার! ব্রাহ্মণকে সন্তোষ ও সুস্থ করণানন্তর আগমনের 
কারণ জিজ্ঞাসা করিলে পর, ব্রাহ্মণ বপিলেন রাপু! অতিশন্ন বুদ্ধ হইয়াছি-- 
সেবা শুশ্রুধার জন্য লোকের অন্যন্তই অভাব। অতএব তোমার এই 
পন্ধীটাকে আমার সেবার জন্য যাঁচঞ করিতেছি। অবিচলিত 
চিন্তে প্রদান করিয়া আমার লম্মান রক্ষা কর। নচেৎ অভিসম্পাত প্রদান 
করিব। | 

যুবক বুদ্ধ ব্রাহ্মণের এই অভিলধিত যাচ্‌এাঁর বিষয় শ্রবণ করিয়া আনন্দা- 
ভিশয়ে অতীব বিহ্বল হইয়া প্রেমীশ্র বিপর্জন করিতে করিতে তাহার অনুগতা 
প্রিয়বাদিনী সহধর্শিণীর বদন স্ুধাকরের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক কিলেন-_ 
ভদ্র, শুনিয়াছি এই নশ্বর জগতে উপকার করা অপেক্ষা! কর্তব্য কর্ম ও বিহিত 
ধর্ম আর নাই। পরোপকারের নিমিত্তই সাঁধুগণ জীবন ধারণ করিয়।৷ থাকেন। 
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বিশেষতঃ ত্রাঙ্মণের উপকার ।”ষে £ব।ক্মপের,পাদপন্স ভগবান স্বয়ং বক্ষে ধারণ 
করিয়া জগভ্ীবকে শিক্ষার ছলে জানাইয়াছেন যে, ত্রাঙ্গণের সন্মান রক্ষা ও 
প্রার্থনা পরিপূর্ণ করিতে কেহ যেন কখনও পরাজ্ধুখ না হয়। অতএব এই 
্ষণ্যদেবের সেবিকাঁীপে তুমি এই মুহূর্ত হইতেই উহণর সঙ্গে গমন কর ইহাই 
'আমাঁর সম্পূর্ণ অভিলযিত ও অনুমোদিত। ইহাতে তোমার অভিপ্রায় কি 
জানিতে ইচ্ছা করি। যুবক-পত্বী অতি মৃদু ও মধুর বাফ্যে বলিলেন_-. 
স্বামিন! আমি আপনার একান্ত অন্গতা ও আজ্ঞান্বর্তিনী সহধর্দিণী, 
আপনি আমায় যখন যে কার্ধ্যে "নিযুক্ত থাকিতে আদেশ করিবেন, তখন সেই 
কার্ধ্য সম্পাদনার্থ আপনার আদেশ অবহেলা না করিয়া অতি আদর, আনন্দ ও 
যত্বের সহিত গ্রতিপাঁপন করাই আমার অবশ্ত কর্ডব্য কর্ম ও একমাত্র ধর্ম । 
অতএব, আমি আপনার আদেশ প্রতিপাঁলনার্থ ব্রণের সেবায় নিধুক্ত থাকিতে 
কিছইমান্র অসন্তুষ্ট বা কুঠিত নহি) প্রত্যুতত ইহাকে আমি পরম পৌভাগ্যের 
বিষয় বলিয়াই জ্ঞান করিয়! থাকি। সুতরাং আপনি অকুণ্ঠিত চিত্তে ব্রাহ্মণের 
সম্মান রক্ষা করতঃ আমায় প্রান করুন। ঘুবক পত্বীর এই প্রকার ধর্মানু- 
গত ও শ্রবণ-হ্থুখকর ব!ক্যে পরম গ্রীতিলাভ করিয়! ব্রহ্গণকে কহিলেন--. 
দেব! আপনার সেবাঁর জন্য আমি আমার পত্বীকে আপনার পাদপদ্মে সমর্পণ 
করিলাম। কিন্তু ভ্রম বাঁ প্রমাদ বশত আপনার সেবার যদি কখন কোন 
প্রকার ক্রুটী হয়, তবে তাহা মার্জন| করিয়া যাহাতে আপনার সেব! সুচারুরূপে 
সম্পাদন করিতে পারে, অনুগ্রহপূর্বক তাহাই আপনর এই নেবিকাকে 
শিখাইয়া দিবেন। ইহাই আপনার চরণ কমলে আমার করপুটে নিবেদন ও 
বিনীত প্রার্থনা । 

যুবক ও তাহার পত্তীর ঈদূশ অলৌকিক দরলত! ও অমায়িকতায় ব্রাহ্মণ 
যারপরনাই সন্তোষলাভ করিয়া যুবকের পত্ভীকে বলিলেন__মা পতিব্রতে ! 
তবে তুমি তোমার পরম দেবতা পতির নিকট বিদায় লইয়া! অবিলম্বেই আমার 
সঙ্গে আইস। আর যুবককে বলিলেন--বাপু! তোমাকেও আমার সমভি- 
ব্যাহারে কিয়দ,র গমন করিতে হইবে। কৃষিকর্ম্মোপজীবী এই সম্ভানটা 
আমায় উহার ধনধান্য পরিপূর্ণ গৃহ ও ক্ষেত্রাদি সকলই দান করিয়াছে। 
গৃহ দেখিয়! আদিয়াছি, কিন্তু ক্ষেত্রগুলি একবার দেখিয়া লইতে ইচ্ছা করি। 
অতএব তোমরা দকলেই অর্থাৎ তুমি তোমার পত্বী এবং গৃহ-ক্ষেত্র দাতা এই 
বৈশ্ত সম্ভান, তিনজনেই এ প্রদত্ত ক্ষেত্রের সম্নিধান পর্যন্ত আমার সঙ্গে আইস। 
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্রাহ্মণের আজ্ঞা প্রতিপালনার্থ উহ্থারা তাহাই করিল-__অর্থাৎ ক্ষেত্রের সন্নিহিত 

স্থান পর্য্যন্ত গমন করিল । ব্রাহ্মণ, বৈশ্য প্রদত্ত ক্ষেত্রগুলী সন্ধর্শন করিয়! যে বৃক্ষ- 
তলে ত্র যুবক ও কৃষক প্রথমে সেই গুরুরূপী বৃদ্ধ কৃষকের সাক্ষাৎ লাভ করিয়া- 
ছিল, সেই বৃক্ষতলে উহা্দিগকে উপবেশন করিতে আজন্ঞ! করিয়া নিজে উহাদের 
সম্ুথে দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, আমি তোমাদিগের বিদা! ও অবিদ্যা 
পরীক্ষা করিবার জনাই এই বৃদ্ধব্রাক্ষণের বেশে তোমাদের নিকট আসিয়া গৃহ, 
ক্ষেত্র ও দেবিক! যাঁচঞা| করিয়াছিলাম, আমি তোমাদের পুর্বপরিচিত সেই 
বৃদ্ধ কৃষক; এই আমার পূর্বরূপ অবলোকন কর। যুবক ও কৃষক দেখিল-_. 
সৌম্যমূর্তি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আর নাই, সেই পৃর্বপরিচিত বৃদ্ধ কৃষকের ৰে"ধারী গুরু- 
দেব, মন্তকে সেই হৃর্ববাঘাসের বোঝ! এবং হন্তে সেই জলের বাল্তি। এই 
অমানুষিক ব্যাপার নয়নগোচর করিয়া উহ্বারা তিনজনেই অত্যন্ত বিন্রয়াপন্ন 
হইল এবং ইনি যে সাক্ষাৎ পরমেশ্বর তাহাতে আর অনুমাতও .সন্দেহ 
রহিল না। তথন উহারা তিন জনেই একক!লে উহার পদতলে দণ্ডের 
ন্যায় পতিত হইয়া স্তব স্তত্তি করিতে লাগিল এবং উহার সেবা! করিবার 
মানসে তিনজনেই উহার সঙ্গী হইবার নিমিত্ত বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ 
করিতে লাগিল। পরম্ত এ কৃষক-বেশধারী জগংগুর হরি উহ্থার্দিগকে 
নিষেধ করিয়! বলিলেন তোমাদের পার্থিব কর্ম এখনও শেষ হয় নাই, শেষ 
হইলেই এই অনিত্য সংসার পরিত্যাগ করিয়া আমার নিতাযধাঁমে গমন করিবে 
তজ্জন্ত কোন চিন্তা নাই। এখন তোমাদের অবশিষ্ট কর্মের ব্যবস্থ। আমি 
করিয়াদিতেছি শুঁন--এই বলিয়া তিনি ওঁ ঘুবকের পতিত্রত। পত্রীর ছায়! হইতে 
শ্রী পতিব্রতার সমগ্ণশালিনী এক অতি রূপবতী যুবতী কামিনী শ্জন 
করিলেন এবং উহার নাম রক্ষা করিলেন “ছায়ামদ়ী*। এ ছায়াময়ীকে 
প্ী বৈশ্ত সম্তানের হস্তে দম্প্রদান করিয়া বলিলেন, এই কামিনীই তোমার সহ- 
ধন্মিনী। ইহার গর্ভে তোমার ওরসে একটি মাত্র সত্বগুণ প্রধান অতিধার্শিক 
ও বুদ্ধিবল সম্পন্ন বিদ্বান পুঅসস্তান জন্মগ্রহণ করিবে । যথা সময়ে. সেই সন্তান 
উপযুক্ত হইলে. তাহাকে সংসারে প্রতিঠিত করিয়া তাছার হস্তে সংসার হ্যন্ত 
করিয়!, যখনই আমার নিত্যধামে আপিতে ইচ্ছা হইবে তখনই এই করবৃক্ষ 
মূলে উপবেশন করিবে করিবামাঁত্রই আমার নিত্যধাম দেখিতে পাইবে এবং 
'নায়াসে এই মনুষ্যদেহেই তথায় গমন করিতে সমর্থ হইবে । যুবককে বলিযুযান 
এই সাঁধবী পতিব্রতা' পত্ধী হইতে তুমিও অতি শান্ত, দাস্ত ও নুলক্ষণাক্রাত্ত কুল- 
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গৌরব বর্ধনকারী ছুইটি পুত্র সন্তান লাভ করিবে । কালে উহ্বারা উপযুক্ত 
হইলে, উহাদের হস্তে সমন্ত স্স্ত করিয়া ইচ্ছামত এই বুৃক্ষমূলে সমাগত হইলেই 
আমার নিত্যধামে গমন করিবে । তোমাদের পত্ীঘ্বরও কর্মান্তে সকায়ায় 
তোমাদের দহুগমনে ,সমর্থ। হইবে । ইহাই আমি স্থির করিয়া দিলাম। অত- 
এব তোমরা এই লক্ষ্মী স্বরূপ! জায়। সমভিব্যাহারে লইয়া শ্ব ন্ব গৃহে গমন পূর্বক 
স্ুথস্বচ্ছন্দে কাল যাপন কর। আমার যাচিঞ1 কেবল পরীক্ষা! মাত্র । 

এই কথ শুনিয়া! যুবক ও যুবকপত্তী এবং কৃষক ও কৃষকপত্ধী উহ্বীর পদ- 
তলে দণ্ডের ন্যায় পতিত হুইয়৷ পুনরায় স্তবন্তাতি কগিতে লাগিল এবং 
করযোড়ে অতি বিনীতভাবে এই প্রার্থনা করিতে লাগিল যে, আপনার 
আদেশ মত সংসারে প্রবৃত্ত হইতে প্রস্তত আছি কিন্ত আপনার কৃপায় সংসারের 
ভাব যেন আমাদিগকে ম্পর্শ নাকরে। কৃষক বেশধারী হবি তাহাদের কৃত 
সৎকার ও স্তবস্তোত্রে পরম সন্তষ্ট হইয়া তথাস্ত বলিয়া তথা হইতে অস্তহিত 
হইলেল। উহারাও বব শ্ব গৃঙে প্রত্যাগমন পুর্বক তাহার আদেশ মত কার্য 
করিতে লাগিল। 

এই উপথ্য।নের সার মম হইগ এই যে,মন বশীভূত হইলেউ, (বিবেক বৈরাগা 
ও আকঞ্চনতা গুণে অকিঞ্চন গোচর ভগবান বশীভূত হইয়া থাকেন, কারণ ভগ- 
বানই হইলেন জীবের মন ও চৈতত্স্বরূপ। একথ! ভগবান স্বয়ংই জগজ্জীবকে 
শিক্ষার্দিবার জন্ত অজ্জুনকে উপলক্ষ করিয়া বলিরাছেন-_ 

প্ইন্দরিয়ানাং মনশ্চাস্মি ভূতানামন্মিচে তন1।* ( গীতা দশম অঃ) 


বিত্ততৃষ! 
“মু জহীহি ধনাগম তৃষ্টাম্‌। 
কুরু তনুবুদ্ধে মন্সি বিতৃষ্ণাম্‌ ॥ 
ষল্পভসে নিজ করন্মোপাত্ম্‌। 
বিত্তং তেন বিনোদয় চিত্তম্‌ |” 
মু! ধন লোভ তৃষ্ণ! কর পরিহার। অল্পমাত ! কর মনে বৈরাগ্য সঞ্চার ॥ 
আপনার কর্্মফলে লভিবে যে ধন। তাহাতেই কর নিজ চিত্-বিনোদন ॥” 
ধন লোভ-তৃষ্ণ প্রাথ ঘাতক বারি তৃষ্ণ। অপেক্ষা যে অধিক বনিষ্টকারী 
তাহ। বোধহয় জ্ঞানবান ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিতে কোন অংশে কুঠ্ঠিত 
নয়। জল পিপাস। উপগ্িত হইলে, জলপানে তাহার শান্তি হয়; কিন্তু তীষণ 
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ধনলোভ পিপানা বখন উপস্থিত হয়, তথন আশাতীত ধনলাভেও তাহার শান্তি 
ন1 হইয়া প্রত্যুত উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই হইয়া থাকে । প্রমাণ শান্ত্রবাক্য যথা £_- 
“্নঃস্বেপ্যেক শতং শঙীদশ শতং লক্ষং সহআধিপো। 
লক্ষেশ ক্ষিতিপাণতাং ক্ষিতপতিঃ চক্রেশতাং বাঞ্চতি ॥ 
চক্রেশ স্থররাজতাং সুরপতি ব্রক্গা্পনং বাঞ্চতি। 
ব্রহ্ম! শিবপদং শিবখিষু পদং তৃষ্ণাবধি কো গতঃ॥৮ 
অর্থাৎ--দরিদ্র বাক্তি প্রথমে শত মুদ্রা ইচ্ছা করে, শত মুদ্রা হইলেই 
হাজারের অভিলাষ হয়, সহআ্পতি হইলে লক্ষপতি হইতে ইচ্ছা করে, 
লক্ষেম্বর হইলে রাজা ইচ্ছুক হয়, রাজা হইলে চক্রেশ্বর হইতে ইচ্ছা করে, 
চক্রেশ্বর হইলে, ইন্ত্রত্ব লাভের ইচ্ছ। হয়, ইন্ত্রত্ব প্রাপ্ত হইলে বঙ্গপ্দ বাগ 
করে, ব্রহ্মা শিবপদ, শিব বিুপদ আকাজ্ষ। করে, এইরূপ তৃষ্ণ বাড়িয়াই যায়। 
তৃষ্ণার শেষ কোন্‌ ব্যক্তি প্রাপ্ত হইয়াছে? ্‌ 
সামান্তট ধন-লোভ তৃষ্ণার শেষ না হওয়ায়, মুঢ়তা নিবন্ধন জীবের টৈতন্ 
লোপ হয, শ্শ্ব্ধয মদে অঞ্ধ এইয়া যায় ও স্টার অন্ঠায় বিচারে অপমর্থ হইয়! প্রতি 
পর্দেই যথেষ্ট আনষ্ঠ সাধন করিতে থাকে । এমন কি নর নারী কুৎসিত 
পাপ কাধ্য সমৃহ৪ সম্পাদন করিতে ভীত বা কুঠিত হয় না। অবশেষে এ 
সমস্ত গঠিত কার্ষোর ফলে বিবিধ গ্রকারে বিপন্ন হইয়া এ্বর্যচাত হইতে থাকে ও 
ক্লেশরাশি ভোগ করিতে করিতে ইহকাল ও পরকালের সুথ হইতে বঞ্চিত 
হয়| অতএব অর্থ উপাজ্জন করিবার সময়ে, অর্থ যেসকল প্রকার অনর্থের 
মূল তাহ বিবেচনা করিয়া ন্যা়ত যাহ! উপার্জিত হয়, তাহাতেই বৈরাগোর 
সহিত সন্তোব লাভ কর সব্বতোভাবে বিধের। শান্ত্রজ্র পণ্ডিতগণ অর্থ তত 
আলোচনা! করিয়া ক্লেশমূপ অর্থকে ধিক্কার দিয়া তাই বলিয়াছেন ষে_- 
অর্থনামর্জনে ক্লেশস্তথৈব পবিরক্ষণে। 
নাশে দুঃখং ব্যয়ে দুঃখং ধিগর্থান ক্লেশকারীনঃ ॥+ 
যে অর্থের উপার্জন করিতে দুঃখ পাইতে হয়; উপার্জিত হইলে, রক্ষা 
করিতে দুঃখ পাইতে হয়,কষ্টে বক্ষ! করিতে করিতে নষ্ট হইলে দুঃখ পাইন হয়) 
এমন কি ব্যরের নিমিত্ত ষে অর্থেব উপার্জন আবশ্তক, সেই অর্থ ব্যস করিতেও 
বখন কষ্ট বোধ হয় তখন মুক্ল ক্লেশের মুল অর্থকে ধিকৃ। 
অভএব লোভ পগ্ত্যাগ পূর্বক স্ব স্ব কর্ম্ফলানুযাঁনী জীবন যাঁপনোপষোগী' 
অর্থলাভেই চিত্ত বিনোদন কর! আমাদের উচিত। জীবিক1 নির্বাহের 
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নিমিত্ত বা সুখ বিলাঁসিত! বুদ্ধির জন্ত 'অধর্্মাচরণ পূর্বক অর্থ উপার্জন ও সঞ্চয় 
কর কদদাচই বিধেয় নহে। অধিক কি বলিব বিবেচনা করিয়া দেখিলে গ্রাসা- 
চ্ছাদনোপযোগী বিত্বের নিমিত্ও আমাদের চিস্তা করিবার আবশ্াক নাঁই। 
কারগ দেখিতে পাওয়া যায় ষে, এই জগতে গমনাগমনে অক্ষম নিশ্চে্ তরুলতা'দ 
উদ্ভিদগণও জীবিত আছে এবং অর্থ উপার্জনে অসমর্থ গ্রাম্য ও বন্য পণ্ড পক্ষী 
কীট পতঙ্গাদি জীবজন্তগণও. সুখ স্বচ্ছনো আহার বিহবারাদি করিয়া বিচরণ 
করিতেছে। স্থতরাং উহাদের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট জ্ঞান বিশিষ্ট জীব মানব 
সমুহের অভাবমোচনকারী বৈরাগ্যকে অবলম্বন করিয়া ধনলোভ তৃষ্ণা পরিহার 
পূর্বক জীবন যাপন করা কি কর্তব্যনহে? অবশ্ঠই বর্তব্য/ ভোজন 
আচ্ছাদনের জন্ত বৃথা চিস্ত। করিবার কোনই প্রয়োজন নাই। কারণ ধিনি 
বিশ্বস্তর নাম ধারণ করিয়! প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বন্ধাণ্ড দমূহের জীব সকলকে তরণ 
পোষণ করিতেছেন, তিনি কি বৈরাগ্যগ্ুণ বিশিষ্ট জীব শ্রেষ্ঠ মনুষ্যুকে ভরণ 
করিবেন না 1 অবশ্যই করিবেন। করিবেন কেন--ভরণ করিতেছেন তিনিই, 
পরস্ত অহঙ্কার অর্থাৎ অবিদ্যা সম্ভৃত দেহাত্ম বুদ্ধিতে অভিভূত হইয়া আষজ। তাহ! 
বুঝিয়াও বুঝিতেছি না। কৃতজ্ঞতা সহকারে দিনান্তে একবারও মুহূর্তের জন্য 
মনোনিবেশ পূর্বক তাহাকে স্মরণ করিতেছি না। নিরস্তর কেবল বিষয় 
আন্দোলনেই কালযাপন করিতেছি। কাজে কাজেই বিষয়-তৃষ্ণার শাস্তি 
কিছুতেই হইতেছে না। 
“ভোজনাচ্ছাদনে চিন্তাং বৃথ! কুর্বস্তি বৈষ্ণবাঃ। 
যোহসৌ বিশ্বস্তরো দেব; স কিং ভক্তীন্পেক্ষতে ॥৮ 

ঘতএব বিশ্বস্তর গ্ীতগবাঁনে অকপটে ও সরল প্র'ণে সকল ভার অর্পণ পুর্ববক 
শব স্ব বশ্মফল-লব্ধ বিভ্ততেই চিত্তকে সম্থষ্ট রাখিয়া ধনলোভ, তৃষ্ণাকে পরিহার 
কর! জব কর্তব্য। 


বর্ণানুক্রমিক শ্রীকৃষ্ণ-স্তোত্র 


অক্ষয় অব্যয় কৃষ্ণ করুণ! নিধান। ইন্দিয়ের অধিষ্ঠাতা দেব হর্্ীকেশ। 
অনাদি অনস্তরূপী শ্বয়ং ভগবান ॥ ইন্দ্রদর্গ খর্বকারী দৈত্যারি রমেশ ॥ 
আদিত্য মণ্ডলে বিনি সুধ্য নাম ধরি।  ঈশানের ইষ্টদেব যিনি সর্বময়। 
আধার বিনাশ করেন স্ব-কর বিতরি ॥ ঈক্ণে ধাহার হয় শ্্ি স্থিতি লয়॥ 


বৈশাখ, জৈঃষ্ত ] 


বর্ণানুক্রমিক শ্রীকৃষ্ণ স্টোত্র ১৯৭ 





উদর হইতে ধার ব্রঙ্গাণ্ড নিচ । 
উদ্দয় হইয়1 পুনঃ তাতে হয় লয় ॥ 
উর্ধ অধঃ দশ দিকে যাহার বিভূতি। 
উ্ধীরেত। সাঁধুগণ ধারে করে স্তুতি ॥ 
ধত খদ্ধ ব্ূপে ধিনি পালেন জগৎ 
ধাষ মুনি বে ধার নম দণ্ডবৎ ॥ 
ফ্করূপে বিনি সর্ব মঙ্গলের আলয়। 
ঞ্ররূপে যিনি শেষে বিশ্ব করেন লয় | 
*র সহ নদাদি সাগর সমুদয়। 
লীলাবৎ লীলাময় দেহে হয় লয় ॥ 
এর সহ পর্ধভূত করিয়া স্থজন। 

এ হুইয| পুনঃ সর্ব করেন পালন ॥ 


এ হইয়। শেষে যিনি করেন সংহার। 


প্রকার স্থষ্টি স্থিতি লয় বাকেবার ॥ 
ও হইরা হন যিনি স্থষ্টির কারণ। 
ওঁরূপে জগতে পুনঃ দেন দরখন ॥ 
কর কারমনোবাক্ো কষে নমস্কার । 
করুণাসাগর যিনি প্ররূতির পার ॥ 
থণতা ত্য্জিয়! খাজু হও শীস্রকরে। 
থলে দয় কতু নাহি করেন শ্রহরি | 
গগুগোলে পগুশ্রম করি বার বার। 
গলেতে মায়ার ফাস কেন পয় আর ॥ 
ঘন ধন যাতাগ্লাতে ক্লাস্ত ন। হইর়া। 
ঘনশ্তাম রাধাকান্তে ডাক ন! বসির! ॥ 
উয়ার লাগিল ওয়! দিয়াছ ছাড়িয়া । 
য় ষে কুগুলী কৃষ্ণ গিয়াছি ভুলিয়া ॥ 
চর্মের টতুরতা বিষয়ে বিরাগ । 

চতুর সে জন ধার কৃষ্ণে অনুরাগ | 
ছাড়ি দাঁরাপত্য বিষ বিষয়ে বিলাস। 
ছলনা তাজিয়া কর কৃষ্ণ পদে আশ॥ 


জনম হুইলে আয়ু ক্ষয় দিনে দিনে। 
জীবন বিফল হয় কৃষ্ণ সেব। বিনে ॥ 
ঝঙ্কারী ঝঞ্জাট ভোগ সংসারের তরে। 
ঝাপ দাও শীঘ্র কৃষ্ণ-ককরুণা সাগরে ॥ 
ঞ্তে স্বধর্মম ভুর্ট দ্রষ্টব্য অভিধানে । 
দৰ তাজি ভজ কৃষ্ণ গীতার প্রমাথে ॥ 
টল টলে আয়ু পদ্ম পত্রাম্ মান। 
টেনে টুনে শীত্রকৃষ্ণ পদে কর দান ॥ 
ঠিক ক'রে মন প্রাণ কুষ্ণতে গছিলে। 
ঠিক জেনো ঠকিতে না হয় কোন কালে 
ডর নাহি রবে কিছু শমন শঙ্কার। 
ডরিবে শমন মন দর্শনে তোমার ॥ 
ঢাল খাঁড়াধারী কত দূত তব সাঁথে। 
ঢঙ্লেতে চলিবে তব রক্ষা হেতু পথে ॥ 
ণত্ব ষত্ব শুদ্ধাশুদ্ধ বিচার না করি। 
নত ভাবে ভজিলে ভজিবেন শ্রীহরি ॥ 
তাই বলি ভাবে কৃষ্ণ করহ ভজন । 
তরাবেন আস্তে দিয়! অভয় চরগ ॥ 
থাকিতে সময় মন ডাক কৃষ্ণ বলি। 
থেকন। অলস হয়ে আপিয়াছে কলি ॥ 
দিবা নিশি নাম জপ নাম কর সার। 
দানধ্যান যজ্ঞাদিতে গতি নাহি আর ॥ 
ধন জন যৌবনাদি ক্ষণেকের জন্য | 
ধন্ত হও নাম লঃয়ে সার করি দৈন্ ॥ 
নামের মহিমা কভু বল! নাছি যার়। 
নামে দৃঢ়! মতি হঃলে নামী পাওয়া যাঁয়॥ 
পাইলে নামীঢক হয় সংসারের ক্ষয় । 


* পাপতাপ ঘুচে মন দ্ুনিশ্মল হয় ॥ 
ফন্তুবৎ হয় জান দেহাঁদি স্বজন। 


ফলাকাজ্ষ! যার, ঘোচে সংসার বন্ধন । 


১৯৮ ভক্তি 


ব্রহ্ম পদ তুচ্ছ হয় মুক্তি হুয় শুক্তি। 
ব্রজভাবে কৃষ্ণ ভজনের হয় শক্তি ॥ 
ভজ মন তগবানেশুদ্ধা ভক্তি দিয়! 
ভব সিদ্ধু হবে পার গোম্পদ ভাবিয়া ॥ 
মদন মোহন কুঞ্ক রাপ-লীলা ছলে । 
মিল কনর্প দর্প অতি অবহেলে ॥ 
যদ মন স্মর-শর চাহ এড়াইতে। 
ষতন করহ কৃষ্ণ (পিরীতি পাহতে ॥ 
রাখ রাধা-রমণ চরণে রতিমতি | 
রবেনা ছুর্গীতি শুদ্ধা হবে ভ্রষ্টা মতি ॥ 
লোভ মোহ আদ করি রিপু ছয় জন। 
লইয়। না যাইবেক কুপথে কখন ॥ 
বদনেতে সদা ভাই কৃষ্ণ কৃষ্ণ বল। 
বলিতে বলিতে ব্রজ-পথ পানে চল ॥ 
শান্তিময় কৃষ্ণ সব্ব শান্তির আকর। 
শ্যামল সুন্দর রূপ অতি মনোহর॥ 
ড়েশ্ব্য্যশালী কৃষ্ণ মুরলী বদন। 
যড়দরশন যার করে অন্বেষণ ॥ 
সদানন্দ সানন্দে থাকে যার নামে । 
দেবিলে ধাহার পদ্দ শ্ুখ পরিণানে ॥ 
হর হরি এক করি ভঙ্গ সদা মন। 
হবে সৎগতি ছুঃখ হইবে মোচন ॥ 


[ ১৯শ বর্ষ, ৯ম ১০ম সংখ্যা 





ক্ষণ-গ্রভা সম এই জীবন যৌবন। 
ক্ষয় না করিয়া কর কৃষ্ণের ভজন ॥ 
বর্ণ ঝনুক্রমে কৃষ্ণ স্তোত্র হল সায়। 
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বল মন দিন বুথা যায় ॥ 
আদ বর্ণ স্বর, তার সাহাধ্য ব্যতীত। 
ব্যঞজন যেমন নাহি হয় উচ্চারিত ॥ 
তেমতি জানিবে এই বিশ্ব চরাঁচর | 
কৃষ্ণের অস্তিত্বে হব ন্রন গোচর ॥ 
কৃষ্ণময় জগং দেখিতে যদি চাও । 
ভক্ত্যাঞ্জন গা করি নয়নে লাগাও ॥ 
ভক্তি বিনা কলিষুগে নাহি গত্যন্তর | 
তক্তি ভাবে কুঞ্চ নাম জপ নিরন্তর ॥ 
আীকঞ্চের প্রিয়তম ভকত যেমন। 
[হনংসারে আর কেহ নাছিক তেমন ॥ 
ব্রহ্ম! শিব সন্কর্ষণ শ্রীপর্য্যস্ত করি। 
ভক্তের সমান জ্ঞান না করেন হরি ॥ 
আত্মও তাহার তত প্রিয়তম নয়। 
উদ্ধবে শ্রীকৃষ্ণ স্পষ্ট করিয়! কহয় | 
অতএব জেনো মন কৃঞ্ঝাশ্রয় বিনে। 
কোখাও পিবৃত্তি নাহি এ তিন ভূবনে ॥ 
এই নিবেদন কৃষ্ণ তোমার নিকটে। 
কর ত্রাণ ভূপতিরে এ ভব সন্গটে ॥ 
শ্রীভূপতিচরণ বস্থু। 





উপরোক্ত পদ্স্থিত,.কতিপয় ছুরূহ শব্দ ও অক্ষরের আভিধানিক অর্থ। 

শ্বকর-্নিজ কিরণ। ধতস্পরত্রন্জ। ধন্ধ-বিফু। খু-শিব। খ.-সংহার কর্তা, 
মহাদেব । এ-বিকু। এ-্রুত্র। ওশ্ব্র্দা। উস্অনপ্ত। ওস্বিষয় স্পহা। 
ভাবেস্অন্থরাগে। দৈল্য্কাতরতা। ফন্তুবৎঅসারবৎ। গোস্পদ-” গরুর ক্ষুর বারা 
ধ্ন্ত গর্ভ । ম্মর-শর-্কন্দপ্পের বাণ । ক্ষণঞ্রভাস্নিদ্যৎ। ব্যঞ্জনস্ব্যঞ্জনবর্ণ। 


বৈশাখ ও জ্যেষ্ঠ]. “রাখে হরি ত মারে কে!” ১৯৯ 





“রাখে হরি ত মারে কে!” 


এই কথাটা এব সত্য। গত কয় দিবস পূর্বে যে ঘটনাটা ঘটিয়াছে 
তাহাতে ইহার সম্যক উপলব্ধি হয়। “শিউচরপ পাউ+ একজন গাড়োয়ান, 
সে গরুর গাড়ী হাকে, তাহার বাটা উত্তর পশ্চিম প্রদেশের মুঙ্গাপুর জেলার । 
সে এদেশে অগ্াণ্ত গাড়োয়ানের সঙ্গে একটা খোলার ঘর ভাড়া করিয় 
থাকে। খোলার ঘরেরই একপাশে একটী একচানার মতন আছে তাহাতে 
তাভার বলদ গোঁড়াটী থাকে, গাড়ী কখন সদর রাস্তার ধারে কখন বৰ 
নর্দামাঞস পড়িয়া থাকে 1 প্রাতে উঠিয়া দে তাহার গাড়ী লইয়া তাহার 
বাছা হইতে বাহির হয়, সারাদিন ভাড়া খাটিয়া রোজগার করে, সন্ধ্যাবেলা 
আবার সে তাঁহার সেই খোলার ঘরে ফিবিয়! 'আসিয। প্রথমে তাহারে 
বলদের জাব দেয়, তারপর নিজে রন্ধনাদি করিয়া আহার করে। কোন দিন 
বেন জঙ্গী আসে তত [কিভুক্ষণ বেশেঝ গল কবে, আ। ভু আ্আহাবধনিধ পক 
তাঁহার সেই ছারপোকা যুক্ত চারপাই এর উপর শয়ন করিয়া সেই সুদুর 
পশ্চিম প্রদেশের একটা গ্রামের একটী কুটারের ্বপ্ন দেখিয়া রাত্রি প্রভাত 
করে। এদেশে তার দেশের ২৪ জন লোক বাতীত আপনার জন বলিতে 
কেহই নাই। গত ৫1৬ দিবস হইতে সে এক ব্যক্তির পাঁজা ভাঙ্গিয়া ইট 
বহিবার ঠিক লয়, পাঁজাটী নিকটস্থ জলার মাঝে । স্খোঁন হইতে সে নিজেই 
পাজ! ভাঙ্গিয়া গাড়ীতে ইট বোঝাই করে, পরে গাড়ী হাকাইয়া গ্রামের 
মধো সেই ব্যক্তির বাটাতে খালা করিয়া! আবার নেই ইটের জন্ত জলায় 
যায়। গত কল্য বেলা ৮টার সময় মে গাড়ী লইয়া জলায় যার, সেখানে 
গরুগুলি ছাড়িয়া দিয়া গাড়ী পাজার নিকট রাখিয়া! ইট ভাঙ্গিতে আরম্ত 
করে। সবেমাত্র একখানি ইট টানিয়াছে এমন সয়ে হাঠের আঙুলে সেই 
পাজীর ভিতর হইতে ভয়ানক সর্প দংশন করে। দংশন মাত্রেই সে তাড়।- 
তাঁড়ি তাঁহার চাঁবুকের চামড়া দিয়া ভাতের কব.জীতে নিজেই একটা বাধন 
দেয়, তাহার উ্দেশ্ত যে সর্পবিষ যাহাতে তাহার সমস্ত শরীরের ভিতর 
ব্যাপ্ত হইতে না পারে। বাধন দিয়া সে তৎক্ষণাৎ তাহার গাড়ীতে গরু 
জোডাটী জুড়ি গাঁড়ী লইয়া গ্রামের মধ্যে আআদিবার জন্ত গরু হাঁকাইয়া 
দেয়। কিন্তু কতকদুর আপিয়া তাহার শরীর এত ছূর্ববল হহঃ1 পড়ে যে, সে 
গাড়ীতেই শুইয়া পড়ে। গেখানে গ্রামের ২৩ জন বালক উপান্থত ছিল, 
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তাহার! হঠাৎ গরুর গাড়ীতে বসিয়া বসিয়! গাঁড়োয়ানকে ঢলিয়া পড়িতে দেখিয় 
গাড়ীর নিকট উপস্থিত হয় ও গাড়োয়ানকে কারণ জিজ্ঞাসা! করে, সে অতি 
কষ্টে উত্তর দেয় যে, তাহার আঙ্গুলে সর্প দংশন করিয়াছে । এই বলিয়াই 
শিউচরণ তাহার গাঁড়ীর উপর একেবারে ঢলিয়া পড়ে। বালকের! তখন 
পরামর্শ করিতে থাকে ষে, কোন্‌ উপায়ে একজন সর্পচিকিৎসক রোজা পাওয়! 
যায়, কিন্তু এ প্রকারের লোঁক যেখানে সেখানে পাওয়া যায় না। কাজেই 
বালকের! ইতস্ততঃ করিতেছিল। বালকদিগের পরোপকার বৃত্তি বুদ্ধদিগের 
অপেক্ষ! প্রবল, কিন্তু তাহাদের ত আর গ্রবীনদের স্তাঁয় অভিজ্ঞতা নাই সুতরাং 
চু করিয়া একট! মীমাংসায় তাহারা উপনীত হইতে পাঁরিতেছিল ন1। কিন্ত 
এদিকে সময়ও সংক্ষেপ, অধিকক্ষণ বিলম্বে রোগীর প্রাণনাশের সম্ভাবন!। 
ভগবান যাহাকে রক্ষা করেন, তাহার বিনাশ কোথায়? যখন বালকদের এ 
অবস্থা, শিউচরণ গাড়ীর উপর অচেতন, তখন সেই স্থানে একজন' লোক আসিয়! 
উপস্থিত হইল । লোকটাকে দেখিতে সামান্ত লোঁকের স্থায়। একথানি আধময়ল! 
উড়ানি কীধের উপর এবং পায়ে চটা জুত| ও ভাতে" একটা ছাতা, ছাতাঁটা তখন9 
খোলা হয় নাই বগলেই রক্ষিত। সে আসিয়াই গাড়োয়ানের অবস্থা বুঝিয়াছিল 
যে ইহাকে সর্পনংশন করিয়াছে, সে তত্ক্ষণ!ৎ এ বাঁলকদিগের দ্বারা গাড়ো- 
য্ানকে নিচে একটা বৃক্ষতলায় আনিয়া ঈীড় করাইল এবং বালকদ্িগকে বলিল 
*তোঁমর! ইহাকে এই প্রকারে কিছুক্ষণ ধর, আমি ইনার হাতের বাধন খুলিয়া 
দিয়া মন্ত্র পাঠ করিব |” অর্ধাথণ্ট। সময় মন্ত্র পাঠের পর ক্রমে শিউচরণের চৈতন্য 
হইতে লাগিল, ঘণ্টা থানেকের মধ্যেই সে সুস্থ হইয়া! গেল। তখন রোজ! 
তাহাকে তাহার অবস্থা জিজ্ঞাসা করার সে বলল “পামান্ত ছুর্বলত৷ ভিন্ন 
অন্ত প্রকার অন্ুস্থতা আর তাহার দেহে নাই।* দেই রোজা তখন শিউ- 
চরণকে সে দিবস কিছুমাত্র আহার করিতে নিষেধ করিল এবং তাহাকে 
আর কোন ভয়খনাই বলিয়া আশ্বাদ দিল। তারপর শিউচরপ তাহার গাড়ী 
লইয়া গন্তব্য স্থানে চলিয়। গেল। রোজ1ও চলিয়! যাইবার উপক্রম করায় 
পাড়ার অনেক লোক যাহার! এ সময়ের মধ্যে প্র স্থানে জমায়েত হইয়াছিল 
তাহারা বিশেষ ভাবে এঁ রোজার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল কিন্তু মে কিছুতেই 
.তাহ। প্রকাশ করিল না। কেবল মাত্র সকলের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিল এবং 
বলিল দ্মহাশয় পরিচয় দিলে যখনই কোথাও এ প্রকাঁর সর্পদংশন হইবে 
তখনি দকলে আমার জন্ত আমার ঠিকানায় যাইবে কিন্ত আমি অধিকাংশ 
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সময় একস্থানে থাঁকিনা সুতরাং লোককে হতান হইয়। ফিরিতে হইবে, 
অথচ আমার আশায় অন্ত রোষ্জীর চেষ্টাও হইবে না, পরে যখন আমাকে 
পাওয়| যাইবার কোন সম্ভাবন। থাকিবে না দেখিবে, তখন অন্ত চেষ্টা! হইবে, 
ইতিমধ্যে অনেক স্থলেই এই অকারণ বিলম্বে রোগীয় প্রাণনাশ হইবার সম্ভাবনা । 
হয়ত প্রথম হইতে অপর চিকিৎসকের অনুসন্ধান করিলে রোগীর মৃত্যু ন! 
হইতেও পাঁরিত। আর মহাঁশয়গণ, যাহাকে শ্রীহরি রাঁখিবেন সে আমার 
মতন আর এক জনকে পাইবে। মনুষ্য ত উপলক্ষ মাত্র, যার কার্ধ্য তিনিই 
করেন।* উপরোক্ত কথার পর রোজা চলিয়া! গেল। জনতার মধ্যে স্থানীর 
পাঁঠশালার গুরুষহাঁশিয় 'ছিলেন, তিনিও একজন ছোট খাট ওন্তাদ, অনেক 
মন্ত্র তন্ত্র জানেন, তাহার অভিমত যে, যেরূপ অবস্থায় রোগী উপস্থিত হইফ্লাছিল 
তাহাতে এত অল্প সময়ের মধ্যে রোগীকে এ প্রকার একেবারে আরোগ্য 
করা যেমেরোজার কর্ম নহে, তবে শ্রীহরির দয়ায় সবই. সম্ভব। আমরা 
: মাঁয়ামুগ্ধ, জীব, দয়াময় হরি হাতের কাছে আসিয়! ধর! দিতে চাঁহিলেও আমরা 
ধরি কৈ, বা পারি কৈ ?” 

শ্ীসতীশচন্দ্র ঘোষ বাগুই 


আসক লিলি) এল ৭8 


বৈষ্ণব ব্রত-তালিকা । 
(বঙ্গাব্দ ১৩২৮, চৈতন্যাব্দ ৪৩৬।৪৩৭ |) 


স্পা । 
শ্রীরামনবমী ৩র! শনিবার | 
একাদশী ৫ই সোমবার । 
শ্রাহ্টীবলদেবের রাসষাত্রা ৯ই শুক্রবার 
একাদণী . ২০এ মঙ্গলবার। 
অক্ষয় তৃতীয়া, শীষের চন্দনধাত্র! ২৭এ মঙ্গলবার! 
 জহুসণ্ডমী ৩১এ শনিবার। 
আোন্ট | 
একাদশী ৪ঠ1 বুধবার। 
শষ্রীন্সিংহচতু্দি শী | ৬ই গুক্রবার। 


| ২৫৫ 
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শীত্ীকষ্চের পুষ্প দোলযাত্র। ৭ই শনিবার। 
একাদশী ১৯এ বৃহস্পতিবার | 
ত্বামাভ্র। 
একাদশী ২রা বৃহস্পতিবার । 
শীজীজগন্নাথদেবের সানযান্র! ৬ই সোমবার । 
একাদণী ১৭ই শুক্রবার। 
শ্রী্বীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা ২৩এ বুহস্পতিব!র | 
শস্রীজগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রা ৩০এ বৃহস্পতিবার । 
শয়নৈকাদশীর উপবাস 
মধ্যরাত্র ১২৪১ মিনিটের পর শ্রশ্রীহরির শয়ন ৰ ৩১এ শুক্রবার । 
চাতুম্মান্তব্রতা রস্ত ্‌ 
শ্রাবণ । 
. একাদশী | ১৫ই রবিবার । 
একাদশী 
প্রপ্রীরুষ্ণের ঝুলন যাত্রারস্ত ] ২৯এ রবিবার। 
গ্জ্ীকষ্জের পবিজ্রারোপণ ৩*এ সোমবার । 
জপ | 
শ্রীকৃষ্ণের ঝুলনযাত্রা সমাপন 
প্রপ্ীবলদেবের জন্মবাত্রা ] ২রা রূহস্পতিবার। 
জীীজনমা্মীত্রত ১০ই শুক্রবার 
একাদশী ১৩ই সোমবার । 
জীস্রীরা ধাষ্টমীত্রত ২৪এ শুক্রবার । 


একাদদী ( ব্যঞ্জলী মহাদাদশী ) 
মধ্যান্কে শ্রশ্রীবামনদেবের জন্মপুজাদি 
সায়ংকাণে গ্রুশ্রীহরির পার্্পরিবর্তন 


আশ্ট্িন। 
একাদশী ১২ই বুধবার । 
ভীত্রীরামচন্দ্রের বিজয়োৎসব ২৫এ মঙ্গলবার | 


২৮এ মঙ্গলবার । 
পরদিন ২৯এ বুধবার 
প্রাতে ৭টার মধ্যে পারণ। 


বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ] 


একাদশী 
গ্রীশ্রীকষ্ণের শরতরাসধাত্রা 


ব্গাঙ্ডিক্ত। 


একাদশী 

গোবর্ধনযাত্রা বা অন্নকুট 

গোপাষ্টমী 

উত্থানৈকাদণী তীম্মপঞ্চকা রস্ত 
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২১এ বুধবার । 
৩১এ রবিবার । 


১০ই বৃহস্পৃতিবার। 
১৪ই সোমবার । 
২২এ মঙ্গলবার । 
২৫এ শুক্রবার । 


২৬এ খনিবাঁর। 


২৯এ মঙ্গলবার। 


৯ই শুক্রবার 
২৫এ রবিবার । 


২৫এ সোমবার। (ক) 
২৯এ শুক্রবার । 


৯ই সোঁষবার। 
১৯এ বুইস্পতিবার। 
২১এ শনিবার । 
২৫এ বুধবার। 
২৭এ শুক্রবার । 


১৯ই বুধবাঁর। 
১৩ই শনিবার। 
২৫এ বুহুস্পতিবার। 
২৬এ গুক্রেবার। 


২০৪ | ভক্তি [ ১৯শ বর্ষ, ৯ম ১০ম সংখ্য। 





শ্ীশ্রীগৌর পুণিমা শ্রীমন্মহা প্রভুর আবির্ভ|- 1 


বোৎসব--জীশ্রীকৃষ্জের দোলযান্রা ২৯এ (সামবাঁর.। 


৪৩৭ €্তন্যাব্দ আপস 

চক্রে 
একাদশী .১*ই শুক্রবার । 
শ্রীরাঁমনবমী ২৩এ বুহুস্পতিবার। 
একাদগী ২৫এ শনিবার । 
শ্রীশ্ীবলদেবের রাসযাত্রা ২৮এ মঙ্গলবার । 





(ক) কোন কোন পঞ্জিকাতে পরদিন ২৬এ পৌষ জয়স্তী মহাঁদাদশী 
লিখিত হইয়াছে উহা! সম্পূর্ণ ব্রম। বিষুমন্ত্ে দীক্ষিতা যতিধশ্্পরায়ণা (বিধবা) 
দ্বিজপত্বীগণেরও এই নিয়মে উপবাস হইবে। কিছু জিজ্ঞাস্ত থাঁকিলে ১৬১নং 
হারিননরোড, "সম্পাদক ভাগবত ধর্ধ্মত্ুল” এই ঠিকানার পত্র লিখিতে কইবে 1 


২ শট পল সপ শট 


শীনামদেব জী। 


তক্তমাল গ্রন্থে বু ভক্তের জীবনী আছে, আমরা ক্রমে ২১টী জীবনী ভক্ত 
_ গাঠকগণের নিকট উপস্থিত করিবার চেষ্টা করিব, আজ দাক্ষিণাত্য গ্রদেশস্থ 
শ্রীরঙ্গপত্তনের নিকটবর্তী কোন গ্রামের “নাম ব” 'নাঁমক একজন পরম 
ভগবস্তক্ত সাধকের জীবনী সম্বন্ধে আলোচনার প্রবৃত্ত হইলাম । ইহীর সম্বন্ধে 
তক্তমাল গ্রন্থ ব্যতিত অন্ত কোনও স্থলে বিশেষ কোনও আলোচনা দেখিতে 
পাওয়া যায় না কাজেই ভক্তমালের বণ্িত মতানুদারেই আমরা যথা শক্তি 
আলোচন। করিব । * | 

নামদেবের জন্ম বৃত্তান্ত অতিশয় রহ্স্পূর্ণ, ইহার মাতামহের নাম বামদে, 
ইনি জাতিতে ব্রাহ্মণ হইলেও ব্রাহ্মণেতর কোনও নীচকার্ধ্য দ্বারা কোন রকমে 
দিনপাত করিতেন। কিন্তু এত কষ্টের মধ্যেও তাহার ভগবস্তক্তির কিছুমান 
নানতা দেখা যার না। ভক্তমালে বর্ণিত আছে-_ 





বলা] বাহুল্য *্পীবিকুপ্রি্না প্জিকা” হইতে এ সম্বন্ধে আমরা যথেষ্ঠ সীহাধ্য পাইয়াছি। 
€ লেখক) 


বৈশাখ ও জ্যেষ্ঠ]... শ্রীনামদেব জী ২০৫ 


শসা 








“্বামদেব নাম সাঁধু ছিপি কর্ম করি।” 
কাল গুজরাণ, করে কৃষ্ণে মন ধরি ॥ 


বামদেব কৌথায় বিবাহ করেন তাহার কোনও বর্ণনা নাই । অল্প বয়সে 
১টা মাত্র কন্ত। রাখিয়া তাহার স্ত্রী পরলোক গতা হন। কন্তাঁটাও বিবাহের 
কিছুদিন পরেই বিধবা হয়। ভবিষ্যৎ বিষয় সম্পূর্ণ অজ্ঞাত মানব জানে না যে, 
কোন্‌ বিপদ সুত্র ধরিয়া পরম সম্পদের আবির্ভাব ধীরে ধীরে হইতে আরস্ত 
হয়। এত দুঃখ কষ্টেও বাঁমদেবের মন কখনও চঞ্চল হয় নাই কিন্তু কন্তাটার 
বৈধব্য দশ! দেখিয়া বামদেব বথার্থ ই অনিশম্ব কাতর হইয়া ছিলেন । বাঁমদেবের 
গৃহে শ্রীবিগ্রছ সেব! বর্তমান, তাহার আপন বলিতেত একমাত্র এই বিধবা 
কন্তা, কে সেবা চালাইবে, কি প্রকারে সেবা চলিবে এই সব ভাবিয়া! শেষে শস্থর 
করিলেন যে, নিজের এ বিধবা কন্টাটীকেই প্রভুর সেবায় নিধুক্ত করিবেন। 
কালে তাহাই হইল। উপযুক্ত পিতার সুশিক্ষায় কণ্ঠাটা অনল্পপিন মধ্যেই ভগবানের 
সেবায় ম্থুনিপুণা হইয়া উঠিল । কিছুদিন এই ভাবে যাঁয় হঠাৎ-_- 

“সেবা পরিচর্যা আদি করিতে করিতে । 
কৃপা লেশ হৈল, হবি চাচছে বর দিতে ॥” 

ভগবান একদিন কন্তার নিকট প্রকট হইয়া, উহাকে বর দিতে চাহিলেন। 
একে স্ত্রী জাতি তাহাতে অল্প বয়ল, কিসে ভাগ কিসে মন্দ হয় কিছুই জানে ন! 
প্ীভগবানের বর দিতে চাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেও তাহার নিকট একটা পুত্র কামন। 
করিয়া বসিল, শ্ীভগবানও ভক্তের প্রার্থনা! বুঝিয়া “তথাস্ত* বলিয়া অস্তষ্থিত 
হইলেন। 

এ দিকে যে এত বড় একটা ঘটনা ঘটিয়া গেল বাঁমদেব তাহার কিছুই 
জানিতে পারিলেন নাঁ। সময় কাহারও হাত ধরা নয়, দে অগ্রপশ্চাঁৎ কিছু ন! 
দেখিয়া সমান ভাবে অবিরাম গতিতে চলিয়া ষায়। কালক্রমে বামদেবের সেই 
বিধবা কন্ঠার গর্ভে একটা পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করিল। এতক্ষণে বাঁমদেবের 
চৈতন্ত হইল। তিনি লজ্জায় মৃতপ্রায় হইয়া! ভগৰানের লীলা-রহস্ত চিন্তা করিতে 
লাগিলেন! একদিন শেষ রাত্রিতে বামদের শ্বপ্র দেখিতেছেন যেন তীহার 
'গৃহস্থিত শ্রীবিগ্রহ ঘচল অবস্থায় তাহার নিকট আপিয়। বলিতেছেন-- 


“মোর বরে তোমার কন্তার হৈল গর্ভ। 
মোর আজ্ঞা তব যশ নাহি হবে খর্ব ॥” 


৬ ভক্তি 1 ১৯শ বর্ষ ৯ম ১০ম সংখ্যা 





আরও বলিলেন-- 
"তব কন্তা ছুষ্টা নহে লজ্জা নাহি পাবে।” 
বাঁমদেব চমকিত হইয়া একেবারে উঠিননা বসিলেন। মনে মনে বলিতে 
লাগিলেন একি ঠাকুর! একি খেলা, সত্য সত্যই কি এই অধমকে লইয়া 
তোমার লীলা মাহাতআ্বা প্রচারের কুচনা করিয়াছ।” ভাঁড়াতাডি শষা। ত্যাগ 
করিয়। প্রাতঃকৃত্যাদি মমাপন পূর্বক নবজাঁত শিশুটাকে দেখিয়! আঁসিলেন, 
শ্রীভগবানের কৃপান্স জন্ম হইয়াছে বলিয়া এবং কাঁলে ইহার দ্বারা ভগবন্নাম 
মাহাত্ম্য প্রচার হইবে বুঝিয়া তাঁহার নাম রাখিলেন “নামদেব 1» 
বালক দিন দিন শশিকলার স্তাঁয় বন্ধিত হই অল্পবয়মেই নানা শাস্ত্রে 
সুপগ্িত হইয়াছিলেন শুধু পণ্ডিত নয়, সর্ধজন সমাজে পরম ভাগবত বপিয়া 
পরিচিত হইলেন । সঙ্গী বালকগণ অন্ঠান্ঠ ক্রিয়ায় রত হইত বটে কিন্তু নামদেব 
বাল্যকাল হইতেই শ্রীকৃষ্ণ সেবার অনুকূল নানাবিধ খেলায় সর্বদা মঞ্স 
থাকিতেন। কিছুর্দিন এই ভাবে গেলে যথাশান্্ব বিধানে বামদেব নামদেবের 
উপনয়ন সংস্কীর করিয়া দিলেন। এখন ইনার এক মহা আবার যে “আমি 
কৃষ্ণ দ্বো করিব ।” মাতাঁমহ বাদদেবও "একটু বড় হইলেই তোমাকে কৃষ্চ 
সেবায় নিযুক্ত করিব* বলিয়া প্রতি নিবুত্ত করিলেন । 
একদিন বিশেষ কার্য বশতঃ বামদেব গ্রামান্তরে গমন করিতে বাসনা 
করিয়া শিপু দৌহিত্রেরে ডাকিয়া বলিলেন, বৎস !-_ 
“ছুই তিন দিন মুই পশ্চাতে আদিব। 
ঠাকুরের সেবা পূজ। ছু্ধ থাওয়াইব | 
মাতাঁমহের আদেশ শ্রবণে এতদিনে চিরবাঞ্ছিত শ্রীরুঞ্চ-সেবার অধিকারী 
হইলেন এই ভাবিয়া নামদেব ক্রমে পবিত্র ও শ্রন্ধাপুতঃ হৃদয়ে শ্রীবিগ্রহের পুজা 
মমাপন করিয়া দ্দ্ধী আনয়ন পূর্বক চুষ্লির উপর সংস্থাপন করিলেন কিন্তু দুগ্ধ 
নাড়িয়া মিষ্টায়াদি সংযোগ পূর্বক শ্রীবিগ্রহকে নিবেদন করিতে হইবে গে কথা 
ভুলিয়া, সেবা প্রাপ্তি জনিত আনন্দে একেবারে বিভোর হইয়া গেলেন। এদিকে 
: ছপ্ধ নষ্ট হইয়া যায় দেখিয়া নাঁমদেবের-- 
“মাতা কহে বাঁপু দুগ্ধ হইল, উতার |” 
মাতৃবাক্যে প্রক্কৃতিস্থ হইয়া ছুগ্ধ উদ্বর্ভন পূর্বক তাহাতে সর্করা খণ্ড উত্তম 
রূপে মিশ্রিত করিয়া শীতল করণানস্তর ঠাকুরের সম্মথে রাখিয়া করজোড়ে : 
বলিলেন পপ্রভো, দুপ্ধ ভোজন কর*। বালক নামদেব জানিতেন না যে, তাহার 


বৈশাখ, জ্যৈঠী :  শ্রীনামদেব জী | ২৭. 





অপ পাপা 





মাতামছ ঠাকুরের সন্গুধে ভোগের দ্রর্যাদি রাখিয়া নিবেদন করিয়া দিতেন 
তাহাতেই ঠাকুরের ভোজন হইত । নামদেব ভাবিলেন আমরাও যেমন হাঁতে 
তুলিয়া খাস্দ্রব্য ভোঁজন করি ঠাঁকুরও বুঝি তেমন করিয়াই ভোজন করেন। 
ভাই কাতর ভাবে বলিতে লাগিলেন, প্রভো 1 
*্রীহস্তে তুলিয়া পান কর কপ! করি।” 

নামদেৰ হাত জোড় করিয়! বিগ্রহের বদন পানে চাহিয়া! আছেন কিন্তু বিগ্রহ 
দুগ্ধ ভোজনও করিতেছেন না! কোন উত্তরও দিতেছেন ন1, তখন নামদেৰ 
ভাবিলেন বুঝি হাতে করিয়া ঠাকুরের মুখে তুলিয়া দিতে হয় তাই আবার 
বলিলেন, ষদি তুমি নিজে তুলিয়া! না খাও তবে 

দ্ধ ক তুলিয়া মুঞ্চি ধরো] আীবদনে |” 
তথাপি কোন উত্তর নাই দেখিয়! একটু উচ্চৈঃম্বরে বলিলেন-- 
"মুছু হাস্য কর দুগ্ধ নাহি খাও কেনে ॥* 

দাদ! মহাশয় তোমাকে প্রত্যহ খাওয়াইতেন, আমি নুতন লোক আজ আমার 
নিকট খাইতে তোমার লজ্জ! হইতেছে? আচ্ছা, আমি এই দুগ্ধ ও মিষ্টান্ন রািয়। 
বাহিরে গেলাম তুমি আনন্দে ভোজন কর। এই বলিয়া নামদেব শ্রীবিগ্রহের 
সম্মুথে সমস্ত রাখিয়া বাহিরে গেলেন এবং বাহিরে বসিয়! ভাবিতে লাগিলেন 
আমার সঙ্গে মাধবের পরিচগ্ন নাই, তাই আমার সম্মুথে থাইলেন না এতক্ষণে 
বোধ হয় খাইক়!ছেন। এই ভাবিয়া উকি মারিয়া দেখিলেন যেমন দুগ্ধ তেমনই 
রহিয়াছে । তখন ষথার্থ ই বালক নামদেবের মনে বিশেষ ছুঃখ হইল, ভাবিলেন 
দাদ! মহাশয় ঠাকুরকে ছুদ্ধ খাঁওয়াইতে বলি গেলেন আমি তো খাওয়াইতে 
পারিতেছি না, দাদ! মহাশয় আপিয়া আমাকে কি বলিবেন। একবার ভাবেন 
মাকে ডাকিয়া! সকল ব্যাপার খুলিয়! বলেন--আবার ভাবেন না আর একবার 
বিশেষ করিয়া ঠাকুরকে বলিয়া! দেখি, এইরূপ নান প্রকার ভাবিতে ভাবিতে 
বিগ্রতের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন--পপ্রভ! আমার দীদার নিকট তুমি 
সকলই খাও, আমি কি দোঁষ করিয়াছি যে, আমার নিকট খাইতেছ না, দাদা 
তোমাকে খাওয়াইবার কথা বণিয়! গিয়াছেন এখন ষদি না খাও তবে দাদ! 
আসিলে আমি তাহাকে কি বলিব। যদি নিতান্তই তুমি আমার দুগ্ধ না খাও 
তবে নিশ্চয় জানিও আজ আমি তোমার সন্মুখে প্রাণ ভ্যাগ করিব” 
এত বলিম্নাও ধখন কিছু হইল না তখন বালক নামদেব একথানি ছুরিকা 

গ্রহণ পূর্ব্বক যেমন গলদেশে আঘাত করিতে যাইবেন অমনি ভাবগ্রাহী জনার্দন 





রা ছার নাঁমদেবের আনন্দ ধরে না। তিনি টি ভোজন করিতে দেখি 
স্ত ভরে প্রণাম পুর্ববক অন্থান্ত সেবার কার্ধা সমাপনাস্তে অবশিষ্ট হুগ্ধ লইয়া 
প্রস্থান করিলেন । এই ভাবে তিন দিন শ্রীবিগ্রহের সেবা করিলে তাহার 
মতামহ বাদে গৃহে প্রত্যাবর্ভন করিয়া নামদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন “বৎস 





ামদেব ! ঠাকুর সেবার কোন বিদ্ব হয় নাই তো?" দাদা মহাশয়ের প্রশ্ন 
শুনিয়া 
“নামদেব কহে ঠাকুরেরে খাওয়াইয়। 
প্রসাদ বাখ্যাছি ধরা) তোমার লাগিয়া! ॥* 
এই ব্লিয়! গা সেবাবশিষ্ট ছুপ্ধ মাঁতামহ বাঁমদেষের সম্মুখে 
ম্রাথিলেন। 
. বামদের দেখিয়া বলিলেন “ঠাকুর কি নিজে দুগ্ধ ভোজন করিয়াছেন, না 
ভুমি খাইয়া অবশ রাখিয়ান্ত ?” বাদক নামদের এই কথা শুনিয়া ঠাকুর সেবা, 
দন্বন্ধে যাহা যাহা ঘটয়! হিল আনপুক্জক সন্ত দাদা মহাশয়ের নিকট বলিলেন। 
কিন্ত বালকের কগাস বিশ্বাদ করিতে না সারিয়া বামদেব বললেন “আচ্ছ। 
মায় দেখাইতে পার ফে ঠাকুর নিজ হাতে ঢু ভোজন করিয়াছেন 1” 
মীমদেব বলিলেন “হ1 কালই দেখাই 1৮ | 
.. পর দিবস পুনের ভায় দুধ লইয়া নামদেৰ ঠাকুরের সন্গুথে রাখিয়া বলিলেন 
-*গ্রথ ভোগন করু, আমার দাদা তোমার ভোজন করা বিশ্বাস করিতেছেন 
না, শীঘ্র ভোজন করি? দাদার ভ্রম পুর কর এই বলিয়া বালক ক্রন্দন 
করিতে দি ঠাকর পন্স পুর্ধ দিনের রঃ সে দুদ্ধ 5৭ পুকাঁক ভোজন 
করিলেন | বামদেব দূর হইতে এই অছুভ বাপার দখন করিয়া আপনাকে শত 
শত ক প্রদান পূর্ধক নাদদেবকে বলিলেন “বৎস নামদেব ! তুমিই যথার্থ 
্াকুরের প্রিয় সেবক, আমি এতদিন পর্যান্ত সেবা পুজা] করিয়া যাহা করিতে 
সা নাই ভুমি মাত্র তিন 'দিন সেবা করিগ্লাই তাহা অনায়াশে করিয়াছি, ধন্য 
তোমার ভাক্ত, আর ধপ্ত তোমার সেবা পরিপাটা। আজ হইতে তোমার 
পরই শ্রীবিগ্রহে্র সেবার দম্পূর্ণ ভার রহিল, তুমি মনের মত তোমার ঠাকুরকে 
বিয়াও | এই বলিয়া! বাঞদেব প্রেম-বিহ্বল ভাবে বালক নামদেবকে আলিগগন 
বিয়। শ্রীবিগ্রহের প্রতি চাহিয়া ভক্তি গর গদ কণে সতবপাঠ করিতে লাঁগিলেন। 
ক্রমশঃ 













“ভ্ডভ্িক” ১৯ বর্ষ, ১১শ সংথা, আষাঢ়, ১৩২৮ সাল / 


ক্ীশ্রীগৌরাঙ্গরূপ 


সাহা! ঢল ঢল চাহনি, অতুযুজ্ৰল মুখ থানি, 
পূর্ণচন্জর ক্ষয় হয় লাজে। 

কিবা মনোহর বপ, ভুবন রূপের ভূপ, 
যেন কোটী কন্দর্প বিরাজে ॥ 

এমন স্থন্দর বপু, ত্রিহুবনে নাহি কভু, 
আদি-প্রেম রসের মুরতি | 

রূপ রসে মাথা! মাখি, কি নুন্দর প্রেম-স1খি, 
শ্রীগৌরাগগ নবদ্বীপ-পতি ॥ 

অতি মনোহর বেশ, স্তন্দূর £াচর কেশ, 
শ্রীহীবিষঃপ্রিয়েশ গৌরাঙ্গ । 

কিবা সে সুন্দর নাসা, তুপনার নাহি ভাষা, 
তুলনায় হয় ছন্দ ভগ ॥ 

অতি শোভা যুগ ভর, হ'দ করে দুরু দুরু, 
কি স্ুন্দর গোর গুণমণি। 

কত সুধা গণ্ড দেশে, সদ। মুছু মুছু হালে, 
ঞঠ দ্বয় বিশ্বফল জিনি ! 

কত না স্বন্দর শ্ীবা, উপম! দিব বা কিব।, 
উপমেয় নাহি কদাচিত। 

অপুর্ধা সে বক্ষদেশ, নেহারিগে প্রেমাবেশ, 
ভব ক্লেশ হয় দূরীভূত 

ভূজ মুগ সুশোভিত, তাহে আজানুলদ্বিত, 
কটিশোভ! অতি নিকপম । 

উপম। না হয় শেষ, করী শু উরুদেশ, 
জীগৌরাগ্গ রগ যনোরম ॥ 


২১৩ | ভক্তি [ ১৯শবর্ধ, ১১শ সংখ্যা 





জিনি স্থল কোকনদ, অতু)জ্জল যুগ্ম পদ, 
চক্র জ্যোতি নথরে প্রকাশে। 

শ্রগৌরাঙ্গ রূপ রাশি, রূপ রসে মনমিশি, 
দিবা নিশি রৃহ প্রেমাবেশে ॥ 

গৌরচন্দ্র বূপ-নুধা, দূর ক্লুরে ভব-ক্ষুধা, 
নিভ্যাননা হৃদ্দে লা রছে।- 

দাস নরোম কছে, যতদিন প্রাণ দেছে। 


থাকি যেন গৌর-বূপ-মোহে | 
আীনরোত্তম দাস অধিকারী 


রয়দাসীসম্প্রদায় 


সী সম্প্রদায় প্রসিক্ধ। এই রয়দাস রামানন্দ স্বামীর শিষ্ঠ। 
ইহ(কে শিখদের গ্রন্থে রবিদাস বশিয়া উল্লেখ করা হইক্াছে। রয়দাস 
জাতিতে চামার, সুপশ্ডিত ও সুগেখক বলিয়া ইনি প্রসিদ্ধ ছিলেন । স্বজাঁতি 
ভিন্ন অন্ত কোনও জাতির মধো ইহার বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল ন!। ভক্তমালে 
রয়দাসের জীবন-বুন্তান্ত সবিশ্ষে বর্ণিত আছে। প্রবাদ, রয়দাসের রচিত 
কোনও কোনও গ্র্থ গুজরাঠে শিখেরা আপন আপন আদি গ্রন্থের মধ সৃন্রি- 
বেশ করিয়াছেন। কাশীধামস্থ শিখ্রো যেসকল স্তব ও গান পাঠ করে, 
তাহাদ্বের অধ্কাংশ্‌ রয়দাসের রচিত। ভক্তমাল ভিন্ন অন্ত কোনও গ্রন্থে বা 
ইতিহাপে রয়দাঁসের বৃত্তান্ত পাওয়া যায় না। এ সম্প্রদায় কেবল নামেই পৃথক্‌, 
কিন্তু ইহাদের আচরণ ও সাধন-প্রণালীতে রামানন্দ সম্প্রণায়ের সহিত কোনও 
বিভিন্নতা নাই। সমস্তই রামানন্দী সম্প্রদায়ের অনুরূপ । এই সম্প্রায় : 
জাতিভেদ মানেন না। রামানন্দের মতানুলারেই ইহারা সাধন ভজন করেন। 
ইহার জন্ম সম্বন্ধে একটি গর আছে। রামানন্দ স্বামীর একজন ব্রহ্মচারী 
ব্রাহ্মণ শিষ্য পাঁচ জন ব্রাহ্মণের বাড়ীতে ভিক্ষা! করিয়া আনিতেন। গুরু উহ 
রন্ধন করিয়| ভগবানকে নিবেদন করিতেন ও নিবেদিত অন স্বয়ং গ্রহণ 
করিতেন। | 


আষাঢ় ] রয়দাসীসন্প্রদায় ২১১ 





একদিন বৃষ্টির জন্ত ব্রহ্মগারী ব্রাহ্মণ শিষ্য আর বাহির হইতে না পারিয়া 
এক বেনের প্রদত্ত দ্রব্য সামগ্রী গুরুর জন্য লইয়া আসেন। গুকু সেই 
বেনের দেওয়! সামগ্রী রন্ধন করিয়া ভগবানকে নিবেদন করিলে ভগবান্‌ 
তাহ! অণুচি বলিয়! প্রত্যাখ্যান করেন। রামানন্দ স্বামী অনুসান্ধন করিয়া 
জানিলেন, এই বেনের চাঁমারের স্ঙ্গে টাকার দেনা পাওনা আছে। রামানন্দ 
এই ব্যাপারে কোধান্বিত হইয়া শিষ্যকে অভিসম্পীত করিলেন যে, ভুমি চামারীর 
গর্ভে জন্মগ্রহণ করিবে । | 

ব্রাহ্মণের তখনই মৃত্যু হয়। তিনি প্রতিবেধী এক চাখাত্রের ঘবে জন্মগ্রহণ 
করেন। কিন্তু ভূনিষ্ঠ হওযার পর পুর্ধবুত্বাপ্ত ন্মরণ করিয়া শিশু 
মাতৃস্তন্ঠ পানে নিবৃত্ত হইল। শিশুর এই ঘটনায় সমস্ত পরিবার দীক্ষিত 
হইলে তখনই শিশ্ত স্তশ্ত পান করিতে আরস্ত করিল। 

১৮ বৎসর বয়সে তিনি রামপীতার মুন্মমী মুন্তি প্রতিষ্ঠঠ করিয়া উপাসনা 
আরম্ত করেন। রয়দাসের পিতা ইহাতে অসন্থষ্ হইয় তাহাকে গৃহ হইতে বহিষ্কত 
করিয়া দেন। তিনি স্ত্রীকে লইয়া পর্ণকুটারে অতি দরিদ্র অবস্থান্স কাল যাপন 
করিতে আরন্ত করেন। বর়দাণ জুতা প্রস্তত করি] জীবিক] নির্ধাহই করিতে 
থাকেণ, এবং পুর্বব্ৎ রামপীতার পুজা অচ্চনা আরম্ভ করেন। তিনি 
পরিব্রাজক সাধুসন্যাসীর জন্ত জু! প্রস্তুত করিয়া দান করিতে লাগিলেন । এই 
সময় একজন সন্ধ্যাসী তাহাকে একখাঁন। পরশ পাথর দ্বান করেন। পরশ পাথরের 
দিকে তাছার মন আকৃষ্ট হয় নাই। তিনি বলিতেন একমাত্র ঈশ্বরই সত্য, এবং 
তাঁর নামে আঁত্বোত্নর্গই একমাত্র কাজ। সন্যা্ী একথা শুনিয়া রক্সদাসের জুতা- 
সেলাই করার যন্ত্র পাতি স্পর্শ করিয়া সোণা করিয়া দিলেন ও এ পরশ পাথর 
রয়দাসের ঘরে রাখিয়া গেলেন। রয়দাস পাঁথর ব্যবহারের জন্ত মোটেই ইচ্ছুক 
হইলেন না। ত্রয়োদশ মাস পরে সাধুর বেশে স্বয়ং বিষু। আসিয়া পর্ণকুটারে 
গরশ পাথর দেখিয়া দ্ষর্ণ স্ষ্টি করিয়া! গেলেন। তবুও রয়দাস প্রস্তাবিত ধন রত 
গ্রহণ করিলেন না। কারণ তিনি ধন-রত্বের আসক্িকে বড় ভয় করিতেন। 
পরে কৃ স্বপ্নে তাহাকে দেখা দিপা বলিলেন, রয়দাস। এ ধন রত্ব তোমার, হয় 
তুমি নিজে সম্ভোগ কর, না হয় এই ধনরদ্ব দ্বার! ভগবানের সেবা! কর। রয্মদাস 
এতদ্দিন পরে ধন রত্ব ভগবানের নাগে গ্রহণ করিয়া বিরাট ধর্মমন্দির নির্মাণ 
করিয়া! নিয়মিত পুঁজ! অর্চনা! আরম্ভ করিলেন | ( কাহারও মতে শ্ীরামচন্দ্রের 
কপাতেই তিনি ধনী হন।) ইহাতে ব্রাহ্মণের! উত্তেজিত হইয়া রাজার কাছে 
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অভিযোগ আনয়ন করেন, এবং বয়দাপকে রাজ-সমক্ষে হাজির করেন। রয়দাস 
তাহার অলৌকিক শক্তি সাঁমর্ঘোর পরীক্ষা দিতে আদিষ্ট হন। তাঁহার আদেশে 
শালগ্রাম স্থান পরিত্যাগ করিয়া তাহার হাতে আসিয়া উপস্থিত হন। ইহার পরে 
চিতোরের রাণী ঝালী তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তীর্ঘযাত্রার পণে কাশী 
হইতে ফিরিবার সময়ে তিনি রয্দাসকে নিমন্ত্রণ করিয়া বিরাট ভোজ দেন। 
কিন্তু স্থানীয় বাহ্ছণেরা রাজ-প্রাপাদের এই নিমন্ত্রণ প্রত্যাথ্যান করিয়া বাগান 
বাড়ীতে বিশুদ্ধ ও শুচিভাঁবে দ্রব্য সামগ্রী লইয়া রানন। করিয়া খান। কেহ 
বলেন ফল মুল গ্রহণ করেন, রাধিয়া খান নাই। সহস! তাহারা দেখিতে পান 
যে, তাহাদের প্রত্যেক দুইজনের মধ্যে বলিয়া! রয়দাস আহার করিতেছেন। 
ইহা দেখিয়া তাহার! অনুতপ্ত ভইয়! রয়দাসের পদতলে পড়েন, এবং তাহার 
ধর্দু মতে অশ্রক। দুর করেন । তিনি গাত্রচম্ম কাঁটিয়! দেখাইলেন যে হহাঁর নিয়ে 
তাহার ব্রাহ্মণের স্বর্ণ যজ্ঞোপবিত রহিয়াছে, এবং প্রনাঁণ করিলেন যে, পূর্ব জন্টে 
তিনি ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি এই সময়ে দেহতাগ করেন ও স্বগে গমন করেন 

আর একটা গল্প আছে যে, এক সদ্রংশ-জাঁত বাক্তি বায়দাীসকে 
দেখিতে বান। গিয়া দেখেন যে, গুরু তখন জাভ ভাই চাগারের সঙ্গে জুতা 
তৈয়ারী করিতেছেন । রায়দাসের সঙ্গে কি সব কথাবাপ্! বপিয়। একজন 
চাঁমার এক পাটা জুতার করিয়া জল লইয়া আসিল, এবং রাঁয়ঘাদ তাহার 
পা জুতার মধ্যে স্পর্শ করিয়া দিলে সকলে সেই পাদোঁদক গ্রহণ করিল। 
কিন্তু এ ভদ্রলোক এ চরণামৃত না খাইয়! মাথান্র উপর দিয়া ফেলিয়া দিলেন। 
কিঞিৎ জল তাঁহার জামায় পড়িক্জা শুকহিয়া গেল। বাঁড়ী আমসিয়াই [তিনি 
অত্যন্ত যন্ত্রণা অন্রভব করিতে লাগিলেন। যে কাপড় চোপড়ে তিনি সাধু 
সনর্শনে গিয়াছিলেন, ভাহা তিনি এক ঝাড়দারকে দান করিলেন। একদিকে 
ঝাড়্দারের অতি অদ্ভুত ্ূপে উন্নতি হইল, অন্তদিকে ধনী ব্যঞ্জি কুষ্ঠ রোগগরস্ত 
হইলেন। খনেক চিকিৎসার পর ধনী ব্যক্তি চরণামৃতের আশায় রয়দাসের 
শরণাপন্ন হইলেন। কিন্তু রয়দাসের কুপালাভে সমর্থ না হইয়া তিনি ভগ্ন 
মনোরথ হইয়া গৃে প্রত্যাগমন করিলেন। পুনর্ধার তিনি অনুনয় বিনয় 
করিয়া রয়দাসের কৃপাপ্রার্থী হইলে রয়দাস কৃপা প্রদর্শন করিলেন। ধনী 
ব্যক্তি ছরারোগ্য কুষ্ঠ ব্যাধি হইতে অব্যাহতি পাইলেন। 

আরএকটা গল্প আছে যে, প্রতিবেশী একজন চাঁমারের একটা গরু মরিয়! 
গেলে সেই গরু ভাগাড়ে ফেলিবার জন্ত সে রয়দাঁসের সাহা চাহিল। রয়দাস 
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ভগবানের সাহায্যে গরু ভাগাড়ে ফেলিয়। দিলেন সেখানে গরুর মাম দুভাগ 
করা হইল, এবং 'য়দাস গরুর মহা প্রাণীকে মাটার নীচে লুকাইয়! রাখিলেন। 
অবশেষে ভগবান্‌ আসিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, মরা গুরুর কোনও অংশ 
সে লুকাইয়া রাঁখিয়াছে কি না? রয়দাস বলিলেন-_ না । বলিবাসাত্র অমনি 
সেখানে কলাগাছ হইল , মে|চা হইল, মেই মোচাট! মহা প্রাণীর আকার হইল, 
মহাপ্রাণীর রং হইল । 

আরএকটা গল্প আছে, বাঁরণসীতে একত্রাঙ্ষণ এক যোদ্ধার জন্য তর্গণ 
করিতেন একদিন রয়দাষের দোঁকানে ই ব্রাহ্মণ এক জোড়া জুতা কিনিতে 
যনি। পেখানে গঙ্গা-পুজা সন্থন্ধে রয়দাসের সহিত ভনেক কথাবার্তী 
হয়। র্য়াস বলেন যে তিনি জুতাজোঁড়া অমনিই দিলেন। 
তারপরে বলিলেন আমার হইয়া আপনি এই সুপারিটা গঙ্গায় দিবেন ? 
বাহ্মণ সুপারী লইয়া আমিলেন বটে, কিন্ত মেদিন€ সেই যোদ্ধা! বন্ধুটার জগ্ঠই 
গঙ্গায় তিনি পুজী তষ্চনা করিজেন, রয়দাঁসের কথা একে বারেই ভুলিয়! 
গেলেন । পথিমধ্যে আদিয়া! মনে পড়িলে তাড়াতাড়ি ছিনি গঙ্গায় গিয়া 
রয়পাঁসের আপার গলা নিক্ষেপ করিলেন। রক্ষণ আশ্চধ্য হইয়া দেখিলেন, ম। 
গলা তাহার হাতি তুপিযী ভক্জের দান গ্রহণ করিলেন মা গল] কেন যে 
রয়দাসের ভাক্তর দান হাত তুলিয়া গাহণ করিলেন, ব্রাহ্মণ তাহা বুঝিতে 
পারিলেন না। 

ররদাসের ভক্তেরা বিশ্বান করেন যে তিনি ১২৭ বৎসরে ব্রঙ্গপদ লাভ 
করেন। 

পঞ্চদশ শতকের প্রারস্তে রয়দাস বারাণসীতে জন্মগ্রহণ করেন। 
এই রয়দাস রামানন্দ স্বামীর শিষ্য ছিলেন ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে । 
রামানন্দের মত ও প্রভাবে তিনি প্রভাবান্বিন্ত ছিলেন। কবিত্বের চেয়েও 
বোধ হয় ধন্দরবিশ্বাস তার বিশুদ্ধ ছিল। তার শিক্ষা ও উপদেশের প্রভাব এত 
অধিক ছিল যে তাহাকে উপদেষ্টা ব| রঙ্গচারীর আসনে শিষ্যেরা বসাইয়! 
ছিলেন। সমগ্র পঞ্জাবের চামার সম্প্রদায়) বিশ্েতঃ গিরগীও, রেতক ও দিল্লী 
প্রভৃতি স্থানে বিশ বছরে তার সহ সহজ শিষ্য হয়। 
. রয়দাস ঈশ্বর হইতে আত্মাকে প্রভেদ করিতেন শুধু এই জন্তে সে 
আঁজ্ীদেহকে আশ্রয় করেন। ঈশ্বরই সব। তিনি ভগবানূকে লাভের জন্য 
কচ্ছ, সাধনের ও পক্ষপাতী । তিনি বিশ্বীস করেন যে, ভগবান লাতিধর্শ 
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নির্বিশেষে সকলের । এক্মাজর ভগবান্ই মান্গুষকে র্বববিধ ছুঃখ-ভোগ হইতে 
. রক্ষা করিতে পারেন । ধর্ধ সংক্কারকগণের সাধারণ উপদ্দেশের সহিত তাঁর 
শিক্ষার পূর্ণ সামঞ্জম্ত আছে। 

এই সম্প্রদায় অযোদ্ধায় ও আগ্রায় অনেক আছে। ১৯৯১ সালের আদম 
স্মারীতে এই নম্প্রদায়ের লোক সংখ্যা! ৪১৭০০* এবং ১৯০১ সালের সেন্সস্‌ 
রিপোর্টে ৪৭*০* ইহাদের বিশেষ কোশগ পবিত্র ধর্ম গ্রন্থ নাই বটে, কিন্ত 
শিখগ্রন্থে এবং প্রয়াস জীকী বাণী” নামক (১৯০৪) একথানি সংগ্রহ-গ্রস্থ 
আছে। এই সংগ্রহ-গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে বেদ বা ত্রাঙ্গণদের প্রচারিত 
হিন্দুধর্ম অপেক্ষ! রাম নামের গুণ-গানেই তীর শ্রন্ধা, ভক্তি তিনি 'গর্পণ 
করিয়াছেন | 

ররদাঁপ সাধু ও ধন্ধোপদেই্ট। হইলেও বিবাহিত জীবন যাপন করেন! 
নাঁডাদাস ভক্তমাঁলে এই সমস্ত লিপিবন্ধ করেন, প্রিয়দরাসও লেখেন । ভক্তমালের 
সর্বোৎকৃষ্ট সংস্করণ সীতারামশরণ ভগবান্‌ প্রা প্রকাশিত (বেনারল ১৯০৫) 
ইহার সঙ্কিপু বিবরণ এইচ, এইচ উইলসনের 1109 91:91]. 01 0:59 
[61151009 99৫65 ০? 1032 1ব17049, 10000 1861 7775 ড্রষ্টব্া। 
মূলগ্রস্থের সঙ্গে ঠিক মেলে না। রাঁধাকঞ্চ দাম সম্পাদিত প্াবদাসের 'ভক্ত- 
নামাবলী গ্রন্থেও রয়দ'পের কথা আছে। (নারী প্রচারিণী সভা, বেনারস 
১০৯১) এখনও রয়দাসের বংশ বারাঁণপীতে আছে। ইহার! এখনও উপানৎ- 
কারের ব্যবসা করে। 

শ্রীঅমূল্যচরণ (বগ্যাভৃষণ 


শীনামদেব জী 


(২) 
গত বারে আঘরা নামদেব জীর অসাধারণ ভগবত সেবার পরিচয় পাইয়া! 
বামদেবের অবস্থার বর্ণনা করিয়াছি-বামদেব আবিগ্রহের সন্ুখে কৰজোঁড়ে 
বলিতে লাগিলেন-- | 
| "মসমো নাস্তি পাপাত। নাপরাধী চ কশ্চন। 
পরিহাঁরেহপি লজ্জী মে কিং ত্রবে পুরুযোত্তম ॥ 


. পি আপন এ তাল সস ই পপ আত শপ সা সি সান সী ॥ 


কদীহং ষমুলাঁতীরে নামানি তব কীর্তয়ন। 
উদ্‌বাম্পঃ পুগুরীকাক্ষ ! রচকরিষ্যামি তাগুবন্‌ ॥ 
ভূমৌ স্থলিত পাদানাং ভূমিরেবাবলম্বনম্‌। 
ত্বয়ি জাতাপরাধানাং ত্বমেব শরণং প্রভে! ॥ 
যগ্চহং নিগুণা হীনা পাপিষ্তা শিশুদারুন1! 
তথাপি জগতাং নাথ! ত্বমেধ শরণং প্রভে | ॥ 
মদস্যা। পাপচিন্তাহি বদস্তি নাস্তি ভূতলে ) 
তথাপি জগত্তাং নাথ! তষেব শরণং পরতো | 
হা রুষ্চ। করুণাসিন্দো বন্ধক্ঠন্ধোরিতিন্থতঃ | 
্াত্বা মাং সর্বতো নাথ ! ত্যক্তুং নাহতি ছূর্গতম্। 
মৎসমঃ পাঁতকী নাস্তি তৎসমে! নাস্তি পাপহ্থা। 
ইতি বিজ্ঞায় গোবিন্দ যথাষোঁগ্যং তথাকুরু ॥ 
বামদেব এই ভাবে ঠাকুরের নিকট বন্ক্ষণ প্রার্থনা করিয়া বিদায় লইলে 
পর নামদেব অতিশয় নিট! সহকারে শ্্রীবিগ্রহের সেবা পূজা করিয়া নিজ জীবন 
পরমানন্দে যাপন করিতে লাগিলেন । 
অনেকে মনে করেন কিছু অলৌকিক তাৰ না দেখাইতে পারিলে ভক্কের 
মহিমা! যেন সম্পূর্ণ দেখান হয় না, আমরা কিন্তু তাহ! আদৌ ভাবি না, যিনি 
ভগবানের সঙ্গে এমন ভাঁবে প্রীতি সংস্থাপন কাঁগয়া শ্ীভগবানকে একেবারে 
আপনার মত করিয়া লইতে পারিয়্াছেন, ধিনি দারু বা পাষাণ নির্মিত বিগ্রহকে 
সচল ভাবে নিজে গতাক্ষ করিতেছেন ও অপরে ক্রাইতেছেন, তিলি ষে 
সামান্ত জগতের জীব ছুঃএকট। অলৌকিক ভাব দেখাইয়! স্তম্ভিত করিবেন 
তাহাতে আর বিচিত্র ক ? যাহা হউক নাঁমদেব সম্বন্ধে কথ! হইতেছে তাহাই 
বলি। 
সাঁধু নামদেব সম্বন্ধে যে সকল অদ্ভুত ঘটনার পরিচক়্ গ্রন্থ মধ্যে পাওয়া যায় 
আমরা তাহার ২|৭টা পাঠকগণের অবগতির জন্ত ক্রমে বিবৃত করিতে চেষ্টা 
কর্িব। 
নামদেব জী যশন জন্মগ্রহণ করেন তথন মুললমানগণ সগর্বে রাজ 
করিতে ছিলেন, পাদ্শ। নানাজনের নিকট নানাভাবে নামদেবের কাহিনী 
শুনিতে পাইতেন, একদিন কেমন কৌতুহল হইল যে নাধদ্দেবকে দিয়া কিছু 
অলৌকিক ভাব দেখিবেন। সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে সংবাদ দিয়া আন! হুইল, 
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পাদ্‌শার সঙ্গীগণ সকলেই যখন উপস্থিত, তখন তিনি নামদেবকে বলিলেন, 
দেখ, আমি বহুলোৌকের নিকট তোমার বিষয় অনেক ভবের কথা শুনিতে 
পাই কিন্তু আমি নিজে প্রত্যক্ষ না করিতে পারিলে কেবল পরের মুখে শুনিয়া 
আমার কিছুই বিশ্বাস হইতেছে না তুমি আমাকে কিছু কেক্বামত দেখাইতে 
পার? বিনয়ের আধার ভক্ত নাঁমদেধ বলিলেন, প্যদি আমার কিছু কেরামতই 
থাকিবে তবে অতি সামান্ত কার্য করিয়া দিনপাতি করিব কেন, আমি 
কেরামত কিছুই জানিন| কেবল দাঁদা মহাশয়ের প্রতিষ্টিত্ত শ্রীভগবানের বিগ্রহ 
সেবায় নিধুক্ত আছি 1” 

পাদ্‌শা তক্তের মহিম! বুঝিতে পারিলেন নী মনে করিলেন নামদেব বুঝি 
আমাকে তাচ্ছল্য করিল, এই ভাবিয়া ক্রোধে নানাপ্রকার কটুবাক্য বলিয়া 
স্াহাকে কারারুজ করিবার আদেশ দিলেন, 

প্রকৃত কথাও এই, কৃষ্ণ ভক্ত আপন মহিমা! আপনি জাহির করিয়া লৌক 
সমাজে “একজনশ হইয়া থাকিডে চায় না। ভক্ত চায় কেবল সেবা, আর সেই 
কারণেই সর্ব! তাহার ভ্বরয় দৈন্তে পরিপূর্ণ গাকে। কিন্তু ভক্ত না চাঁডিলে ও 
ভগবান ভক্তের মহিমা অপ্রাকাশিত রাখিতে চাঁন না; তিনি সামান্ত বিষ্যও অতি 
বৃহৎ করিয়া দেখাইয়া তাহার ভক্তের মহিমা প্রকাশ করিয়া থাকেন । এখানে 
নামদেব নিজের শক্তি কিছু দেখাইন্তে অস্বীকার করিলেও সর্ধান্তর্ধযামী লীলা 
ময় ভগবানের ইচ্ছা এক অদ্ভুত বাপার সংঘটত ভইল। যখন নামদেবকে 
কারাগারে লইয়া যায় হয় তখন পথের ধারে একটী মুত গোবতস পড়িয়া ছিল 
তাহা দেখিয়া পাদ্ণা 2নরায় নাদদেবকে বলিলেন, ধিদি এই বাছুরটাকে ভূমি 
বাঁচাইতে পার তাহা হইলেই তোঁষার কেরামত জাহির ভয়।» নামদেব 
পুনরায় করজোড়ে বছিলেন “আমিতো পুর্ধেই বলিয়াছি যে আমি কোন 
কেরামভই জানিনা তথাপি আগনি আমাকে অনুরোধ করিতেছেন কেন? 
জানিন! কৃষ্ণের কি ইচ্ছা ।» এই বলিয়া নিতান্ত অনিচ্ছাসন্বেও সেই বাছুরের 
নিকট গিঘা মনে মনে কৃষ্ণকে স্মরণ করিয়া একট ভুড়ি দিয়া বাছুরটীকে বলি- 
 লেন--প্বৎস | শীঘ্র উঠ, তুমি এখানে পড়িরা রহিযাছ আর তোমার মাতা 
| তোমার জন্ ক্রন্দন করিতেছে, যাঁও শীস্ব উঠিয়া মাতার নিকট যাঁ৪।% নাঁম- 
দেবের এই কথ! কয়টী বলিবার পরই পাদ্শ! ও অন্তান্ত সকলে দেখিল বাছুরটী 
 উঠির। চলিয়া গেল! পাদ্শা এই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শনে আঁশ্চর্যাযন্বিত হইয়া 
বিশেষ লঙ্জিত ভাবে নাঁমদেবকে নানীপ্রকীর মিষ্ট বাক্য দ্বারা সন্থ্ট করিতে 
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লাগিলেন । এবং বিশেষ বিনীত ভাবে বলিলেন, *আমাঁর অপরাধ হইয়াছে 
আমাকে মাপ করুন। 
পাঠকগণ ! এই ভাবের একটী ঘটনা কিছুদিন পূর্বে আমর! সাধকের 
মন্ত্রশক্তি বলের পরিচয়ে লিখিয়! ছিলাম, কিন্ত এখানে কোনন্ধপ মন্ত্র তন্ত্র নাই 
এ শুধু অকপট চিত্তে সুদৃঢ় বিশ্বাসে ভগব্জনের ফল। অবশ্ঠ ইহাই চরম নয় 
সাধকের এ সকল ক্ষমতা সিন্ধি লাভের বহু পূর্বেই ঘটিয়! থাকে তবে যে সাধক 
এই নকল পাইয়া ভজন সাধন ছাড়িয়া দিয়া লোক সমাজে প্রতিষ্ঠ! লাভের 
প্রত্য!শায় ঘুরিয়৷ বেড়ায় তাহাদের এই খাঁনেই ইতি হয়। আর যাহার! এ 
সকল গ্রাহা না করিয়া উপাসনায় রত থাকে তাহারা এ সকল শক্কিতো পায়ই 
অধিকন্তু আনিন্দ-রস-বিগ্রহ শ্রীভগবানের দর্শনে চির আনন্দ লাভে কৃত রুতার্থ 
হইয়া থাকে । আমর! এমন অনেক স্কলে দেখিতে পাই ষে কেহ কেহ এইরূপ 
ছু'চারট! সিদ্ধাই ভাব দেখাইয়া! জন সমাজে খুব পসার প্রতিপত্তি করিয়াছেন 
কিন্তু আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্দিতে বুঝিতে পারি ন! যে তাহাতে হইল কি। 
যাহা হউক নামদেবের এহ অলৌকিক কাও দর্শনে পাশার সমস্ত সন্দেহ 
দুর হইল। তিনি যথার্থই নামদেবকে মহাপুরুষ জানিয়া অকপট তন্ভি করিতেন 
এবং সব্ধ্দা নিজের নিকটে রাখিবার চেষ্টা করিতেন | এই সময় আরু এক 
অদ্ভুত ঘটনা ঘটিল আমরা ভক্তমালের ভাষায়ই তাহার বর্ণনা করি-_ভক্তমালে 
বর্ণিত আঁছে__ 
"হেনকাঁলে বহু মূল্য পালস্ক বিছান। । 
রঙ্গ স্থলে লইয়া আইল কোনজনা ॥ 
বহু মূল্য চমতকৃত দেখিয়! রাজন্‌। 
নামদেবে ভেট করিবুারে হৈল মন ॥ 
অনেক যতনে তাঁর সম্মতি করিয়া। 
দিলা লৌক সব বহিয়া ষাইতে লইয়া ॥ 
তঠেঁহ বলে কিবা! কাজ বাহক মহুষ্যে। 
মুই মাথে করিয়া লইয়া যাব বাসে ॥ 
ইহ! কহি মাথায় উঠাদ্স্য। লয়া! যায়। 
কিবা করে কোথা যায় রাজার সংশয় ॥ 
ইপারা করিম লোক পাঠায় পশ্চাতে । 
দেখে কথোদুরে এক বিস্তার নদীতে ॥ 


২১৮ ভক্তি [১৯শবর্ষ, ১১শ সংখ্যা 








টানমারি ফেলাইয়া চলে সাধু বরে। 
লোক আসি শীঘ্র গতি কহরে রাজারে ॥* 

পাদশা ভূত্যগণের মুখে এই মস্ত শবণ করিয়া পুনকাঁয় নামদেবকে ডাকিয়া 
বলিলেন “তুমি এমন বহু মুল্য দ্রব্য সকল নদীতে নিক্ষেপ করিলে কেন? 
পাদ্‌শার কথা শুনি: নামদেব ভাঁসিতে হাসিতে বপিলেন উহা এমন কি বত 
মূল্য যে তুমি উহার জন্ট আক্ষেপ করিতেছ, ষদি এ সকল জ্রব্য তোমার 
প্রয়োজন হয় তবে বল আমি পুনরান তোমাকে উহা আনিয়া দিতেছি । এই 
বলিয়া নামদেব সে গুলি যে ভাবে হইয়া গরিয়াছিল্ন সেইরূপ শুষ্ক ভাবেই 
আনিয়া দিলেন পাশ! ব্যাপার দেখিগ্নটা] আশ্চর্ধ্যতো  ₹ইলেনই পরস্থ 
নামদেবের উপর বিশ্বাস ভক্তি আরও প্রগঢ হইল । সেই অবধি গাদ্‌ণা সর্ব 
প্রচার করিয়া দিলেন যে, যে কেহ নামদেবের কোনরূপ বিরুদ্ধাচরণ 
করিবে সে নিশয়ই দণ্ডাহ | 

পাঠকগণ! আমরা পূর্বেই বহি যে, হালৌকিকত্ব প্রকাশ করিয়া 
ভক্তের মহিম প্রচারে আমাদের ইচ্ছা নাই তথাপি ষ্ে গ্রন্থ অবলশ্বনে আমাদের 
মহাপুরুষের চরিত্র দালোচন! করিবার যোগ হইয়াছে তাহাতে যতটুকু পাইন 
যাছি তাহা অলৌকিক হইলেও গ্কাশ না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না 
তাই পুনরাঁদ নানদেবের বাসগ্রামের একটা কাহিনী পাঠকগণকে উপহার রে 
বাধ্য হইলাঁম। ভক্তমাল বলিতেছেন- 

"আর 'কছু শুন নামাদবের কথল। 
সুপবিত্র গাথা হয় ভূন পাবন ॥* 

নামদেব যে গ্রীমে বাস করিতেন নেই গ্রামে একজন ধনবান বণিক এক 
সময় ভুলাদাঁন রহ করিন্াছিল, "দ পাঁমদেষের অপুর্ব কাহিনী সচল শবণ করিয়া 
তাহাকে একজন পরম ভগ্বদ্ুক্ত সাণু পুকষ জাঁনিয়া কিছু ন্বর্ণ দান করিবার 
ইস্থ| প্রকাশ করে, নামদেদের উহা গ্রহণে ইচ্ছা! না থাকিলেও ভগবৎ গ্রেরণায় 
নাম মাহাআ প্রকাঁশের জন্য দানগ্রহণ করিতে স্বীকার করিলেন, কিন্তু বণিককে 
বলিলেন, "আমি যতটুকু চাহিব তাহাই দিতে হইবে ।* বণিক “তাহাই হইবে” 
বলিয়া আকাঙ্াার পরিমাণ জানিতে চাহিল। নামদেব বণিককে 2 ইতেই 
জাঁনিতেন এবং ভগবনামে যে তাহার আদো বিশ্বাদ নাই তাহা তাহার বেশ 
জানাছিল তাই আজ বর্ণিককে ভগবনাম মাহাত্ম্য প্রত্যক্ষ করাইতে মন রা 1 
একটা তুলমীপত্রে কৃষ্ণনাম লিখিয়! বণিক ভবনে উপস্থিত হই এ 


আষাঢ়, ] প্রীনামদের জী ২১৯ 





পা 


প্আনাকে ইহার তুল্য ন্বর্গনান করিলে আমি গ্রহণ করিব ।” নামদেবের কথা 
শুনিয়া ও তুলনী পএ দেখিয়া বণিক বলিল-_ 
তুল্নীর দন ন্তর্ণ রতি দুই হবে। 
তাহ। যে লইয়া তব কি কার্য হইবে ॥” 
বণিকের কথ! শুনিয়া নামদেব বলিলেন-- 
₹ ক * ইথেযেকাধ্য হউক । 
ইহ1 বিনা যে করিবে তাহে মোর ছুঃখ ॥” 
নাদদেবের ভাব দেখিয়া! বিষয় বিমুগ্ধ বণিক প্রকৃত তত্ব বুঝিতে না পারিয়া 
হাসিয়া বলিলেন-- 
“ভাল, তাহি দিব তব মনস্থ যে হয়ে ॥” 
এই বলিয় তুলাদণ্ড আনয়ন করিয়া নামদেবের আনিত তুলসীপত্র এক 
দিকে স্থাপন করিয়া অন্তদিকে কিছু স্বর্ণ দিলেন, কিন্ধু তাহাতে দণ্ড সমান ন! 
হওয়ায় 'ীরও কিছু স্বর্ণ দিলেন কিন্তু কি আশ্চর্যা তথাপিও ঠিক হইল 
না, ক্রুঘে তুলাদানের সমস্ত স্বর্ণ নিঃশেষ হইল, অভঃপর অনস্থঃপুরস্থ নহিলাগণের 
অলঙ্কার আনিয়া দিতে লাগিলেন তাভাতেগ অকুলান দেখি? প্রতিবাসীর নিকট 
কর্জ কারয়া দিতে লাগিলেন কিন্তু কৃষ্ণের কি ইচ্ছা বলা যায় না ক্ষিটুতেই 
তুলাদণ্ড মান হইল না, এতক্ষণে বণিক বাকুল হইয়া উঠিলেন, একটা তুলমী 
পজে এমন কি বস্ত আছে য'হাতে এত রাশি রাশি স্বর্ণ ও পনান হইল না, 
বণিকের মনে এবার বথার্থই হতাঁশভাব আসিয়াছে, দে আর স্বর্ণ সংগ্রহের চেষ্টা 
না করিয়া ঘর্দান্ত কলেবরে পাধু নাঘদেবের চরণভলে পতিত হইয়া! উচ্চৈ£ম্থবে 
ক্রন্দণ কগিতে করিতে বলিতে লাগিল, প্প্রভো 1 আমার অপরাধ ক্ষমা 
করুন, আমি সামান্য ধনগরিষায় মুগ্ধ হইয়া আপনার মহিমা বুঝিতে পার নাই, 
এক্ষণে দয়া করিক্সা আমাকে বলুন কেন এত স্বর্ণ দিদাও তুলপীপত্রের মান 
কঙ্গিতে পারিলাম না।” বণিকের কাতর প্রার্থনায়. 
নামদেব কহে শুন ইহার কারণ। 
[ত্রজগতে লাহি ভাই কৃষ্জনাম সম ॥ 
বড় বড কম্মু করে বড় অভিমানে । 
কষ্চনাম-সিগজু বিন্দু না হয় নমানে ॥ 
ভাই! কৃষ্ণ নামের মান কিছুই নাই, জীব অভিমান বশতঃ কত বর্ন 
করিয়া! থাকে কিন্তু কষ্ণনীম রূপ সিন্ধুর এক বিন্দুরও সমান হয় না। 


০3 


২২০ তক্তি [ ১৯শ বর্ষ, ১১শ সংখ্য 


পাঠকগণ! আপনার! দ্বারকাধামে সত্যভামার ব্রতছলে এই প্রমাণ গ্রকুষ্ট 
রূপেই দেখিয়া থাকিবেন। সেখানেও সত্যভাম! নারদ খধিকে শ্রীগোবিন্দকে 
দান করিয়া শেষে গোবিন্দের সমান ধনরত্ব নার্দকে দিয়া গোবিন্দকে রাখিতে 
চাহিয়াছিলেন কিন্তু সেখানেও এইরূপ কিছুতেই গোঁবিন্দের সমান ধনরত্ব হয় না 
দেখিয়া দ্বারকাধামের মহিষীবুন্দ ব্যাকুল হইলে পরম ভক্ত উদ্ধব মহাশয় আপিয়া 
রুষণ নামাঙ্কিত তুলসী পত্র দ্বারা শ্রীগোবিনদের তুলা করিয়াছিলেন যাহা! হউক 
এখানে বণিককে সাধু নামদেব এ্রভাবে উপদেশ দিয়া পুনরায় বলিলেন-_ 


“কু ভক্তি বিনে আঁর যত দেখ ধঙ্মু। 
সকলি অনর্থ মাত্র শ্রুতিগণের মন্দ ॥ 
ভক্তি ফুল দিতে নারে সংসার ন! যায়। 
পুনঃ পুনঃ তাপত্রয়ে যাতনা তৃঞ্জায় ॥” 


সর্বশান্তলার পঞ্চমবেদ স্বরূপ শ্রীমস্তাগবতেও বলিয়াছেন-_ 
"ধর্ম গ্বনুঠিতঃ পুংসাঁং বিঘকৃসেন কথা সুয। 
নোত্পাদয়েদ যদি রাতং শ্রন এবহি কেবলম্‌ ॥” + 
অর্থাৎ যে ধন্দ্বারা ভগবানের কথায় অন্থরাগ উৎপাদন না করে তাহ। অতি 
সুন্দররূপে অনুষ্ঠিত হইলেও তাহা কেবল পগুশ্রমভিন্ন আর কিছুই নয়। এই 
ভাঁবে নান! শাস্ত্র যুক্তি দ্বারা নামদেব বণিককে কৃঞ্ণনান মাহাত্দা বুঝাইয়া দিলে 
বণিক বুঝিল যে, এই যে কল দান ব্রত সকলই অভিমাঁদ্র কার্ধ্য প্রাক 
চরণে অহেতুক ভক্তি ভিন্ন আর শ্ান্তিলাঁভের দ্বিতীয় উপায় নাই। 
বণিক সাধু নামদেবের কৃপায় ভ্রান্ত মত পরিহার পূর্বক ভাঠার শদণাগত, 
হইয়া কৃষ্ণভজনে অবশিষ্ট জীবন পরমানন্দে অতিবাছিত করিতে লাগিলেন । 
ধন্য সাধু সঙ্গের প্রভাব, শাস্ত্রে সাধুসঙ্গের ভূয়সী প্রশংসা দেখা যাঁয় কারণ 
এক সাধুসঙ্গের বলে জীবের যাবতীয় অভাব দূর হইতে পারে--গঙ্গা পাপহরণ 
করেন বলিয়া! লোকে পাঁপহারিনী গঙ্গা বলে, চন্দ্রতাপ হরণ করিতে সমর্থ, এমন 
যে কল্পবৃক্ষ সে-ও জীবের আকাঙ্খিত বিষয় অবগত হইয়া জীবের দৈন্য দুর 
করিতে সমর্থ কিন্ত একমাত্র সাধুসঙ্গ ছারা জীবের পাপ তাপ ও দৈন্য সমস্তই 
সম্য সদ্য বিনষ্ট হইয়! থাকে, তাই শান্ত্রেও দেখিতে পাই-- 
“গঙ্গাপাপং শশীতাপং দৈন্যং করতরুহরেৎ। 
পাঁপং ভাঁপং তথ দৈন্যং স্ঠ সাঁধু সমাগমে ॥* 


আধা, প্রপ্নীঈশ্বরতত্ ২২৯, 








সাঁধুসঙ্গের কথা আমরা বারাস্তরে আলোচনা করিবার চেষ্টা করিব। 
আগামী বারে সাধু নামদেবের হরিবাঁসর নিষ্ঠা প্রভৃতি আরও দু'একটা বিষয় 
বলিবার ইচ্ছা! রহিল। 
| ক্রমশঃ 


শীশাঈশ্বরতত্ত 


( প্রেমভক্তি ) 


প্রাগুক্তরূপে জীব যখন বুঝিতে পারে যে তিনি এক অখণ্ড বিরাটের 
অংশাংশ মাত্র, তাহার ইচ্ছামতে জগতে কিছুই হয় না, সকলই সেই বিরাটেরও 
বিরাট যাহার অংশ তাচার ইচ্ছা, তিনি সেই পুরুষের অগণিত সেবকগণের, 
মধ্যে একজন অতি ক্ষুদ্র নগণা আজ্ঞাধীন ৪ আজ্ঞাবহ সেবকমাত্র ; যখন জীব 
দেই বিরাটের লীলাহেতু জগৎ হধ্যে অবতার স্বীকার অনুভব করেন এবং 
তাহাকে একমাত্র পরমানন্দের উত্ম বলিয়া বুঝিতে পারেন, জাগতিক আনন্দ 
প্ররূত পক্ষে নিত্য আনন্দ নয়, আনন্দের মত অথচ অবসাধ কর ও 
কর্মবন্ধন জনক মায়ার মোহিনী লীলামাত্র উত্তমরূপে হদয়ঙ্গম করেন, এবং 
ষখন তিনি কর্ম জ্ঞান বা ভক্তি প্রচার হিসাবে কোন না কোন অবতারে অর্থাৎ 
সেই বিরাট মুর্তিতে প্রেমবান হইয়া উঠেন, তখনি ত্তাহার প্রেমভক্তির আবির্ভাব 
হয়। | 

তখন তিনি আত্মন্থখ চিরতরে বিশ্বৃত হন--ফ্ই প্রেমাম্পদের স্থখই তাহার 
একমাত্র লক্ষ্য হয়। তখন তাহার ক্ষুদ্র আমিত্ব বিশ্বত্ব সমুদ্রে নিমগ্ হইয়া যায়। 
পক মোর প্রভূ ভ্রাতা জীবের হয় জ্ঞান |» 

প্রেম ইন্দ্রিয় সেবীর ধর্ম নয়, স্বন্থ বাঞ্চ বর্তমান থাকিতে প্রেমের বিশ্লৃও 
লাভ হইবার নয় । হহা দেখাইয়া বুঝাইবার জন্য আমাদের শ্রীমন্মহা প্রতু ও 
তাহার বছ পার্ষদবৃন্দ সন্গযাপী হইয়াছিলেন। সর্ববিধ অহমিকা অপগত না 
হইলে গ্রেমের ধন পাওয়। যায় না । প্রেমময় স্বভাব অধিকার করা যায় না। 


২২২ | ভক্তি [ ১৯শ বর্ষ, ১১শ সংখা 





ধাহারা মনে করেন “প্রেম একটি সামান্য নায়কনায়িকগত আত ন্খজনক 
ব্যাপার মাত্র, তাহারা ভ্রান্তঃ গ্রমাদগ্রস্ত, তাহারা বহিষ্মথ ও আহাম্দুখ। 
শ্রীমন্মহা প্রভুর চিরদেবক ও মহাঁপুজা জস গোবিন্মদাঁপ বালস্সাছেন-_ 


“প্রেম প্রেম করে সবে প্রেম জানে কেবা। 

গ্লেম কি কখন হয় রমণীর সেবা? 

পুত্রের লাগিয়া আপি মনে যদি হয়। 

তা হঙে কি প্রেমতত্ব তাহারে কহয়? 

পুরুষ রমণী ভেদ যখন ঘুচিবে 

তিখনি প্রেমের তত হৃদয়ে স্ক,রিবে ॥ 
কবিরাগ মহাশয় প্রেমের লক্ষণ করিয়াছেন__ 

“আত্মেন্দিয় তৃপ্তি ইচ্ছা ধরে কাম নাম। 

রুষ্জেনিয় শ্রীতি বাগ! প্রেম ভার নাম ॥ 

এই অ'অুভূপ্রি বাঞ্জ। বিরহিত কুষ্ঃ-প্রীতি জগতে দুল্পভি | তাই কবিরাজ 

গোন্বামী গাইয়াহেন-- 


অকৈতব কৃষ্ঃপ্রেম যেন জাঙ্বনদ হেন 
সেই প্রেম নৃলাকে না তয়। 
যদি হয় তরে যোগ না ভয় তার বিয়োগ 


বিরহ চৈলে কেইন! জীয়ায় 7 
স্বয়ং মহা প্রত বলিতেছেন 


দূরে শুদ্ধ প্রেমবন্ধ কপট প্রেমের গন্ধ 
সেই গোর লাহি কৃষ্জ পায়। 

তবে ষে করি ক্রন্দন স্বসৌ ভাঁগা প্রখা:পন 
করি ইহ জানি (নিশ্চয় ॥ 

নিজ দেহে করি প্রতি কেবল কথের ব্বীতি 
প্রাণ কীটেরে করিয়ে ধারণ ॥ 

কৃষ্ণ প্রেম জুনিন্মল বেন শুদ্ধ গঙ্গাজল 
সেই প্রেম অমৃতের পিন্ধু। 

নিক্খল গে অনুরাগে না লুকাঁয় অগ্ঠ দাগে 


শুরু বস্ত্রে যৈছে মসীবিন্দু ॥ 


আষাঢ়, | শরীশ্রীঈশ্বরতত্ত ২২৩ 





এই গ্রেম আস্বাদন তপ্ত ইক্ষু চর্বণ 
মুখ জলে না যার ত্াযজন। 
সেই গেম যার মনে তার বিক্রম সেই জানে 


বিষামূতে একএ মিলন ॥ 
অই্টপাত্বক বিকারাপি) রাগ, বিরহ, মিশন।দি প্রেমের নানা প্রকারভেদ 
ও লক্ষণভেদদ আছে | দে সকল গোদাশী গ্রন্থে ৪ আ$রিতাসুতে ভর্টবা। 


বৈষম্য নিরাস 


জগতে কেহদনী, তত িধনি, কেহ গাধা কেহ পিল ইন্া'দি বৈষম্য 
দর্শনে অনেকে বলে যে, ঈশ্বর পক্ষপাঁহ কেন নিলি সকলকে সমান 
করেন নাঁই। এইবূণ সন্দেহ দূর করা! বিশেষ পয়োদন। এরূপ সন্দেহ 
থাকিলে ঈশ্বরের প্রতি ভ'লবাসা হওয়াঁমন্িষের পঞ্গে অসম্ভব | 

আমর! যে টক্ত সংশয় ছেদন করিতে পাঁরিৰক এরূপ আশা! নাই। 
কারণ অংমশাও মাগাধীন শাণব, যণি মায়ার পরপারে যাইতে স্মর্থ হইতাম 
তাহা হইলে বাপান্টা কি উত্তমরূপে বুঝি! ফগহ্জীবের উপকারার্থ প্রচার 
৫ দিতাম । 

1 হউক আমর! যতদূর জানিতে পারিদাছি তাহাতে জাগতিক বাপার 
কদ কেবল অনিতা ক্রীড়া যাত্র বলিয়াই লোধ হয়। এবং ক্রীড়া বলিয়! 
এ সংল ব্যাপারে আনন্দই মুখা লক্ষ্য। ছুঃখ বিযাঁদ ভাষ্কাঙ্কার কেবল 
মায়ার বিকার মাত । 

যেমন শিশুগণ কেহ চোর, কেহ বিচারক এ্রভতি নান সাজে সাজিয়! 
কেহ দও ভোগকরে, কেহ রাজা হয় অথচ প্রতঠোকেই আনন ভোগ করে, 
সেইরপ শ্রভগবাঁন৪ জীবগণ:ক লায়া নানা ভাবে সেই এক আনন্দ রসেবই 
অবতারণা করিতেছেন, এইকুপই মুন হয়। যে মানব এই কথা বিস্বৃত 
হইবে সে তাহার সেই ক্ষণিক সাজ সঙ্জাকে সত্য ও স্থায়ী বিবেচন! 
করিয়া নিহানন্দে বিষ ও মহানন্দে উন্মও হইয়া উঠিবে, যিনি সে কথ 
বিস্ৃত হইবেন না দাই মনে রাখিতে পারিবেন যে, জগতে কেবল শিশু-ক্রীডা 
চঙ্তেছে এবং যে যাহার ক্যা করিয়া সেই ক্রীড়ার পোষকতা করিয়া 
শ্বীভগবানকে আনন্দ উপভোগ করাইতেছেন তিনি কখনই আন্তরব কপিতে 


২২৪ ভক্তি [ ১৯শ বর্ষ, ১১৭ সংখ্য। 





পারিবেন না বা আনন্দে প্রমত্ত হইবেন না। নিরন্তর শীস্তমধুর আনন্দ 
রনে বিভোর থাকিয়! ভগবৎসেবা-্ুখে মগ্ন থাকিবেন। তাহার মন সততই সন্তুষ্ট 
থাকিবে, কিছুতেই তীহাঁকে উদ্বিগ্ন বা উত্তেজিত করিতে পারিবে না। 
ঈশ্বরের রাজ্যে ও সেই রাজ্যের পথে মায়িক বা জাগতিক সুখ বা 
£থ পাপ বা পুণ্য, শীত বা উষ্ণ, ছোট বা ঝড় এমন কি স্ত্রী বা পুরুষ 
প্রভৃতি মায়িক দ্বন্দাআক কোন ভেদ নাই। ইহ জগতের ধনজনাদিতে মত্ত 
বোধ থাকিতে সে রাজোর পথিক হওয়া যায় না। সে সকল তারই কার্যে 
ব্যয় করিতে হইবে, আমার নিকট গচ্ছিত স্তাসমাত্র স্বরূপে আছে এইরূপ 
বোধ করিতে হইবে। সুতরাং তাহাতে প্রমন্ত বা বিহ্বল হইবার কিছুই 
নাই| দেহের বা মনের সুখ দুখ পঞ্চেন্্িয় ও তত্তৎইন্ত্রিয়ের বিষয়ের 
উপর নির্ভর করে। তাহা ভক্তির রাজা নয়। “বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ 
হবে মন 1 কবে হাঁম হেরব শ্রীবৃন্দাবন ॥* শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের এই উক্তিই 
আনন্দরাজ্যে প্রবেশ পাইবার মুলমন্ত্র। রূপ রুস গন্ধ স্পর্শ শব্দার্দি বিষয় 
সমূহে যতক্ষণ মন ক্রীড়া! করিবে ততক্ষণ বিষয়াঁতীত প্রেমের র।জ্যের আস্মাদ 
সে পাইবে নাঁ। প্ররূপ রস্াদি যেখান হইতে আসিয়াছে যখন মন সেই 
খানে বিচরণ করিবে এবং উপরের ব! বাহিরেব এরূপ রসাদিতে মোহিত, 
হইবে না তখনি জীবন ভক্তির রাজ প্রবেশ করিবে । বৈষম্য মাঁয়িক 
জগতের কথা । মায়ার মোহে আখি যখন অন্ধপ্রায় থাকে, তখন কাহাকেও 
স্থখী কাঁহাঁকেও ছঃনী কাহাকেও ছোট কাহাকেও বড় মনে হইবে। সেটা 
কেবল “অদতোরে সত্তা করি মাঁনি*--এই ঠাকুর নবোতমের কথ] । অতি 
সত্য । আপনি যাঁহাকে সুখী মনে করিতেছেন বস্ততঃ তাহার সহিত অগাঁপ 
ও ঘ্বনিষ্ঠ স্বন্ধ করিগ্ বুঝুন দেখিবেন আপনর অনুমান অসতা। আপনি 
যাহাকে বড় বা ছোট মনে করিতেছেন উত্তমরূপে দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন 
উক্ত ধাঁরণা সত্য নয়। এই গেল এ জগতের ব্যাপার। আবার আপনি 
কৃষ্ণ কৃপায় মারার সীমা অতিত্রম করিয়! কৃষ্ণের অপ্রারূত রাজ্ো বসিয়া 
'দেখুন-ব্যোমযান আরোহীর নিম্ন দৃষ্টির ভ্াায় দেখিবেন সবই সমান। এই 
অবস্থায় বৈষম্য আর থাকে না। একটু উপরে উঠা চাই একটু উন্নত 
হওয়া চাঁই। নচেৎ যে বৈষম্য সেই বৈষম্যই আছে। এই বৈষমাই মান] ।. 
বৈষম্য দর্শনই বহি্তুখতা। জলে তরঙ্গ দর্শনের ন্যাঁয়। | 
অন্তত্ম্ণীন হইয়া দেখিলে, ভগবহুন্থুখ হইয়া দেখিতে স্গট্টই অনুভূত 


আধাঢ়,।] কপিলোপখ্যানা ২২৫ 








হইবে যে. কপার কিরণ ধরা স্্ধ্যাংশরর হ্যায় সর্ক্রই সমভাবে বধিত 
হইতেছে । বরং বলিতে হইলে পরিদ্রের উপরেই সে কৃপা প্রবল বলিতে 
হয়, পতিতের উপরেই দে ধারা সমধিক বলিতে হযস। ধনী, মাঁনী, কুলীলের 
উপর সে রুপা কিছু কম ব'লয়া অনুভব হয়। সে কৃপা জাগতিক দ্রবোর 
বাছলো বা স্বল্পতার পরিমাপ হয় না। সাধুরূপে, শাস্ত্রূপে ও গুকদ্ধপে তিনি 
যে তাহাকে জানাইবার জহা সদাই বাস্ত, অবতার শ্বীকার করিয়া মানব- 
রূপে তিনি যে দেশ বিদেশে নানাব্ধি শিক্ষ। উপদেশ দিতেছেন এই মকলই 
তীয় কপার নিদর্শন! জীবনের উদ্দেশ্রা যদি নুক্তি মুক্তি হচ্গ ভাতা হইলে 
কাজে কাজেই জাগতিক দ্রব্যের স্বল্পতা বা বহুত! হিসাবে কপার বেষমা 
দর্শন হইবৈ। কিন্কু ভক্তগণের হত সে উদ্দেশ নয়। আঅভক্কগণের ৪ 
তাই ।..-জীব মারের উদ্দেহা -৭্কৃষ্ণ ভলিবার তরে সংসারে আইমু*। কুচ 
ভজন যাহার উদ্দেশ্ঠ, তাঁহার ভজ্নের বিদ্ব বাহাতে হয় সেইটিই অকুপা, তাভা 
অতিক্রম করাই ভক্তের বীরত্ব বা আগ্রভ, শ্ুতরাং ভিনি জাগতিক দ্রব্য 
বাস্ছল্য ইচ্ছা করিতে পারিবেন না । কারণ তাঁভাতে চিন্তাধিকা হেতু 
ভজন বির হয়। এইরুপে ধীর ভাবে বিচার করিলে বুঝা বায় যে, যাহা দেখির। 
মনুষ্য ছীথরের বৈষদা বলেন তাভা প্রকৃত দুটিতে বৈষমা নয়। কু ভঙ্গন 
বিষয়ে শ্রীভগবান সকলকেই লযান করিয়াছেন তথায় জাতি, বর্ণ, ধন মানের 
মোটেই বেশী কম নাই, লব সমান লামাই ভানু নীহি। স্মতই£ 
তাহার বিধান । 

ভ্ীদতাচরণ চন, বি, এল 


কপিলোপাখ্যান * 


একথা! বিশেষ করিয়া বলিবার গ্ররোজন নাই যে, ভগবান জন্মমুত্যর 
আঅভীত। কিন্ত জীব যখন পাঁপে ডুবিয়া থ!কে, যখন ধর্মের গ্রানি ও 
'অধন্ম্নের প্রাছুর্ভাব হয় তখন ভগবান লোকমধো ক্মবতীর্ণ হইয়া থাঁকেন। 
এইরূপ এক সময় যথন মানুষের মন পাপে ভরিয়া উঠিল তখন মাঁনবকে 








০০০ 


* সাংখামত প্রচারক কপিলের উপাখ্যান ভাগবতে বর্ণিত গ্যাছে । এই কপিলের 
উপাখ্যান জাবার মহাভারত, প্লামীয়ণ, হক়িবংশ, বিজ্ুপুরাণ, লিঙ্গপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে, বিবৃত 
আছে] কিন্ত ভাগবতের বিবরণের পৃহিত এই সমন গ্রন্থের বিবরণের অনেক স্বলে এক্য 

৫, 


২২৬ ভক্তি [১৯শ বর্ষ, ১১শস খ্য 


আত্মজ্ঞান প্রদান করিবার জন্য ফোগমায়ার সঙ্গে ভগবান কপিলরূপে ব্বতীর্ণ 
হইয়াছিলেন। এই আবতারে তিনি তত্ব উপদেশ দিবার জন্ত সাংখ্য নামে 
এক গভীর আত্মদরশশন শাস্ত্র প্রবর্তন করেন। 

আমর! পূর্বে বরিয়াছি যে কর্দিম খধি কপিলের আজ্ঞ! পাইয়া বনে 
গ্রস্থান করেন। কপিল এদ্দিকে মাতার প্রিয় অনুষ্ঠান করিবার জন্ত সেই 
বিদ্ধু সরোবরের তীরেই রহিলেন। | 

দেবহুতির মনে পড়িল বঙ্গ তাহাকে বলিয়াছেন শ্বয়ং ভগবান তাহার 
পুত্র ভুইয়া জন্মিবেন। তিনি এই কথা ভাবিতে লাগিলেন আর ক্তৃপ্ত 
নয়নে পুত্র কপিলের দিকে বারবার দেখিতে লাগিলেন। দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে 
ভাববিভোরা দ্েবহুতির উপলব্ধি হইল সতাই কপিল নারায়ণের খবতার। 
কর্মের সম্পূর্ণ বাছিরে থাকিয়া তত্বার্দের সক্্তম ভাব প্রদর্শন নিরত 
কর্দে রহিয়াছেন। মুর্তি দর্শন করিতে করিতে দেবইৃতির বিষয় বাসনার 
নিবেদি উপস্থিত হইল। তিনি মুখ ফুটিয়া না বলিয়া আর থাকিতে পারিলেন 
না। কপিলষে তার পুত্র তাহ! তিনি ভূপিয়! গেলেন ; ভগবদ্দশনের পুর্ণানন্দে 
বিভোর হইয়া বার বার তাহাকে প্রণাম করিতে লাগিলেন আর বলিতে 
লাগিলেন-- প্রভু হে, ইন্দ্রিয় বাসনা পূর্ণ করিতে করিতে আম যে ধোর 
অন্ধকারে ডুবিয়া রিয়াছি। বুঝি না যে এই ইন্ছ্িয় ও ইহার বাসনা ত চিরকাল 
থাকিবে লা ই অতি তুচ্ছ) “আমি ও “আমার” বলিয়। আমার যে 
ভ্রম রহিয়াছে, মে ভুল ত তুমিই আমাকে দিয়াছ, তোমার দেওয়া জিনিষ 
তুমি ছাড়! আর কেহু ত দূর করিতে পারিবে না। ওগে!, তুমি আমার 
এ বিষম ভূল ভাগিয়! দাও । আমাকে বাঁচাও ! বমি একেবারে নিকপায়। 
গ্রকৃতি ও পুরুষ কে জানিবার জন্ত আমার মন বড়ই ব্যাকুল হইয়াছে । 
তুমি ভিন্ন আর কে এই তত্ব আমাকে বুঝাইতে পারে? তোমারই শরণ 
লইলাম 1 শরণাঁগভ বসল ! তুমি আমার উপায় কর। আমি কিছু জানি না, 
বুঝিনা তোমাকে বার বার নমস্কার করিতেছি 1” 


হয় না, উপাখ্যানের বিচারে গ্বৃত্ত না হইয়া আমি বর্তমান প্রবন্ধে ভাগবত গ্রস্থেরই অনুসরণ 

করিয়াছি। কেহ আবশ্তক মনে করিলে অন্যান্ত পুরাণ যিলাইয়া পড়িতে পারেন । জীমস্তাগত, 
মহাভারত , ব্রহ্মবৈবর্তপুরার্ণ গুভৃতি বৈষ্ণব পুরাণগুলিতে কপিলদেব নারায়ণের অবভাররূপে 
বর্ণিত হইয়াছেন । কিন্তু লিঙগপুরাণ ও শিবপুরাণ প্রভৃতি শৈবপুরাণগুলিতে ইহাকে শিবা- 
বতার বলা হইয়াছে। (লেখক) 


আবাঁট, ] কপিলোপখ্যান ২২৭ 





আত্মতত্বজ্ঞ ভগবদ্ক্তগণের অধিপতি ভগবান শ্রীকপিলদেব জননী দেবহুতির 
এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া ঈষৎ হস্ত যুক্ত প্রফুল্ল বদনে বপিলেন-- 
মা, জীবগণের ভখবঞ্ধন ছেদনের জগ্ত আধ্যাতআযোগই আমার 'অভিমত, 
আর যে যোগ অনুষ্ঠিত হইলে জীবগণের আধ্যাত্মিক, আঁধদৈবিক ও 
কীধিভৌতিক তাঁপত্রয় এবং অকিঞ্চিংকর সংসার সুখের বাসনা একেবারে 
নিবৃরি হইয়া ঘান্গ তাহাকে ভাল না বলিবে কে? পুর্বে এই সব্বাগ 
নর ছত্মষোগ থধিদিগের নিকট যাহা বলিয়াছিলাম মেই অধাব্ষেগই 
আপনার নিকট াগি ক্রমে ক্রমে বর্ন করিব। 
চেতঃ খবস্ত বন্ধীয় মুক্তা চাতিনোমতমূ। 
ণেযুশক্তং বন্ধায়রতং বাঁ পুংদি মুক্তয়ে ॥ 
অহং মমাভিমানোখৈর কামলোভাদিভি দ্গৈঃ । 
বীতং ষদ। মনঃ শুদ্ধমুঃখমন্ুখং সমম্‌ ॥ 
তদা পুরুষ আআনং কেবলং প্রকৃতেং পরম্‌। 
নিরম্তরং স্বয়ং জ্যোতিরণিমাননখণ্ডিতম্‌। 
জ্ঞানবৈরাগাযুক্তেন ভক্তি যুক্তেন চাঁজন1। 
গরিপশ্থতাদাসীনং প্রক্কাতিঞ্চ হতভৌজসম ॥ 
ন যুজ্যমানয়। ভক্ত্যা ভগবত্যথিলাজ্মনি । 
সদৃশোহস্তি শিবঃ পন্থা! যোগিনাং বরহ্গসিনয়ে | 
গ্রসঙ্গমজরং পাশমাজন্ত কবয়ো বিদুঃ | 
স এব সাধুবু কতো মোক্ষঘারমপারৃতম ॥ 
অর্থাৎ যনই জীবের আঁদক্তি ও মুক্তির কারণ, পমনএব মনুয্যানাং কারণং 
বন্ধমোক্ষয়েশ বিষয়াশক্ত মনই সংদ।র বন্ধনের হেতু আর ভগবান পরমেশ্বরে 
আসক্ত মনই তববন্ধন বিমুক্তির উপযুক্ত হয় । যখন জীবের মন, আমি 
আমার ইত্যাদি তাবে উৎপন্ন ষে কাম ক্রোধাদির বিকার তাহ রহিত হয় 
এবং সুখ ছুঃখ নিরাসধুক্ত হয় অর্থাৎ কিছুতেই বিচলিত না হয় তখন 
জীৰ মুখাযতম প্রকৃতির পর অর্থাৎ নিগুণভেদ শুন্ত স্বপ্ং প্রকাণ ন্বব্ধপ 
সুশ্ব আঅপরিচ্ছিন্ন পরমাত্ম! শ্রীভগবানকে, জ্ঞান বৈরাগ্য এৰং ভক্তি প্রবন টিন্ত 
দ্বারা আঅব্চিলিত ভাবে অবলোকন করে এবং নিজের প্রকৃতিকে ক্ষোভিত 
করিতে অসমর্থা ষে মায়! তাহাকেও জীনিতে পারে। 
হে জননি! যোগীপ্দিগের আতজ্ঞান লাভের নিমিত্ত সর্বান্তর্ধ্যামী ভগবান 


২২৮ .. ভক্তি ॥ ১৯শ বব, ১১শ সংখ্যা 


শিহরন প্রতি প্রযুক্ত তি যৌগের তুল্য সার মঙ্গল কর দ্বিতীন উদয় 
নাই ৷ অপাত্রে আসক্তিকেই জ্ঞানিগণ অব্যর্থ বন্ধন বলিয়া কীর্তন করিয়াছেন! 





অসেবয়ায়ং প্রকৃতে গুশানাং জ্ঞানেন বৈরাগ। বিজ, স্তিতেন | 
যোগেন মধ্যর্পিতয়া চ ভক্তু)। মাং প্রত্যগাঁজ।নমিহাবরুস্থে ॥ 
অর্থাৎসেই সাধুগণ সমন্ত নশ্বর আঁশক্তি ত্যাগ করিয়া থাকেন, আপনি, 
তাহাদিগের সঙ্গ প্রার্থনা করুন | কেননা গগাজল বেমন যাবতীয় মলিনভাবাপন্ন | 
র্ক্তিগণের পাপতাপাি দুর করিয়া দিয়াও নিজে যেমন নির্শীল তেমনই থাকে, | 
.সেইবূর সাধুগণও নিজসংসর্গের দ্বারা কলুধিত জীবের পাপতাপাদি হরণ করিয়. 
থাকেন, কিন্ত নিজেরা যেনন নিশ্দুল, শান্ত দাস্ত সেইরূপই থাকেন। সাঁধু সংসর্গ 
হইলে হৃদয় ও কর্ণের আনন্দ বদ্ধিক যে আমার লীলাদি তাহার আলোচন। হয় 
এবং তদ্ধারা ক্রুদান্বয় চিত্তের যলিনত। দুর হইয়া পরম কৈবলাধাম শ্রীহরির 
প্রতি শ্রদ্ধা, রতি ও ভক্তির উদয় হয়। সাধুগণ মদীয় লীলাদির চিন্তাদ্বার] 
জাত! যে ভক্তি হদ্বারা এঁহিক ও পারত্রিক ইন্রিয়ন্থথে বিরক্ত হইয়া ভক্তিযোগ 
সহকারে আমার প্রচারিত ভক্তিপ্রধান যোঁগমার্ অবলম্বন করতঃ মনকে বশীভূত 
করিতে বত করে। হেমাতঃ! জীবগণ প্রকৃতির গুণ বিষয় সকল সেবা না 
করায় বৈরাগ্য যুক্ত তন্বঙ্ছান, অষ্টাঙ্গযোগ ও আঁমাতে অর্পিত প্রেম ভক্তি দ্বারা 
বর্ধময় ভগবান যে আমি আমাকে এই সুলদেহেই অনুভব করিয়া থাকে । 
ভগবান কপিলদেবের এইন্ূপ সুধামধুর তত্তোপদেশপুর্ণ বাক্যাবলি শ্রবণ 
করিয়া দেবহৃতি পুনর্ধাব্র জিজ্ঞাসা করিলেন 
শ্রীদেবইূতিকুবাচ। 
কাঁচিতধুঃচিতা ভক্তিঃ ইহ 
যয়া পদং তে নির্বাণ মঞ্জসান্বায়বা অহম্‌॥ 
যো যোগে! ভগবদ্াণোনিব্বাণাত্মং স্তয়োদিতঃ | 
কীদৃশঃ কতি চাঙ্গানি যত স্তত্বাববোধনম্‌ ॥ 
তদেতন্মে বিজানীহি যথাহং মন্বধীর্ঘরে। 
সথথং বুধ্য়ছুর্ব্বোধং যোষাভবাদনুগ্রহাৎ ॥ | 
(দেবহুতি বলিলেন, হে ভগবন! আপনার প্রতি কি প্রকার ভক্তি করা 
উচিত এবং থে বৌগের ছারা নির্ধবাণ পদক্ধপ আপনার পাপপদ্ব শীত্রই লাভ. 
কর! যায়, ও যে যোগকে আপনি ণ্ভগবদ্বণা* অর্থাৎ শর যেমন লক্ষ্যপ্রাণ্ড হয়, 
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পপ 


সেইরূপ বে যোগ তত্বজ্ঞানকে- প্রাপ্ত করাইয়। ভগবানকে লাভ করাইয়া দেয়, 
সেই সকল যেগ কিপ্রকারর এবং তাহার কত প্রকার অঙ্গ আমর! স্রীগাতি 
আমাদেরই. »| কিপ্রকারের যোগ সম্ভব, এই. সমৃদ্াস আমার .নিকট 
ককপাকরিষ | বিস্তারিতভাবে বর্ণন করুন। হে শ্রাহকে! আমি স্্রীজাতি 
তাহাতে আবার নিতান্ত অন্গবৃদ্ধি বিশিছ্। অতএব যাহাতে সেই দুর্ববোধ্যতন্ব 
সকল সহজে বুবিতে পার কৃপা পুর্বক তাহ করিয়া আমাকে কৃতার্থ কক্ষন। ্‌ 
. কর্দিমাুজ কপিলরূপি ভগবান জননী দেবহুতির এই সকল কাতরোক্ষি 
শ্রবণ করিয়া যাহ! হইতে শরীরধাক হইয়া জন্মগ্রহণ কঠিয়াছেন, সেই জননীর 
প্রতি ততজ্ঞানপ্রদ যে যোগ অর্থাত গঞ্ডিতগণ ঘাহাকে সাংখ্য যোগ বিয়া 
কীর্তন করিয়া থাকেন ভাহা বলিতে লাগিলেন । 
শীভগবান্ব।চ 

দেবানাং গুণলিগ্গান'মাগ্ুশ্রবিককঙ্াগ।ন | 

সত্ব এবৈকমনসো বৃন্তঃ স্বাভাবিকি তুঘ1॥ 

অনিমিত্ত ভাঁগবভী ভি? পিদ্দেগরীয়লী | 

জরয়ত্যাশুড যা কো!শং নিশীণমনলো যথা ॥ 

নৈকাত্মতাং ষে স্হয়ন্তি কেন্মৎ প)দদেবাভিরতা মদীহাঃ ) 

যেহন্যোহম্থতো ভাগবতঃ। প্রপজ্জযমভাজয়ন্তে মম পৌরুধাণি ॥ 

পশ্ঠস্ত তে মে রুচিরাণা সূত্তঃ প্রসন্ন বন্ত1 রুণলোচনানি। 

রূপানি দিব্যানি বরপ্রদানি সাঁকং বাচংংস্পৃহণীরাং বদস্তি ॥ 

তৈদরশিনীয়াবয়বৈরুদারবিলাসহাসেক্ষিতবামস্থটক্তঃ। 

হৃভাত্মনেো হৃতপ্রাণাংশ্চ তক্তিরনিচ্ছতোগতিমণ্ীং প্রধুউকে ॥ 


জ্টভগবান বলিলেন, মা! শুদ্ধ সত্বনির্বিকার চিন্ত পণ্ডিতগণ বিষয় 
গ্রহণপটু ইন্জিয় ও তাহার অধিষ্ঠাত দেবতাগণের বেদ-বোধিত কম্মানুষ্ঠান বশতঃ 
বে শ্রীতগথানে নিস্কাম। মনোবুত্তি অর্থাৎ ভগবানেরতি, তাহাকেই ভক্তি বলিয়া 
কীর্তন করিয়া! থাকেন । এতক্তি, মুক্তিহইতে ও শ্রেষ্ঠ! জানিবেন। জঠরাগি 
সেমন ভুক্ত অনাদি পরিপাক করে সেইরূপ ভক্তিও লিঙ্গশরীরকে শীত্ত্ শীঘ্র ক্ষয় 
করিয়া দেয় দ্র্থাৎ অনিত্য বারনাদি দুর করিয়। শ্রীভগবানের লাভ ঘটাইয়! দেয় 
আর ভগবানের পাদ্দপদ্ন সেবায় যাহারা আসক্ত চিত্ত এবং আমাকে (শ্রীভগ- 
বানকে ) যাহার! প্রার্থনা করে এবং ষে ভক্তগণ আমার লীল। গুণাদি সর্বদ! 





২৩৪ ভক্তি [ ১৯শ বর্ষ, ১১শ সংখ্য। 





আলোচনা করে এরূপ কোন ভক্তই কেবল একান্তিক ভক্তি ভাবভিন্ন আমার 
সহিত একাত্মতা অর্থাৎ সামুজ্যমুক্তি অভিলাষ করেনা । 
হে ভ্রন্নি! সেই ভক্তগণ গ্রফ্পবদ্দন, ঈষৎ রক্তনেত্র মনোজ্ঞ অভিলধফিত 
ব্রপ্রদ আমার দীব্যমূর্তি দর্শনকরে এবং এ মূর্ভিকে অবলম্বন করিয়া প্রেমের 
সহিত বাক্য প্রয়োগ অর্থাৎ অভিমত (তত্র প্রার্থনাদি করিয়া থাকে সুতরাং 
মুক্তি অপেক্ষা উহাতে ভক্তের অধিক আনন্দ হয়, আরমুক্তিও তাহাদের আনায়াস 
লভ্য হয়, দেখুন, সেই পূর্বোক্ত তক্ত বাঞ্ছ।গ্রদ মনোহর লীলা রহস্ত অবলোকন 
ও মনোহর সম্ভাষনাদিযুক্ত শ্রীভবানের অপুর্ব আকুতিদ্ধারা যে সকল ভক্তের 
চিত্ত 'ও মন আকৃষ্ট হয় দেই সকল ভক্ত মুক্তি ইচ্ছা না করিলেও মামার ভক্তি 
তাহাদিগকে মুক্তিবূপ ফল প্রদান কাপিয়। থাকে | 
অগ্যেবিভুভিং মমমায়য়াচি ভামৈধর্য মষ্টাল মনত প্রবুভতম্‌ | 
শ্রিয়ং ভাগবতীং বাম্প হয়স্তি ভদ্রাং পরস্য মে তেইসবতে তু লোকে ॥ 
ন কহিচিম্মতৎপরা1ঃ শাস্তরূপে নউক্যান্তি নো মেইলি মিষো! লেটিহোতি। 
যেষামহং প্রিয় আত! সুষ্ঠ সৎ, গুরু? লুদো দৈবমিষ্ম্‌॥ 
ইমংলোকং শুধৈবামুমাত্মানমুভবা মিয়নম্‌। 
আঁত্মানমন্ত যে চেহ যেরায়ঃ পশবোগুহা ॥ 
বিস্থজা সব্বানন্তাংশ্চ মামেবং বিশ্বতোমুখম | 
ভজন্ত্যনন্তফ়। ভক্তরা! তান্মুতোরতি পারয়ে ॥ 
এই প্রকার মুক্ত পুরুষ অজ্ঞান নাশের পর আমার শাঁয়াারা রচিত 
সত্যলোক প্রভৃতিতে যে অতুলনীয় সুথসম্পন্তি এবং ভক্তির পশ্চাতে উপ- 
স্থিত যে নিম লথিম! প্রভৃতি অষ্টেশর্যা এবং বৈকুষ্ঠথ আমার পার্ধদত্থাদি 
কিছুরই কামনা করে না কিন্তু প্রার্থনা না করিলে আমাতে একান্তিকী 
ভক্তিত্বারা দে বৈকুণ্ধাঁমে উপস্থিত হইয়া আমার কৃপায় সকল লাভ করিয়া 
থাকে । হে শাস্তক্ূপে ! আমার ভক্তগণ ভক্তিষোগেদ্বারা বৈকুষঠধাম প্রাপ্ত 
হইয়। আব কথনও পতিত হয়না এমনকি আমার অথগুনীয় কালচক্রও 
তাহাদের আমু বাঁ ভোগক্ষয় করিতে অক্ষম । আমি তাহাদিগের নিকট 
পতির স্তায় প্রি, প্রেমাস্পদ আত্মাস্বূপ বা ত্রন্ষেক স্তায উপাস্য পুভ্রের 
তায় স্সেহের ও বন্ধু স্তায় বিশ্বাসের পাত্র আর গুরুর স্তায় হিতোপদেষ্টা ও 
আত্ম বান্ধবগণের গ্তার মঙ্গলাকাত্ধী এবং ইষ্টদেবের ভ্ায় পুজ্যহইয়া থাকি। 


পা 


ইহাদের গার কোনই বিপদের আশঙ্কা থাকেল! । কিন্তু হে মাতঃ! লকলেই 
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সহজে এইরূপ গতি লাতে সমর্থ হয় না, যে সকল ভক্ত ইহলোক ও পরু- 
লোঁকে ্বর্মাদিগত সোঁপাধিক আত্ম। এবং প্র সোৌপাধিক আতআ্মীকে অবলম্বন 
করিয়া বর্তমান ষে পুত্রকলত্র ধন জনার্দি থাকে সেই সকল ও অন্যান্য পরিগ্রহ 
সকল পরিত্যাগ পূর্বক সর্বব্যাপি যে আমি, আমাকে নিস্কামভক্তিদ্বার! ভজনা 
করে, তাহাকে আমিই সংসাররূপ অনন্তসাগর হইতে উদ্ধার করি ও শ্রেষ্ঠ 
গতি প্রদান করি। 

হ্যাভ্রমন্তগব্তঃ প্রধান পুরুষেশ্বরাৎ। 

আত্মনঃ সর্বভূতানাং ভয়ং তীব্রং নিবর্ততে ॥ 

মডয়াদ্ধাতি বাতোইয়ং হুর্যান্তপতিমন্তয়াৎ। 

বর্ষতীন্দ্ো দহত্যগ্রিমু্তাশ্চরতি মন্ভুঘাৎ ॥ 

জ্ঞানবৈরাগ্যমুক্তেন ভক্তিযৌগেন যৌগিনঃ। 

ক্ষেমায় পাঁদমূলং মে: প্রবিশস্থাকুভৌভয়ম্‌ ॥ 

এতাবানেব লোকেহন্মিন্‌ পুংসাঁং নিঃ শ্রেসোদয়ত। 

তীত্রেন ভক্তিযোগেন মনোমযাপিতহ স্থিরমূ। 

হে যাতঃ, সকলের অন্তর্যামী সর্ধজীন জীবন পরমাত্বা শ্রীভগবান যে 

আমি এই আমাভিন্ন অর্থাৎ শ্রীহরিভিন্ন অগ্ককোন উপায়দারা এই হুস্তর সংসার 
ভয় নিবৃভ হয় না অধিক আর কি বলিব পরমাআ শ্রীহরির শাসনেই বাষু 
বহিতেছে, সর্যা উত্তাপ দান করিতেছে, ইন্দ্র বথাকালে বর্ষণ করিতেছে ও 
অগ্নি দগ্ধ করিতেছে এবং মৃত্য যথাকালে জীবগণের প্রতি ধাবিত 
ভইতেছে। এমন কি যোগীগণ আমার শক্তি দ্বারাই চালিত হই জ্ঞান- 
বৈরাগা যুক্ত ভক্তিযোগদ্ধাক্া মঙ্গলপদ প্রাপ্তির একমাত্র উপায় স্বরূপ যে 
পাদপদ্ম তাহা! আশ্রয় করিতেছে । ফলতঃ যদি একাগ্রভাবে ভক্তিযোগদ্ধারা 
আমাতে মন অপিত হয় তবে তাহাই জীবের পরমপুরুষার্থ বলিয়! জানিবেন। যে 
তত্ব জ্ঞাত হইলে জীৰ প্রকৃতির গুণ মায়াদি হইতে একেবারে বিষমুক্ত হয়, এক্ষণে 
আপনাকে সেই সকল তত্ব সমূহের পুথক লক্ষণ সকল বলিতেছি শ্রবণকরুন। 
আর হৃদয়ের অন্ধকার বিনাশক, ভ্রিবিধ ছুঃখের একান্ত নিবুত্তি কারক ও 
আত্মতত্বপ্রদর্শক যে জ্ঞান যাঁহ। মুনিগণ সর্বদা কীত্তন করিয়া থাকেন তাহাও 
আপনাকে ক্রমে খলিব। 

আঅনাদিপাত্ব পুরুষে। নিগুণঃ গ্রকৃতেঃপরঃ। 

প্রতাগ্চামা স্বয়ং জ্যোতিবিশ্বং যেনসমন্িতম্‌ ॥ 


২৩২ ভক্তি [ ১৯শ বর্ষ, ১১শ সংখ্য! 





সএষ প্রকৃতিং সস্মাঁং দৈবীং গুণময়ীং বিভূঃ 
যদৃচ্ছয়ৈবোপগতা মন্ভাপদ্ভত লীলয়া ॥ 
গুণৈর্বিচি্রাঃ স্থজতীং সর্দপাঃ প্রকৃতিং প্রজাঃ | 
বিলোকায মুমুহে সঃ স ইহজ্ঞান গৃইয় ॥ 
হেজননি | সকল ইন্ত্রিয়ের অগ্মা নিভা সভা নিগুণ এ প্রকৃতির শুণে জু 
সর্বময় শ্বয়দ্প্রকাশ শ্বরূপ এই পুরুষই পরমাত্বা। যাঁচার তেজে এই *বশ্ব 
প্রকাশিত হইতেছে সেই পরম পুরুষের নিকট সুক্ষ দৈনী গুণময়ী মায় লীলার 
জন্য উপস্থিত হইচল অর্থাৎ লীলা প্রকাশের জন্য আবির্ভত হইলে তিনি স্বপ্ন 
ইচ্ছাক্রমে & মায়াকে জহণ করেন অর্থাৎ গায় সম্বন্ধ যুক্তহয়েন। এ মায়ার 
অবস্থা! আবার প্রকার ভেদে ছিবিধ। মায়া ও অজ্ঞান, তন্মধ্যে অন্জান যুক্ত পুরুষ 
জব এবং মাস্সানুক্ চৈহন্ত কে শাস্ত্রে ঈশ্বর বলিয়া বাখ্যা করেন । 
জীবসংজ্ঞাধারী উপুকৃষ সত্বাদিগুণ দ্বারা নিজের সমান বহুবিধ প্রজা স্যট 
কারিণী মায়াদাপা বিমোভিত হইগা থাকে । 
“এবং পরাভিধ্যানেন করতৃত* শারুডেঃ পুমান । 
বর্ধন ক্রিনমাণ্সে শুণৈরাজ্মনি মগ তে ॥ 
তদন্ত সংশ্বভির্ধন্ধঃ পারতন্াঞ্ধ তৎ কতম। 
ভবতা কর্ত বীশস্য সাক্ষিণো নির্দ ভাত্মনঃ। 
কার্ষধা কারণ কর্ঠত্বে কারণং প্রকুতিহ বিদঃ | 
ভোক্ তে অথ:ওখোনাং পুরুষং প্রকতেঃ পরম্‌ 0 
এইক্রপে প্রকৃতির ভাবে বিমুদ্ধ ভওয়াঁয় জীবাত্মা প্রকৃতির সত্‌ রঙ্গ ও তম 
এই গুণত্রয় দ্বারা যাহা স্চ্ট করেন সেই সকণ কার্ষে। আপনাকে কর্তা বলিয়! 
মনে করেন। হে সাত এই কর্তৃত্াভিমানই, অকর্ত', সব্বসাক্ষী, সর্বশক্তিমান 
নুথন্বরূপ এ পুরুষের, জন্মযৃত্যু-প্রবাহরূপ সংসার এবং জণ্দার্কৃত বন্ধন ও 
বন্ধনজবনিত অধীনতা সম্পাদন করে। অভএব কার্ধা, কারণ ও কর্তৃত্বকে 
অর্থাৎ (দহকার্ধ্য, ইন্দ্রিয়কারণ, ইন্্রিয়াধিঠ।তৃদেবতা। বর্তী ইছাদদের সেই সেই 
' ভাঁব প্রাপ্তির বিষয়ে প্রকৃতিকে কারণ বলিয়া পণ্ডিতের কীর্থন করেন এবং 
সুধছুঃখাঁদির ভোগবিষয়ে পুরুষের অর্থৎ প্রকৃতির ভাবে উপস্থিত চৈতন্যের 
কারণত্ব স্বীকার করেন। অর্থাৎ দেহাদি জড়ের কার্য বলিয়া দেহাদিতে 
প্রকৃতির প্রাধান্ত এবং সুখদ্ুঃখাদির জ্ঞীন, চৈত্তন্েব কা্ধ্য বলিয়। প্রকৃতি 
উপহিত চৈতন্তের সুথাদিভোগ প্রাধান্ত শ্বীকার করেন। (ক্রমশঃ) 


£৫ভ্ভি ভিড” ১৯শ বর্ষ, ১০শ সংখা, শ্রাবণ, ১৩২৮ 
জিতের তারার 


প্রেমই পঞ্চম পুরুবার্ঘ 


পদকর্তা শ্রীল চগ্ডিদাস, ্রীমভীবাধিকার উক্তি কীর্তন করিতে বাইয়! 
বলিয়াছেন--- 


"বধু কি আর নিব আমি। 


জীবনে মরণে জনমে জনমে 
প্রাণনাথ ₹»য়ো তুমি ॥ 

তোমার চরণে আমাব পরাণে 
লাগল প্রেমের ফাসি। 

সব সমপিয়া একমন হৈয়! 


নিশ্চয় হইলাম দাসী ॥৮ 


অর্থাৎ শ্রীমতী শ্রীরুষ্ণকে সমণ্ত অর্পণ করিয়া ঠাহার প্রীপদে একাস্ত 
শরণ লইলেন। কিন্তু এই শরণ লওয়াতেই সমস্ত শেষ হইল না, 
এখানে আকাজ্জা তপ্ত এবং চিরবদ্ধীনশীল, কেন না৷ পদেই রহিয়াছে 
যে প্জীবনে মরণে জনদে ভনমে প্রাণনাথ হয়ো তুমি* এই যে 
আকাজ্কা ইহার তৃপ্থি বা ধিরাম হইতে পারে না, দিন দিন বাড়িতেই 
থাকে, ভাই আমরা অন্যত্র দেখিতে পাই পদকর্তী বলিয়াছেন “অনুদিন 
বাড়ল অবধি না গেল।* এ আকাজ্ষার অবগ্ত উৎপত্তি আছে কিন্ত 
বিনাশ নাই, উদয় আছে কিন্ত অস্ত নাই, মোট কথা ইহার আরম 
আছে শ্ষে নাই। এই অনস্তোম্ুখী অবিশ্রান্ত প্রেমের আকাজ্ষ। 
লইয়াই শ্রীমতী রাঁধিক1 শ্রীকুষ্ণকে আত্ম-নিব্দন করিতেছেন । 

সং নী ক 

শ্রীভগবাঁনের সহিত জীবের কি সম্বপ্ধ তাহ! নির্ণয় করাই বৈষ্ণব 
ধর্মের প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য | বৈষ্ণবগণ ব্রজের পঞ্চভাবের যে কোন 
একটী ভাবের সম্বন্ধ গ্রাভগবানের সহিত পাতাইয়া তজনা করিয়া 


২৩৪ ভক্তি | ১৯শ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা 


থাকেন। তাহাদের সর্বাপেক্ষ! উচ্চ সম্বন্ধের ভাঁব্টী হইতেছে “মধুরভাব' 

জ্ীমতী তাই সে ভাবে ভাবিত হইয়া কুল, শীল, লঙ্জা, ধৈর্য্য সমস্ত 
পরিত্যাগ করিয়া শ্রীরৃষ্ণকে প্প্রাণ বধুয়া” বলিয়া সম্বোধন করিয়! 
বলিতেছেন, “বধু হে আমি সকল ত্যাগ করিয়। তোমার গ্রীপদে দাসী 
হইলাম তুমি আমাকে অঙ্গীকার কর |» 

খু ক ধঁ 

এই ভাবে আত্মনিবেদন করিয়াও খন শ্রীরুষ্জচের বিরহ শ্রীমতীর 
হৃদয়ে জাগে তখন কি ভাঁবের উদয় হয় তাহ! বর্ণনা করিয়। বিগ্কাপতি 
ঠাকুর খলিয়াছেন-_ 

“মাধব সে! অব সুন্দরী বাল।। 


অবিরত নয়নে বারিঝক্ নিঝর 
জন্গ ঘন শাঙন মাল ॥ 

পুণমিক ইন্দু নিন্দি মুখসুন্দর 
দো! অব ভেলশণী রেহা।। 

কলেবর কমল কাতি জিনি কামিনী 
দিনে দিনে ক্ষীণ ভেল দেহ ॥ 

উপবন হেরি মুরছি পড়ি ভূতলে 
চিন্তিত সখীগণ সঙ্গ । 

পদ অঙ্গুলি দেই ক্ষিতি পর লিখই 


পানি কপোঁল-অবলম্ব ॥৮ 


শ্রীমন্মগপ্রভৃ€ এই ভাঁবটী নিঙ্গ জীবনে প্রকট দেখাইয়! জীবকে শিক্ষা 
দিয়াছেন যে, জীব! তোমাকে ও এই ভাবে সেই প্রাণনাথের জন্ত ব্যাকুল 
হইতে হইবে। 


রঙ রং রর 


মিলনে কি সুখ আছে জানি না, জানা তে! দূরের কথা ধারণাতে ও 
আনিতে পারি না, প্সুথ অন্বেষণে বত সুখ, স্থ প্রাপ্তিতে তত সুখ নাই” 
এই সিদ্ধান্ত যদি সত্য হয় তাহা হইলে বলিতে হইবে জন্ম জন্ম এমনি 
কৃষ্ণ বিরহ জনিত ছুঃখই আমার থাকিয়া যাউক, হা! কৃষ্ণ, হা প্রাণনাথ 
বলিয়া! কীদিয়। কীদিয়াই আমার জন্ম জম্মান্তর কাটিয়া বাউক, আমি 


আাঁবণ) ] প্রেমই পঞ্চম পুরুষার্থ ২৩৫ 


মিলন চাই না, যেন বিরহের কাম। প্রাণ ভরিয়া কীদিতে পারি। প্রেমিক 
কবি বলিয়াছেন £-- 
প্চাঁই না মিলনে হবি । (আমি) 
জনমে জনমে বহে যেন আখি 
তোমার বিরহ বারি ॥ 
আশা! যাওয়া মম রেখ এই ভবে 
মিলনেতে নাথ সকলি ফুরাবে 
হরি হরি ঝলে ডাকা নাহি হবে 
রেখ চির দাস করি ॥ 
ঘুরে ফিরে ভবে আমিব যাইব 
নাচিব গাহিব (নাম) শুনিব শুনার 
প্রেমের তুফানে ভাসিয়া বেভাব 
এ সাধ হৃদয়ে ধরি ॥ 
কোন্‌ খানে তোমার নাই আনা গোনা 
কোথা নাই তুমি তাতো হে জানি না 
যেখানে থাক না (আমিও ) যেখানে থাকি না। 
তবুত তুমি আমারি ॥৮ 


খ ৪ গ 


হয়তে! কেহ কেহ বলিবেন ব্দি মিলনই না চাঁও তবে মিলনের অভাবে 
এত কষ্ট অনুভব কর কেন? শ্রীমন্মহা প্রভুর উক্তি £-- 
"্যুগায়িতং লিমেষেণ চক্ষুসা প্রাবুষাহিতং | 
শৃন্তায়িতং জগতসর্ধং গোবিন্দ বির্কেণ মে ॥” 
এই যে বিরুহ, হে গোবিন্দ, তোমার অদর্শনে এক নিমেষ কাঁলও 
আমার নিকট যুগষুগাস্তর বলির়া মনে হইতেছে, নয়নে শ্রাবণের ধারার 
ম্যান» জলধার। পড়িতেছে সমস্ত জগৎ আমার নিকট শৃন্ব বলিয়া বোধ 
হইতেছে, ইহাই বৈষ্ণব-সাঁধনার চরম সিদ্ধি, এই চূড়ান্ত লাভের পর 
ধদ্দি তিন দর্শন দেন ভাল, আর যদি না দেন তাহাঁতেও প্রেমের বুদ্ধি 
ব্যতিত হাস হইবার সম্ভব নাই। প্রেমিক সাধক অদর্শন জনিত ছুঃখে 
ছুঃখিত ন! হইয়! শ্রীমতীর মত বলেন-- 


৩৬ ভক্তি [১৯শবর্চ। ১২শ সংখা! 


পআত্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্,মা 
মদর্শনান্মন্্ হতাং করোতু বা। 
যথাতথ!ব। বিদধাতু লম্পটঃ 
মত্প্রাণনাথস্ত ম এব নাপরঃ ॥ 0৮ 
অর্থাৎ-_কৃষ্ণ আমাকে আলিক্ন দিয় তাহার শ্রীচরণের দাসীই করুণ 
অথবা আমাকে মহা কষ্টেই রাখুন, কিবা দেখা না দিয়া বিরহে 
আশার প্রাণ ওষ্টাগত করুণ অথব। 1ংনি বনু বল্লভ হুইয়৷ যথাতথা বিহার 
করুন তিনি কিন্তু আমারই প্র/ণ বল্ভ। প্রশ্ন হইতে পাঁরে যে, জীবের 
পক্ষে এতদূর সম্ভব হইতে পারে কি না। তাহার উত্তরে বলাধায় অবশ্যই 
পারে। কেন পারে তাহা বলিতেছি । 
ঞী ১৪ খাঁ 
প্রেমই হইল জীবের জীবন স্বরূপ, কিন্ত কৃষ্ণ ভূলিয়! জীব এই প্রেম 
হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে, কাছেই জীবের 'আত্-বিশ্ব্ত আসিয়। প্রেমই 
যে জীবের জীবন স্বরূপ, সেই জীবন যে স্খস্বরূপ, একথা ভূলিয়! বায়। 
'কুষ্ণভূলি যেইজীব অনাদি বহিষ্ধ্থ 
একারণে মারা তারে দেয় সংসার দুখ ॥* 
কাজেই শ্রীকৃষ্ণ প্রেষোম্ুখতাই জীবনের প্রকৃত আকর্ষণ, জীব যদি 
মায়া বিক্ষিপ্ত না ভয় তবে শ্রীকুজ্ঞের প্রেম সাগরেই চিরদিন নিমজ্জিত 
রহে। মহাভাব স্বরূপিশী শ্রমতী রাধিকাই এ বিষয়ে জীবের একমাত্র 
শিক্ষাপ্ড *, কিন্ধ লোকে প্রেমময়ী শ্রীরাধাকে চিনিল ন| তাই শ্রীরা"র 
প্রাণবল্পভ প্রেমলীল। প্রচার জন্ত রাধাভাব কান্তি লইয়! নদীয়ায় উদয় 
হইলেন এবং জীবজগতে নিজে আচরণ করিয়া দেখাইলেন যে, প্রেমই 
জীবের পঞ্চম পুরুার্থ। 


নিভৃত চিন্ত!। 


লীপা-মানুষ বিগ্রহ শ্রীভগবান যখন মানবের আঁকার ধারণ করিয়া 
জগতের মধ্যে আগমন করেন, তিনি ধরা না দিলে কেহই তাহাঁকে 
ধরিতে পারে না।  তীঁহাকে ভক্তাঁধীন বলা হয়-বাস্তবিক তিনি 


আাবণ, ] নিভৃত চিন্তা ২৩৭ 


তক্তজনের উপর্‌ দয়াপরবশ হইয়! ভক্তের অধীন হয়েন এবং তক্তকে 
লইয়! তাহার কাধ্য সমাধা করেন ও ভক্তকে আনন্দ দান করিয়া 
থাকেন। 

তিনিই আশার আঁশ, অপহায়ের সহায় । তিনি যেমন দয়া করিতে 
সক্ষম, তিনি যেমন ভাঁলখাঁস। দান করিতে ও লইঙে পারেন মোট কথা 
তিনি যেমন বিমল আনন্দ দান করিয়া ভীবকে মাতাইয়া রাখিতে পাবেন 
তেমন আনন্দ তেমন 'ভাঁলবাসা মার কে5 দিতে পারে না। তিনি 
নিজে আনন্দময় তজ্জঞপ্ত তীহার শ্রীনান যিনি উচ্চারণ করেন, যিনি 
শ্বীনামে মজিতে পারেন তিনিও মরজগতে থাকিয়া অপার অতুলনীয় 
আনন্দরস উপভোগ করিয়া ধহ্য ভন। সঙ্গীত দ্বারা তাহার অর্চন 
করিলে তিনি সঙ্গীতের মধ্য ক্রু তাল গু হয়ের একমাত্র বিষয় হইয়া 
জালাময় সংলারের পারে জীবকে স্তান দান করি! থাকেন। তাহার 
অযুতবর্ধী শ্রীনাম, লীলা ও রূপ হৃদয়ে উদয় হইলে হাদয়ের দুর্বাসনাৰপ 
কোলাহল দূর ই৯ইয়া নিজ্জনতাময় হইফা শিশিদিন প্রেমানন্দে মজিয়! 
থাকে। 

“আপনি আচবি ধন্ম জগতে শিখায়” তাই ভক্তছানেণ একমাত্র 
াশ্রয় শ্রীক্ীগৌবাঙগগনরের শেষ দ্বাদশ বত্সর নীলাচলে কাগী 
নিশ্রের বাটাতে গম্ভীশয় অবস্থান করিয়া এই রম নিজ্জনে স্বরূপদামোদর 
ও ব্রায় রামানন্দের দত আম্বাদন করিয়া! জীবের জন্য রক্ষী করিয়া 
গিয়াছেন । আর তাহাই হইল শুদ্ধ প্রেমিকের একমাত্র গ্রহণীয় । আত্মারাম 
মুনিশণ যে শ্রীভগবানকে অটৈতুী ভক্তির দ্বারা ভঙ্না কবিয়া গিয়াছেন, 
তাহার কারণ তাঠাগা আত্মপ্রেমিক ছিলেন 5 সেহ আত্মপ্রেম মফল 
জন্য ষিনি সমস্ত অনির্ধচনীয় রসের নিদাঁন, ষিনি সমস্ত অতুলনীয় রূপে 
রূপবান, যিনি সমস্ত অপার অতুলনীয় গ্লীতির একমাত্র আশ্রয় তাহাকে 
ভাভাদের আত্মপ্রেমের দ্বারা ভজনা করিয়া যথার্থই আত্মারাম হইয়। 
ছিেন |” 

"হরি, হরি, হরি”--আমার এমন দিন কবে হইবে যে দিন সেই শ্রী- 
গৌরকধপী পরমত্রন্ষের অগ্রাকৃত রূপ রসে চিত্তকে একেবারে বন 
যুগ যুগান্তরের জন্ত ডুবাইয়া দিতে পীরিব ! হায়, হায়, এমন দিন কৰে 
হইবে যেদিন আনন্দময়ের অপার করুণা, অফুরন্ত স্নেহ পূর্ণমাত্রায় লাঁত 


২৩৮ ভক্তি [ ১০ম বর্ষ, ১২শ সংখ্য। 


করিয়া প্রেমময়ের প্রেমে ভাপিয়, যাইব! প্রভূ আমার অবশ্যই তাহ! 
করিবেন--কারণ আমি যে তাহর নিকট কেবল তাহাই চাহি । চিদানন্দ- 
রূপী প্রভু আমার শুদ্ধজ্ঞানরূপ, শুদ্ধাভক্তিরূপ, শুদ্ধপ্রেমূপ। তিনি 
যে বাঞ্চাকল্পতরু-তীাহার নিকট অন্য ফল অর্থাৎ ধর্ম অর্থ, 
কাম, মোক্ষ ফল কামনা না করিয়া প্রেমফলের প্রার্থী হইলে তিনিই 
কৃষঃপ্রমফণ দান করিবেন-যাভার ফল আত্মস্থ বিপর্জন ও শ্রীপুর 
রুষ্ার্থে সর্বম, চেষ্ট| ও শান্তি সুখ উপলব্ধি। ভক্তমাল গ্রন্থ বলেন, 
“অতএব গুরু হু গুরু বন্ধু হন | 
ওর হৈতে মিলে কুষ্চ মিলে প্রেমধন ॥৮ 
“গুরুভক্তি বিনা যদি শতধুগ ধ্যায় 1 
প্রেম কভু নাহি মিলে সব ব্যর্থ হয় ৮ 
সাধারণ জীব কামের ভাঁড়ণে জঙ্জরিত, সাধারণ জীব এই কামা 
বস্তুর আশার প্রলুব্ধ হইয়।৷ সমস্ত রিপুর বশবত্তী হয় ও চুরি-নারী-মিথ্যা- 
বে সঠত শান্তি সুখের জন্য তাকাজ্ছিত ভইয়। যেনূপ দুঃখময় ও 
ভারযুক্ত জীবন বহন করে তাহাতে সংশয় ও অবিশ্বীস আসিয়া পরমার্থধন 
শ্রীগুরু ইষ্টের শ্রীপাদপন্মে ভক্তি ও জীতি হারাইয়! ফেলে । পহপ্রি, হরি-_ 
আমর মত অভাগা আর কে আছে, এই সমস্ত চিন্তা মনে আসিয়াও 
মন আমার একমাত্র সেই পাপন লাভের জন্য মত্ত হয় না! 
বাস্তবিক পক্ষে আমি কাঞ্চাল ৪ দরিদ্--ভবে একমাত ভরসা তিনি 
কাঙ্গালজনের বন্ধু, মতএব এই অভাগ! সেই বন্ধুকে সর্বদা যাদ হৃদয়ে 
গ্রহণ না করে তবে এই অভিগ্সিত দেশ হইতে দুরে যাইয়া কামের পীড়ণে 
মেহের শভাঁড়ণে অনন্ক কালের জন্য হুঃথভোগ কেন ন! করিবে? 
[17716201010 01 01115 বলেন, 10082 09151107566 206013 001 
2০0 11218 61১6 100৩0010705, অবোধ মনরে, তোর যদি সেই অকু- 
প্রিম বন্ধুলাভের জন্ঃ তীব্র ইচ্ছা না থাকিপ কেবল অন্তবিধ ফল 
আকাজ্ষ। থাকে তবে আর তোঁর মঙ্গল কি করিয়া হইবে? 
তাই বলি মন অন্ত চিন্ত| ত্যাগ করিয়া চিন্তামণির চিন্তাতে মত্ত হও) 
তোমার অশেষ মঙ্গললাভ হইবে। তোঁমীতে যত যত ভাব উপস্থিত 
হয় সেই সমস্ত ভাব তাহা অর্গণ কর,_-তাঁহাতে তোমার কোন অভাব 
থাকিবে নল তাঁহার উপর যে কোন ভাবের উদয় হইলে তাহাই দিব্য 


শ্রাবণ, 1 নিভৃত চিস্ত। ২৩৯ 


ভাব। দিব্য যাহা তাহা! কখনই আনুমানিক নহে । যোগাচার্ধ্য সর্ক- 
ধর্ম নির্ণয় সার গ্রন্থে লিখিয়াছেন, “ভগবানের প্রতি যাহার কোন ভাৰ 
হয়, তাঁহার নিকট ভগবান আহন্ুমানিক নহেন। যাহার সহিত তাহার 
সাক্ষাৎ হয় তিনি ভগবানকে দর্শন স্পর্শন করেন, তিনি স্টাহাকে 
সম্ভোগ করেন। বাহার প্রতি কোন ভাব হয় তাহাকে সন্তোগ ব্যতীত 
উহা হয় না। শ্রীচৈতন্ত চরিত'মৃত বলেন-_ 
প্যার যেই ভাব সেই সর্বোত্তম | 
ত)স্থ হইয়া বিচারিলে আছে তারতম ॥৮ 

সর্বভাবেই তাহাকে সম্ভোগ করা যায় ইত] নিশ্চয়, কিন্তু মীরূর্য্য 
ভাবের উদ্দয় ভইলে উশ্বর্যাভাব সেখানে সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। তথাপি 
শীমস্তাগবত দশম স্কন্ধে নবম অধ্যায়ের দ্বাদশ শ্লোকে দেখিতে পাই-_ 

“তং মত্বাত্মজমবাক্তং মর্তানি মধোক্ষজং | 
গোপীকোদছখলে দ্রায়। ববন্ধ প্রাকৃত যথা ॥৮ 

গোপী যশোদা সেই নরাঁকারে প্রতীয়মান অধোক্ষজকে আম্মঈ 
জ্ঞান করিয়! প্রারুত বালকের মায় রঙ্জ্বর দ্বারা উদুখলে বন্ধন কবিয়!- 
ছিলেন। তাহ!র উপর স্তব্ধ ভাবযুক্ত ভালবাঁসা অর্পিত হইলে তিনি 
সকান দ্রব্যের পরিবর্তে তাহার নিজেকেই দান করিয়া থাকেন--এইরূপ 
একটী শ্রীমদ্ভাগকতোক্ত গুসঙ্গ মনে হইল । 

শ্রীকৃষ্চ যখন গুরুগৃে থাকিয়া পাঠ অভাস করিতেন সেই সময় 
নুদামা লামক এক ত্রাঙ্মণ বালকের সহিত তাহার অত্যন্ত সখাভাব তহয়া 
ছিল। গুদাম যগন যাহ! মিষ্ট ফল পাইতেন তাহা শ্রীকষেণের মুখে তুলিয়া 
দিছেন - না দিলে বলিতেন, "খা, ক্কৈ আমাকে অদ্য কিছু খাইতে দিলে 
না?” এইরূপ সান্দীমুনির পাঠশালায় পাঠ সমাপন করিয়! কিছু বাঁ 
পুরে যখন তিনি দ্বারকাতে রাঁজাধিরাজ বাঁচক্রবর্তী হইয়াছেন সেই 
সময় অত দরিয্র স্বধর্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ শ্ুদায। একদিন পতিত্রতা স্ত্রীর উপদেশে 
বন্ধুকে দর্শন করিবার জন্য যাইতে প্রাস্তত। 

ধন্ট ব্রাহ্মণ স্ুুদাৎ1। ভূমি যথার্থ পতিপরারণা স্ত্রী লাভ করিয়াছিলে 
_যাহাঁর প্রেরণায় অনেক দিন পরে সব্ঘজন্রে পতি শ্রীকৃষ্ণ দর্শন লাভ 
জন্য তোমাৰ সময় উপস্থিত হইল | শ্রশ্বধ্যলানে শ্রীকৃঞ্চ আজ রাজচক্র- 
বন্তী আন্র তুমি দরিদ্র ব্রাঙ্গণ, তুমি সেখানে কেমন করিয়া যাইবে? 


২৪৭. ভক্তি [ ১৯শ বর, ১২শ সংখা 


হয়ত রাজপুরীর মধ্যে গ্রবেশীধিকারও লাভ করিতে পারিবে না-এই ৃ 
মব মনে করিয়া সঞ্কুচিত হইতেছ? কিন্তৃতুমি কিজান না যে, তিনি 
ভক্তের নিকট চিরদিনের জন্ত বিক্রী ত। যাঁও, বাঁও। অনেক দিনের পর 
ধ& দরিদজনের একমাত্র পঠি শু ভক্তজনের আশ্রয় শ্রীক্ৃষ্ণকে দর্শন 
করিয়া সর্ধ।৫ঘ সিদ্ধ কর । যাও বাহ্ষণ, তোমরে নিকট অভাগা করযোড়ে 
প্রার্থনা করিতেছে, তোমার সথাকে বলিং তিনি ঘেন চিরদিনের জন্য 
এই অভাগাকে তাহার শীগাদপন্সে স্থান ধান করেন। তুগি তাহার সখা 
তুমি ঝলিংল অবশ্যই তিনি তোমার কথ রুক্ষ! করিবেন। ব্রাঙ্গণী এক 
দিবস সুদামাকে বলিতেছেন, “আপনি দারিদ্র যন্ত্রণায় ক্রিষ্ট অথচ 
আপনার নিকট শুনিয্লাছি সেই রাজাধির'জ জ্ীকৃষ্চ আপনার বন্ধু। 
উহার নিকট গিরা আপনার ছঃখ নিবেদন করুন--অবগ্ই তিনি আপ- 
নার দুঃখ মোচন করিবেন |” ঘন্ ত্রাহ্মণী তুগি সাই বলিয়াছ। তাঁহাকে 
অভিনধিত যে কোন ব্ষয়ের অন্ত একবার মনে সঙ্কল্ল করিলেও তিনি 
তাহ! পুরণ করেন। তোমাদের জাগতিক অর্থ জন্ত দারিদূতা ত নষ্ট 
হইবেই, এতছ্যতীত দরি্উনের এবমন্রি গতি তাহাকে চিরকালের 
“আমি নিজের দারিদ্রতা সম্বন্ধে বন্ধুকে কিছু 
বনিজে পারির না।” আাঙ্গণী বলিতেছেন, “ভাহা না বলুন, কিন্তু বন্ধুর 
হিত অনেক দন বাব দেখ হয় নাই একবার দর্শন করিয়াই 
আনুন। 

বাঙ্গণ একদিন মধ্যান্কে নিজের সেবা পুজা শেষ করিয়া শ্ীকষও- 
দরশনে যাইবার ভগ্গ প্রস্তুত হইতেছেন এমন সমর সেই গুরুকুলে অব- 
স্বানের কথা মনে করিয়। স্্রীংক বলিতেছেন, *পগ্রিয়ে, বন্ধুর জন্য কিছু খাও 
মার জিনিষ লইম্া যাইতে হইবে, কারণ তিনি খন বলিবেন পবন্ধু, 
অনেক দিন পরে আদিয়াছ,। কৈ আনার জন্য থাওয়ার জিনিষ কি 
আনিলে? তখন আমি কি বলিব?” 
_.. স্রাঙ্গণের বুভি ভিক্ষা । ঘরে তওুলকণাও নাই । ত্রাঙ্মণী স্বামীর 
ননের ভাব বুঝিতে পারিয়া প্রতিবেশিনীদিগের নিকট হইতে চার মুষ্টি 
অপরিষ্কৃত চিপিটক আঁনিয়। স্বামীর হস্তে দিলেন। তিনি তাহ। চীর 
_বসনে বাঁধিয়া গোপন কারয়া লইয়। বন্ধ-দর্শনোদেশে যাত্রা ক্িলেন। 


আবরণ, নিভৃত চিন্তা ২৪১ 


ঘারকায় পৌছিয়! বাজ অস্তঃপুব মধ্যে বিনা বাধায় (শুধু দ্বারকা নগরীতে 
কেন, বৈকুঞ্, গোলক কৈলাস --সর্ধস্থানেই ত্রাহ্মণেব চিবদিন অবারিত 
দ্বার) প্রবেশ কক্রিলেন। সেই সম্য় শ্রীরুষ্ দেবী কক্সিণীর শয়ন 
মন্দিরেব পর্য্যাঙ্কে বিশ্রাম কবিতেছিলেন এবং শ্রীমতী কঙ্ষিণী দেবী 
তাহাকে ব্যজন করিতেছিলেন। শ্রীরুষ্ণ বাল্যবন্ধু স্থদামাকে শয়ন 
কক্ষের সমীপবর্তী দেখিয়া বন্ধুদমাগমে অতান্ত ৃষ্ট হইলেন এবং কক্ষি- 
ণীকে বলিলেন, “ইনি আমার অতান্ত প্রিক্ন বন্ধ। ইনি আপিবামাত্র 
ইহার পরিচর্য॥ করিবে |” ইহা বলিয়া শ্রীককষ্ঝ অতাস্থ বাস্ত ভইয়া নিজেই 
অগ্রসর হইয়! বন্ধুকে সমাদর পূর্বক বক্ষে ধারণ কবিয়া প্রেমাশ্র মোচন 
করিছ্ে করিতে স্বীয় শয়ন কক্ষেব মধো লয়ই! আসিয়। নিজ পর্যযাঙ্কোপরি 
উপবেশন করাইলেন। ওদিকে রাঁজমঠিষী কক্িণী সথিগণের সহিত ম্বহস্তে 
' সেই কুৎসিত বসন, ষলিনবেশ, শীর্কলেবর বাহ্ষণের বাজন ও পবিচর্ধা 
ইতাদি আরম্ভ করিলেন। একট বিশ্রামের পর উভয়ে উনয়েব কুশল 
বার্ভী জিজ্ঞাসা করিয়া গুককুলে মবস্কান পনয়ের কথায় অনেক সময় 
যাপন কবিলেন। শ্রীকৃষ্ণের শধনকক্ষ হইতে বহির্গমনের কাল উত্তীর্ণ 
হওয়ায় অন্তঃপুরবাঁমিজনগণ বাস্ত ভইরা ঈত্ন্ুকাবশতঃ শ্রীকষ্ের শয়ন 
মন্দিরের সমীপবর্তী হইয়া দেখিলেন তীহাদিগের রাঞ। ছিন্ন অপরিস্কভ 
বসন পরিহিত একজন দবিদ্র ব্রাঙ্গণের সহিত একাঁদনে বসিয়া আনন্দে 
বিভোর আছেন। অন্তঃপুববাসিগণ দেখিতেছেন শ্রীকৃষঃ ও ত্রাহ্মপ 
উভয়ে পরস্পর পরম্পরেব কর গ্রহণ করিয়া গুককুলে বাস সময়ের 
অনুষ্ঠিত বিষয়ের কথা সকল কঠিতেছেন।। শ্রীকুঞ্চ বঞ্গুবরকে বলিতেছেন 
ষে, তিনি পতিপ্রাণা ভার্যযালাভ করিয়াছেন কিনা । তাহ্ধণ গৃহমেধী বটেন 
কিন্তু গৃহী হইয়াও তাহাব অন্তঃকরণ কামে বিমোহিত হয় নাই বা ধন- 
রতি বিষয়ে অত্যন্ত প্রীতি না থাকায় সেই জগন্লিবান ও ভক্তের 
আশ্রয়কে লাভ করিয়াছিলেন। 
শ্রীকঞ্চ বলিতেছেন "বন্ধু আমার্দের সেই গুরুকুলে বাম তোমার 
স্মরণ হয়কি? ঘে গুককুল হইতে জ্ঞাতবা বিষয় অবগত হইয়। সংসার 
নাগর পার হওয়া যায়? পিতা আদ্যগুরু পুজনীয়, আর যাহা হইতে সমস্ত 
সৎকর্মের সম্থুব হয় অর্থাৎ যিনি বেদাধ্যাপক তিনি দ্বিতীয় গুরু এবং 
সকল.আশ্রমীর জ্ঞানদ গুরু আমি ততীয়--আগ্ত অপেক্ষাও পৃঁজনীয়। 


৯৪১ পপ কি 


২৪২ ভক্তি ১৯শ বর্ণ, ১২শ সংখ্যা 


যাহারা গুরুরূপী আমার উপদেশ পালন করিয়া সুখে ভবার্ণৰ হইতে 
উত্তীর্ণ হন, বর্ণাশ্রমীদ্িগের মধ্যে তাহাবাই স্থুপশ্িত। আমি সর্ধভূ হাত, 
গুরুতুশ্রীষা ছ্বাবা যদ্রপ তুষ্ট হই, গৃহন্থধর্, বঙ্গচধ্য, বানপ্রস্থধর্ম ও সতি- 
দিগের আচারেও তদ্রূপ সন্তুষ্ট হই না। সুতরাং সকল কার্যে বিশুদ্ধ 
ভাবে গুকর শ্রীপাদপন্মে আহ্মসমর্পণ একান্ত কর্তব্য কারণ তাহার অন্ু- 
গ্রহ হইলেই মানবের পবিপুর্ণ শান্তি লাভ হয়। 

শ্রীকৃষ্ণ সেই বাহ্ধণের সহি এইরূপ কখোপকথন কালে ভাস্ত 
করিয়া সখাঁব মুখ নিরীক্ষণ করিতে করিতে কহিলন, প্ধন্ধ তুমি এত 
কাঁল পরে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলে, আমার জনা গৃহ 
হইতে কি উপায়ন আনয়ন করিয়াছ? তক্তজনের! শ্রীতিপুর্ধক আমার 
জন্য অতি সামানা দ্রব্য ৪ আনয়ন করিলে তাহাতে আমার যথেষ্ট পৰি- 
ভুশ্তি হয়। 

পত্রং পুষ্প" ফল* তোয়ৎ যো মে ভক্তাা প্রষচ্ছতি । 
তদহং ভক্ত/পজতমগ্পীমি প্র্তাত্মনঃ ॥ 

পর, পুষ্প, ফল জল যে যাহ ভক্তিপুর্বক্ক আমাকে অর্পণ কবে, সেই 
ভক্তাপিত দ্রব্য আম প্রীতিপুর্বক গ্রহণ কবি। 

এই সমস্ত শুনির। ব্রাহ্মণ লজ্জায় অধোমুখ তইয়া রহিলেন ও তাহার 
আনীত সামানা দবা দ'ন করিতে ইতস্ততঃ করিত লাগিলিন। 

সকল ভন অশ্র্যালী ভগবান শাহ্গণের বিষয় অবগত হইষা 
চি বিলিন “এই বাক্ষণ আমার সথা, পত্রীর প্রিষেচ্ছু হইয়া আমার 
নিকট আঁসিয়াছেন। উাঁকে মত্তছলভ সম্পদ প্রদান করিব” এই 
তিস্তা “রিয়া তিনি বাঙ্গণের চীরবন্ধন ডইনে “ইহা কি” বলিয়া সেভ 
চিপটক করণ্ণাসকল গ্রহণ করিলেন । এবং তাঁডাতাভি এক মুষ্টি মাখে দিযা 
বজিতো ন, প্বন্ধু এই পরম উপাদেয় ভিনিষ আমাঁব জন্য আনিয়াছ ? 
বিশ্বাত্ম। যে আরম, আমার এই সামান্য দ্রব্যেই পরিতপু হয়।” ইহা 
বলিয়া দ্বিতীধবার যেমন গ্রহণ করিবেন অমনন কক্সিণী দেবী শ্রীকৃষ্ণের 
হন্তধারণ করিলেন । কুক্সিণী দেবী মনে করিতেছেন “একমুষ্টি ভোভন 
করংয় ব্র'ঙ্গণকে সর্ব সম্পত্তি দান কর! হইল । দ্বিতীয় মুষ্টি ভোঁজনে 
আমাকেও ইহার জ্ধীন হইতে হইবে ।” 

গ্রভো, তুমি অষ্পৃশ্তা শবরী চঙ্ডালিনীর উচ্ছিষ্ট ফল গ্রতণ করিয়া- 


শ্রাবণ, নিভৃত চিন্তা ২৪৩ 


ছিলে। তুমি বিছুবের তওলকণ। ভক্ষণ করিয়াছিলে। তুম এমন না 
হইলে তোমাকে জীব লা করিত পাবে? প্রীতিব সহিত ভাব 
করিয়া তোমায় ডাঁকিলে তুমি দীন হীন খিচাঁর কন না। আমি অভাগ। 
দুর্বাসনময়, সংসারের জ্বালাঁদ অভিভূত, জান না কি ভাবে ভোমার 
সহিত ভাব করিলে তুমি সেই ভাব গ্রহণ করিয়া থাক | যে ভাব করিলে 
তোঁমাকে লাভ লূলভ ভয় দলা করিয়। দেই সহমত ভাবটি দান করিয়া 
চিরদিনের জন্য তোমার শ্রীপদপ্রান্তে একটু স্থানদান কর ইাঁই শে 
প্রার্থনা । 
বাহগণ সেই রাত্রি শীকুঞ্চের গুছে অবস্থান করিয়া মতি উপাদেয় 
আহার্ষা ভোজন ও পান কর পরম আনন্দিত হইয়া নিংজকে আতান্ 
স্বথী মনে করিলেন । 
পরদিন প্রাতঃকাঁলে শ্ীকুক্ের নিকই বিদায় লইয়া গচাভিমুখে যাত্রা 
করিলেন । পথিমধো শীকুষ্ স্পশনলাভ ও দে বক্ষে স্বয়ং লঙ্মীকে ধারণ 
কবেন সেই বক্ষে তাহাকে ধাব্ৎ করছেন এই সমস্থ স্মবণ করিয়া 
নিজ দারিদ্র বিষয় বিশ্সিত ভউয়াছেন | বাঙ্গণ মনে করিতেছেন, 
আমি অতি দরিদ্র ও নীচ আর কোথা সেই শ্রাভগবান তিনি আমাকে 
বক্ষে ধারণ করিয়াছেন ৪ পরম শুকষা দ্বারা যগোচি৩ সন্থ।বণ করিংলন। 
আমার দারিদ্রাদ্ুঃথ না থাকছে শামি তাভাকে ভুলিয়া যাইৰ এই 'াবিয়াহ 
বোঁধ হয় তিনি আমাকে ধ্নদাঁন করেন নাউ 1 এইভাবে চিশ্া করিতে 
করিতে ব্রাঙ্গণ স্বর বাটীব নিক গিয়া দেখেন এক অপরূপ পুরী বি 
মান--বিচার করিতেছেন এ কাহার বাটা, আমার পর্ণকুটির কি গ্রাকারে 
কোথায় গেল? এই সদুই-পুকা- প্রাসাদ কাহার কউক নির্মিত হইপ? 
এমন শখক় পধেবতলা নরনারীগণ আপিয়া মনোভর গীত বাছ্ের দ্বাপা 
তাহাকে অভ্যর্থনা করিলেন । বাঙ্গণী বাঙ্গণের আগমন শর্ত অবগঠ 
হইয়া অতান্ত হর্ষ সহকারে স্বীয় স্বামীকে পুরন্দঃ পুবীর ন্যায় সেই সুন্দর 
পুরীমধ্যে লইয়! গেলেন । পুরী মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখেন সেখানে 
দেবছুলভ এশর্ধ্য বিরাজ করিতেছে । ত্রাঙ্গণ মনে করিতেছেন আমি 
দরিদ্র আমার এই সমৃদ্ধি শ্রীরুষ্চ দর্শন ব্যতীত অন্ত আর কিছু দ্বারা 
উৎপন্ন হয় নাই, এক মুষ্টি চিপিটক গ্রহণ করিয়াই আমাকে এত 
লম্পদ দান করিলেন, নাজানি আর একমুষ্টি গ্রহণ করিলে কি হইত। 


২৪৪ ভক্তি ১৯শ বধ, ১২শ সংখ্যা 


যাহা হউক জাগতিক সম্পদ লাভ করিয়া তাহাতে মোহিত হইয়। 
কৃষ্ণকে ভুলিয়া গেলেই জীবের পতন অবশ্তস্তাবী, তাই ব্রাঙ্মণ তাহ! 
লাভ করিস! প্রার্থনা করিতেছেন, জন্মে জন্মে তাহার সহিত 
আমার যেন প্রীতির সম্বন্ধ বজার থ!কে, আর সেই সব্ধগুণালয় 
মহতো মহীয়ানের সংসর্গ প্রাপ্ত ভক্তের সহিত প্রকৃষ্ট সঙ্গ হয়। 
আর ভাবিতেছেন ধনের আসক্তি দ্বার পতন অনিবাধ্য স্থতরাং তিনি 
তাহা শুক্তকে প্রদান না করিয়া দঢ় ভক্তি দান করিয়া থাকেন। এইরূপ 
নিশ্চয় করিয়া অনাশক্ত লইয়। স্ত্রীর সহিত বিষয় ভোগ করিতে লাগিলেন । 
কিছুকাল এইক্প বিষয় ভোগ ক রয় শ্রীকষ্জ দর্শনাভিলাষে ধ্যান যোগে 
আত্মবন্ধন শিথিদাকৃত হইয়া বৈকু্ঠে গমন করিলেন অগ্যকার নিভৃত 
তিস্তা সমাধ। করিয়া শ্ীগেরাঙ্গ পদে প্রার্থনা! করিতেছি যে এইরূপ নিভূত 
চিন্তাই যেন এই আভাগার় একমাত্র ভজনের বিষয় হয়। 


শীমুকুন্দ লাল গু 


গোপী-প্রেম 


ধশ্মৈক প্রাণ স্ুদুরত ভারতবাদী মানব জীবনের একমাত্র সাফলা 
যে শ্রীকুঞ্চ প্রাপ্তি ভাঙা উত্তম রূপেই বুঝিয়াছিলেন এবং সেই পুরুষাথ 
সাধন ভন্ তাহারা যে কত অদাধা দাধন করিয়াছেন বেদ পুরাণ ইতিহাস 
তাহার জলন্ত সাক্ষা দিতেছে । জ্ঞানীগণ অবাঙমন্স গোচর চিৎস্বরূপকে 
ধ্যানযোগে সাক্ষাৎকার করিরা ব্রহ্মানন্দে ডুৰিয়া রহিয়াছেন ষোগীবগ 
মানবের শতবর্ষ পরমাধুকে যোগবলে সহশ্রবর্ধ করিয়। কঠোর তপশ্চরণ 
কৌশলে সেই পরমাআ। চিন্সম় স্বরূপকে ফরতল গত আম্ল্কব্ লাভ 
করিয়া ভূমানন্দে মিয়া আছেন কিন্তু ভক্তিশান্ত্র এরূপ প্রাপ্তিকেও বড় 
একটা আমলেই আনেন নাই, 
“ছে শাস্ত্র কহে-কশ্পজ্ঞান যোগ ত্যজি। 
তক্তে কৃষ্ণ বশ হয়--ভক্ত্যে ভারে ভি ॥ 
আনন্দন্বরূপ চিদ্ত্রক্দকে অনুভব করিলাম বা পরমাত্ম শ্বর্ূপকে 


আবরণ, গোী-প্রেনণ ২৪৪ 


আত্মায় আত্মায় প্রত্যক্ষ করিলাম ইহাকে বড় বেশী কথা বলিয়া ভাগবত 
মনে করেন নাই তিনি বলেন “কৃষ্ণ মোর প্রা, অ্রাতী” এ সদ্ধন্ধে ভব্ভীত 
জন কৃতার্থ হইতে পারেন কিন্তু উহ্থাতে ভক্তের পিপাসা মিটে না, ভক্কের 
সহিত ভয়ের কোন সম্পর্ক নাই, ভক্ত তাই এরূপ কুষ্ণপ্রাপ্তি আদো 
প্রার্থন। করেন ন[। “কুঞ্চপ্রাপ্তির উপায় বহুবিধ হয়। কুক গ্াপ্তোর তার 
তম্য বহুত আছয় 7” ভক্ত কৃষ্ণচন্দ্রকে ঠাকুর করিয়া বা উদ্ধারকত্া করিঝ। 
রাখিতে পারিবেন না। ভাক্ত কুষ্চকে একেবারে নিজের আয়ন্তাধীন 
করিতে ঢহেন। তাই বুকি ভক্ত রঘুপতি শ্রুতি স্বৃতি উপেক্ষা করিয়া 
বলিতেছেন আমি ব্রজরাজ নন্দের অন্ধগত তইয়া তাহার সেবা করিব, 
তাহার অনুগত হইলে আমি তাহার কৃপায় পুর্ণব্ু্দ শীরুষ্চচন্্কে ত্র 
ও ননাদুলাল রূপে পাইয়া তাহার মেঝ করিয়া ধন্য হইব 
শুতমপরে, শ্মতিমপর্ধে ভারতমন্ে ভবভীতা£ 
অহ।মহ নন্দং বন্দ যস্য[শিন্দে প্রং বঙ্গ! 
আবার জীবের চরম প্রাপ্তির দিকে তাকাইর ভাবাবেশে রঘুপতি 
বলিতেছেন-সকল রূজ গোপীদের প্রেমে মুগ্ধ হইরা সেই অখিল ভুবন- 
পতি নাগর সাঞ্গিয়া ক করিতেছেন সেই পদ গোপীদের অনুগতা দাসী 
হইব তাহা হইলে নাগর চড়াদণিকে আমার ভাতে পড়িতে হইবে | সময়ে 
স্ময়ে শ্রীমতীর মানভঞ্ন ডন্ত হরঠো আমার 5 খোসামদ করিতে হইবে! 


স্যর 


গৌগতি ত তনয় কুপ্জে গোপ টন (বটং ন্ধ। 
ভক্তজন বাঞ্চিত সেবানন্দ পিন্ধুর নিকট ঙ্গানন্দকে ভাগবত গোঁপ- 
দের সহিত তুলনা করিয়াছেন। 
«কোটী ব্রক্মানন্দ নহে সেবাঁনন্দ কাছে 
প্রেম হইতেই এই সেবানন্দ লভ্য হয়। 
দ্পঞ্চম পুরুষার্থ এই প্রেম মহাধন। কুষেের াূর্ধারস করয়ে আস্বদন ॥ 
_ প্রেমা হৈতে কৃ হয় নিজ ভক্ত বশ। প্রেমা হৈতে পাই করুণ সেবা স্থথরস ॥” 
ভক্তের অধিকার ও ্পদ্ধী শুনিম্ব। চমতকৃত হইতে হয়, ভক্ত ভগ- 
বান্‌কে আপনার নিজজন করিয়া! একেবারে করায়ও করিতে চাহেন। 
প্ভক্তিরেবং নয়তি, ভক্তিরেবং দশ;তি” শক্তিই দেই স্বতগ্্র প্রেম 


২৪৬ ভক্তি ১৯শবর্ধ, ১২শ সংখ্য! 


স্বর্ূপকে টানিয়া আনে, সেই অথিল রসামৃত মুর্তিকে দেখাইয়া দেয়। 
ভাই শ্রীভাগবত প্রমাণ দিতেছেন। 

ত্বং ভক্তিযোগ প রভাবিত হৎদরোজ, 

আয়সে হতেক্ষিত পথো নন নাথ পুংদাং। 
যদ্যদ্ধারভ উক্ষগণ বিভীবয়স্তি, 

তত্তদ্বপুঃ 'প্রণয়সেসদু গ্রা় 
হে নাথ, তুমি ভাবগ্রাহী ভক্ধের বিশুদ্ধ ভক্তি ভাবাঢা হৃতৎকমলে বাস 
'কর। শ্রুতি আদি শান নির্দিষ্ট পন্থা বাতীত ভুক্ত তোমার থেরূপ রূপ 
লীলা ধান করেন সেই ভক্তের ইচ্ছা পূর্ণার্থে তোমাকে সেই ভাবে সেই 
রূপ বু প্রকটিত করিতে হয়। 

শ্রীরুষ্ণঠাক পাওয়া জার শ্রীরুঞ্ককে নিজের হাতে পাওয়া দুইটিতে 

টাভগবারের স্মরণে মননে, দর্শনে, কীর্ভানে 


(ই) 


18) 


রাতদিন তক্ষাৎ। আনন্দঘন 
সর্ব্ধান্ুশীলনেই অপাক আনন্দ কিন্তু ভীকৃষ্। দেবাতে ষে আনন্দ, গে 
আনন্দ অভুলনীয | ককঞ্চদাদ আভিমানে যে আনন্দ সিন্ধু । কোটি 
রক্ষানন্দ নভে তাঁর এক বন্দ 8” 
ঠাকুর বুন্দাবন দাস কৃষ্ণদাসের অধিকার বলিতেছেন 
“আল্প ভেন না মানি দাঁস হেন নাম, 
অধ্ল“ভাগো দান নাহি করে ভগবান ॥ 
দাঁস হয় কুষ্জের পিতামা 5 ভগ্রি ভাই । 
দাস বিন! কুষ্চে ছিতীয় আর নাই ॥ 
যেন্ধুপ করয়ে দাসে সেইরূপ ভয়! 
দাঁসে কৃষ্চ করিবারে পারয়ে বিক্ুয় ॥৮ 


এই প্রেম সেবার পরিপূর্ণ পরিণতি হইয়াছে মধুর ব্রজধামে, আর 
দা্ত সখ্য বাৎসল্য ও মধুর এই চতুরিধ ভাবের ভক্ত মধ্যে মধুর ভাই 
সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । 
| পরিপূর্ণ কৃষ্ণ প্রাপ্তি এই প্রেম। হৈতে। 
যেহ প্রেমে বশ রুষ্ঃ কহে ভাগবতে | 
এই প্রেমার অগ্রব্ূপ না! পারে ভজিতে । 
অতএব খনীহয় কহে ভাগবতে ॥ চৈঃ চঃ 


আবণ, গোপী-প্রেম ২৪৭ 


মথুরা বি-াসী রাজোচিত বেশধৃত শ্রীকৃষ্চচন্দ্রকে কুরুক্ষেত্র মধ্যে 
পাইয়া ক্ষোভে ও রোঁষে শ্রীমতী রাধিকা প্রাণবধুকে মিষ্ট মিষ্ট করিয়া 
বেশ দ্ুকথ! শুনাইয়] দিলেন "বলি ওহে ব্রজের জীবন, গোপীজন বল্পত 
বেশ_ স্ুথে আছ ত, তোমার প্রেমের বণ্লভারি যাই, রাঁডা এশ্বর্য হাতি 
ঘোড়া পাইয়া কিরূপে মাতা পিতা সথ। সখীগণাকে ভুলিয়া আছ, যাক 
তুম স্থথে গাকিলে তাহাতেই আমাদের সুখ । 
ধু নিলাক্জ বধু তখন নিরুপায় হইয়া হলপ করিয়া! বলিতেছেন-- 
“বূলিলে বিশ্বাস ক'র্বেলা আমি যে কি সুখে আছি” 
“শন প্রাণ প্রিয়ে গল মোর সত্য বটল 
তশামা সণার স্মরাণে ঝরে! মুই রাভ্রদিনে 
মোর ঢুঃখ না জানে কোনজন এ” 
ব্রজবাসি তোমবী যে আমার কিক্ূপ মরমের ধন ভাহা বলিতে 
পারি না 
“ৰজবাপী যতজন, মাতা পিভ' সখাগশ 
সবে হয় মোর গ্রাণ সন। 
তার মধো গোপীগণ, সাক্ষাৎ মোর জীবন 
ভমি মোর জীবনের লীবন। 
ভোম! সবার প্রেমরসে আমাকে করিল বশে, 
অমি তামার অধীন কেবল।” 
গোবিন্দ, তোমার ষথন এট অনস্থা মহোরাত্র কাদিয়া৪ তোমার 
টি নাই হখন ভোমার ক'ছে কাদির়া আর কি করিব; ভুমি যাহাদের 
হ্ন্য কাদতে, কাপিতে হয় সেই ব্রহ্গোপিদের নিকটই যাইয়া কাদিব! 
লি মনের কথা ঠাকুর অন্যদিন প্রিয়সথ। অজ্জুনকে গোপী 
মহিমা কীত্তন করিয়া বলিতেছেন 
সহায়া গুরবঃ শিষ্?ঃ ভূজিব্যা বান্ধবাঃ স্তিয়ঃ 
সনাংবদ।মি তে পার্থ গোপাঃ (কিং মে ভবান্তি ন। 
কৃষ্ণের সায় গুরু বান্ধখ প্রেয়সী। 
গোপিকা হয়েন প্রিয়া শিষ্য। সখী দানা ॥ 
যে গোপীগণেক্স মভিমা স্বয়ং গোপীণাথ বলিরা শেষকরিতে পারেন 
নাই, ভক্তশ্রেষ্ঠ উদ্ধব মহারাজ থে গোণীশণের চরণ রেণু প্রার্থনা করিয়া- 


২৪৮ তক্তি ১৯শ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা 


ছেন সেই গোপী তত্ব ও-গাঁপীমহিমা জীব কিরূপে বুঝিবে। মথুরাঁর নাগরী- 
গণই গোপীভাগ্যে ঈধ্যন্বিত হইয়া ক্ষোভে বলিয়াছেন কোন্‌ কঠোর 
তপন্তার ফলে গোপীদের এই দ্লভি ভাগা ঘটয়াছে জানিতে পারিলে 
আমর নাহয় সেইরূপ তপশ্তরণ করিতাম? ইঙ্গার উত্তর কলিধুগে 
মেই গোপীজনবল্লভ শ্রীচৈ ন্তদেবের জ্ীমুখেই আমর! পাইতেছি সর্বজ্- 
প্রভূ শ্রীদনাতনকে বলিতেছেন --দেখ সনাতন বেদাদিকথিত জ্ঞানকাও, 
কর্মকাণ্ডের অনুশীলনে বা যোগগাধনায় ইরূপ সৌভ!গোৰ উদয় হইবার 
কথা নহে, কৃঞ্ঃমাধূর্যাসিন্ধুতে মজিবর একমাত্র উপায় বাগমার্গে গোপী 
অনুগত হইয়া ভন । 


“কম্মজপ মোগজ্ঞান, বিধিভক্তি তপধ্যান 
ইহহৈতে মাধুষ' গল 
কেবছ যে রাগমার্গে 'ভজেকুম্ট অন্গরাগে 


হাঁভাবে কষ মাধুদ্ধা সুলভ ॥” 


এই পাঁগমার্গের ভজন বজ বিনা অন্ত কুত্রাপি পাইবে না। ইহা 
আছশীদনে শেষে বৈধী ধন্মকন্মু সব ছাড়িয়া ধাইবে। 


“রজের নিশ্ধুল রাগ গুনি-ভক্তগ্ণ। 
রাগমার্গে ভজে যেন ছি ধর্ম কর্ম_- 1৮ 
স্রীপাদকপ গোগ্রামী কাগের লক্ষণ বলিয়াছেন ইহার ইট বিশিষ্ট 
পরিচয় প্রথমন্ট অন্ছিষ্ট বস্ততে স্বাভাবিকী প্রগাঁ তধগ, কষা যেমন 
শ্বভোস্ভত এবং অদমা অভীষ্ট বস্ততে এরূপ অদমা পিপাসা হওয়' চাই 
দ্বিতীয় লক্ষণন্ট হঈছেছে ইষ্ট আবিষ্টতা, যেমন ভুতাবিষ্ট ভবের নিজের 
দ্বতন্্তা কিছুই থাকেনা গুরুনাই ইঠ্রানি ধর্ম্াধর্মযজ্ঞান থাকেনা, রাগের 
ধর্ম 5 এ্ররূপ। 
ইষ্টে গ্ারসিকী রাগঃ পরমাবিষ্টতা ভব্ে। 
তন্মরী-য। ভবেছুক্তিঃ সাত্র রাগা্মিকোর্দিতা ॥ 
এই রাগানুগ। ভক্ত প্রচারণজন্ঠ শ্রীগৌরাঙ্গ অবতার! নি জ আচরণ 
করিয়া! প্রড় এই রাগভক্তির অনুশীলন শিখাইয়াছেন। 


প্রীবামাচিরণ বনু 


বণ অনিত্য জীবনে নিত্য কর্ম ২৪৯ 


অনিত্য জীবনে নিতা কর্ম । 


“নলিনীদলগতজলমতিতবলং 
তদ্জ্জীবনমতিশয় চপলম্‌। 
বিদ্ধি-ব্যাধি-ব্যাল গ্রাস্তং 
লোকং শোকহতঞ্চ সমস্তম্‌ ॥” মোহমুদগর ) 
“পন্প-পত্রে বারিবিন্দু যেমন চঞ্চল। 
জীবন তেমন হয় অতীব চপল ॥ 
জানিও করেছে গ্রাস বাঁধি বিষধর । 
সমস্ত সংসার তাই শোকে জরজর ॥৮ 


পঞ্চজ-দলস্থিত বারিকণার হ্যায় সতত টন টলায়মাঁন এই জীবনে আস্থ। 
স্থাপন করিয়া মানব জীবনের উদ্দেশ্ সাধনে শি'থল প্রযন্র হওয়াই 
হইল মুঢ়ের কাধ্য। আহারাঁদি বিষ ভোঁগই কেবল মনুষ্য জীবনের 
উদ্দেপগ্ত নহে। জাহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুন এই বৃত্তি চত্ুষ্টয় পশু পক্ষ্যাদি 
জীবনেও আছে আর মনুষ্য-জীবনেও আছে । তবে পশ্ড পক্ষ্যারদির জীবন 
অপেক্ষ। মন্তষ্থ জীবন যে শে, তাহার কারণ এই যে, মনুষ্য যে জ্ঞান বলে 
অপবর্গ সাধনে বা! পরণার্থ দর্শন সঙ্গম হয়, পণ্ড পক্ষাদির জীবনে সেই 
জ্ঞানের অভাব। সুতরাং মন্রষ্য দীব'ন৪ যদি সেই জ্ঞানের অভাব ঘটে, 
তাহা হইলে পণ্ড পক্ষ্যাদির জীবনে ও মানব জীবনে কোন প্রভেদই রহিল 
ন1। সকল জীবনই সমান হইল। 
অত এব অত্যুত্কৃষ্ট মন্তধ্য পদবীতে আখ্যান্সিত হইতে হুইতৰ, কেবল 
আহারাঁদি বিষয় ভোগে মজ্িয়। থাকিলে মনুষ্যোচিত কার্ম্য করা হয় না; 
পরস্থ ভোগাদির স্পৃহ। পরিত্যাগ পুর্ববক প্রকৃত তত্ব বিচার দ্বারা জ্ঞান 
লাভ করিয়! কাঁলরূপ বিষম বিষধরের করাল কবল হইতে মুক্তি লাভ 
কঝাই হইল মনুষ্য জীবনের কর্তব্য কার্ধ্য। কাল-কবলিত জীবনে 
জীবনের আশ! ও ভোগ সুখাদির চেষ্টা যে কিপ্রকাঁর তাহা যখন পুত্র 
ভগবান শ্রীরামরূপে অংশ চতুষ্টয়ের মহিত অবনীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন 
তখন স্ুুলক্ষণীক্রান্ত লঙ্গমণকে জীব শিক্ষার ছলে তিনি বলিয়াছিলেন 
যে. 
৩১--৩ 


২৫০ ভক্তি ১৯শ বর্ষ, ১২শ সংখ্য। 


"ভোঁগ। মেঘ-বিতাঁনন্থ বিদ্যাল্লেথেব চঞ্চল 
আয়ুরপ্যগ্রি সন্তপ্ত লৌহস্থ জল বিন্দুব্ৎ ॥ 
যথা ব্যাল গলাস্থাঁপি ভেকো দংশানপেক্ষতে। 
তথ! কাঁঞগাহিনাগ্রস্তে। লোকে ভোগানশাশ্বতাঁন্‌ ॥* 
অর্থাৎভোগ সকল ছলদ-জাল-সঞ্চারিনী বিছ্যল্লতার ন্যায় চঞ্চল) আঁযুও 
অনল সন্তগ্ত লৌহপিগ-নিপতিত জল বিন্দুর স্তাঁয় ক্ষণস্থায়ী । বিষধরের 
ক কুহরে প্রবেশ করিতে করিতেও আহারের জন্য ডাঁশ মশকাদির 
অপেক্ষা করা ভেকের পক্ষে যেবূপ--কালরূপ মহা-সর্প-কবলিত লোক- 
দিগের পক্ষে ক্ষণস্থায়ী ভোগ সকলের অপেক্ষা করাও তদ্রপ। অতএব 
এই ভ্রিতাঁপ সন্তপ্ত দেহে পতিতজল বিন্দুর স্াঁয় অতিল্প ক্ষণ স্থায়ী মাযু 
বিশিষ্ট জীবনে সংসারের নিবর্তকবিগ্যা। অভ্যাসে বত্ব না করিয়া, সংসারের 
প্রবর্তক অবিদ্যায় অভিভূত থাকাই হইল শোক দুঃখের কারণ। 
এই সংসার নিবর্তিক1 বিষ্ঠা অর্থাৎ জ্ঞান লাভ করিতে হইলে জ্ঞানের 
জনফ্বিত্রী ভক্তির আবশ্তক। কারণ শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে 
“ভক্তি জনয়িত্রী জ্ঞানন্ত ভক্তিমেক্ষ গ্রদায়িনী। 
ভক্তি হীনেন যৎকিঞ্চিৎ কৃতং সর্বমসৎ সমম্‌ ॥* 
আবার ভক্তি উপার্জন করিতে হইলে ধর্মাচরণ আবশ্তক। কাঁরণ 
ধর্ম হইতেই ভক্তি জন্মে। পুজা বজ্ঞাদি কাঁধ্য ধথাবিধি অচারণ করাই 
ধর্ম কার্ধ্য। ইহার প্রমাণ এইযে-- 
“জ্ঞানাৎ সংজায়তে মুক্তির্ভক্তিজ্ঞনস্ত কারণম্‌। 
ধর্মাৎ সংজায়তে ভক্তিরধরন্ম্ো ষজ্ঞাদিকো মতঃ 1, 
কিন্তু পুজা যজ্ঞাদি কার্ধ্য সম্পাদনার্থ এই কলিধুগে দেশ, কাঁল, পাত্র, 
মন্ত্র এবং বিশুদ্ধ উপকরণাদির সম্পূর্ণমভাব অবলোকন করিয়। শান্তর স্পষ্টা- 
করে বলিয়াছেন যে ঃ-- 
"কৃতে যদ্ধ্যায়তে বিষণ ত্রেতায়াং যজতোমখে। 
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌতদ্ধবি কর্তনাৎ ॥ 
ইছার ভাঁবার্থ হইল এই যে, সত্যযুগে ভগবানের ধ্যানে, ত্রেতায় 
নানাবিধ যজ্ান্ুষ্ঠানে এবং দবাপরে পরিচর্যায় (সেবায়) যে যে ফল লাভ 
হয়, কলিতে একমাত্র শ্রীহরির নাম কীর্ডনে সেই সেই ফল লাভ হয় 
তাহাতে সন্দেহ নাই। 


আবণ অনিতা জীবনে নিত্য কণ্ধঝ ২৫১ 


এই কলিধুগে স্বশ্নায়ু বি"শষ্ট ছুর্ববদ মানব গণের পক্ষে, ধ্যানি, যজ্ঞ ও 
পরিচর্ধ্য। সম্পূর্ণ অগ্নপযুক্ত ও অসাঁধা বলিয়াই করুণাময় ভগবান ধন্ধ 
স্থাপনের নিমিত্ত শ্রীনবদ্ধীপে গৌরাঙ্গরূপে অব শীর্ণ হইয়া ক্ষীণায়ু দুর্বল 
জীবের উদ্ধারার্থ অতি সহঙ্থু উপান্ধ নামবরদ্ষের প্রচার করিয়াছেন এবং 
মহাঁনাগর সদৃশ বেদ শাস্ত্রাদি আলোড়িত করিয়৷ তাহ! হইতে পার উদ্ধার 
করণানস্তর জীবের ছারে দ্বারে এই মহামন্ত্র প্রদান করিয়াছেন যে £-_ 
“হরেরাম হরের্াম হরের্ণামেব কেবলং। 
কলৌ নান্তোব নাস্ত্েব নান্ত্যেব গতিরস্তথ! ॥ 
আর এই ধর্মাচরণ এই ক্ষণভঙ্কুর জীবনের যৌবন প্রায়স্ত হইহেই যে 
অভ্যাস করা সর্বতোভাঁবে বিধেয় তাহাও শাস্ত্র বিশেষ রূপে উপদেশ দিয়া 
বলিয়াছেন যে, "ষুবৈব ধর্মশীলন্ত!ৎ অনিত্যং খলু জীবিতং। কোহি 
জানাতি কন্তাপ্ঠা মৃত্যকীলো ভবিষ্যৃতি ৮ 
চঞ্চল জীবন কখন আছে কখন নাই। বিশেষতঃ প্রাণ বিয়োগের 
স্ময় কফ বাত-পিত্ত জনিত রোগে ক রোধ হইয়া আসিলে যখন ইন্দ্িয়- 
গণ অবশ হইয়া পড়িবে, তখন তোমার নাম উচ্চারণ করিতে পারি 
না, এই ভাবিয়া সধক প্রীর্থন। করিয়াছেন যে, হে পাপহারী 
প্ীকৃষ্ণ! তোমার পাদ পদ্মন্ধপ পিঞ্জরে আমার চিত্তরূপ রাজ হংস এই 
ক্ষণেই প্রবেশ করুক। 
“কৃষ্ণ ত্বদীয়-পাঁদ-পঙ্কজ পিশ্ররাস্তে, অগ্ভৈব মে বিশতু মানস রাজ হংসঃ। 
প্রাণ পরান সময়ে কক্ষ বাত-পিভ্তৈঃ কঠাবরোঁধন বিধৌ স্মরণ কুতস্তে ॥ 
অভএব ব্যাধি বিষধরের কবল হইতে এই শোক ছুঃখ মণ্ডিত টল 
টলায়মান জীবনকে উদ্ধার করিতে হইলে শ্রীনাম ভিন্ন যে উপায়াস্তর 
নাই, তাহাতে বিন্দুমাজও সন্দেহ নাই। 
শ্ীভূপতি চরণ বনু 


১৫২ ভাল্তি ১৯শ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা 


কেউ কারও নয়-সকলই আপন । 


“ক। তব কাস্তা কন্তে পুক্রঃ 
ংসারোহয়মতীব বিচিত্রঃ | 
কন্ত ত্বং বা কুত আয়াতঃ 
তন্বং চিন্তয় তিদং ভ্রাতঃ ॥--মোহ-মুদগর | 


“কেবা তব কান্ত আর কে তব কুমার, 
অতীব বিচিত্র এই মায়ার সংসার ॥ 
কোথা হ'তে আসিয়াছ তুমি বা কাহার ? 
ভাঁবন! করহ ভাই এই তত্ুপার ॥” 


ধাহারা বি্ত! অর্থাৎ জ্ঞান বলে, অবিদ্ধ। অর্থাৎ অজ্ঞানকে নষ্ট করিয়! 
প্রক্কত তন উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছেন, অথবা ধাহাদের স্থুকোমল 
হৃদয়-কমণ মায়াবারির উপরিভাগে প্রন্ফুটিত হইস্লা বিমল ছটায় শরীর- 
বন্দরের শোভ। সম্পাদন করিয়াছে, অথব৷ ধাহাদের মাঁয়া-ছানী পরিপুরিত 
অন্ধ চক্ষু ভগবত পাঁদপন্মামব উষধে পরিস্ত হইয়! দিবা দৃষ্টি লাভ 
করিয়াছে; এই বিচিত্র সংসারে যে কেহ কাহারও নয় অথচ মকলই 
আপন, মার একমাত্র ভগবানই যে, সর্বভূতের আশ্রর, অথবা সর্ধভুতেই 
যে তিনি সতত বিরাজমান ) তাহ! ত/ঠারাই বুঝিতে পারিয়াছেন। তছ্ি 
আমার ন্যায় দেহাত্ম বুদ্ধি বিশিষ্ট অজ্ঞানান্ধ জীবের পক্ষে উহা। বুঝিগা। উঠ 
কদাচই সম্ভবপর নহে। মায়া মোহিত-চিন্ত ব্যক্তিগণের মোহাপনোন 
করিবার আভপ্রায়ে শান এই শিক্ষা দিয়াছেন যে, "এই বিচিত্র সংসারে 
পিতা, মাতা, ভ্রাতা, পত্রী 'এবং বদ্ধু প্রভৃতির সম্বন্ধ পান্থশালাতে বহু পান্ 
সমাগমের হ্যায় এবং নদী মধে। আত সমাহৃত কাষ্টরাশি সম্মিলনের শ্যায় 
আস্থর, সম্পত্তি ছায়ার ন্যায় চপল, যৌবন তরঙগের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী; 
অতএব উহাদের প্রতি অত্যাঁসক্তি পরিত্যাগ পুর্র্বক যাহারা একান্ত প্রাণে 
ভবভন্ হারী, নর কান্তকারী ও নরকান্তিধারী শ্রীহরির পাদপঘ্রকে আশ্রক্ 
করিয়াছেন, তাহারাই এই সংসারে সারগ্রাহী এবং সাধু ও সর্বশ্রেষ্ঠ । 
তাই তক্তাগ্রগণা দৈত্যকুল প্রদ্দীপ প্রহলাদ তাহার পিত৷ অস্গুরাধিপতি 
হিরগ্য-ক শিপুকে প্রশ্নোত্তরে বলিয়াছিলেন ১ 


আশাবণ কেউ কারও নয়শ-সকলই আপন ২৫৩ 


"তত সাঁধুমন্তেহম্থ্রবর্ষ্য দেহিনাঁং 
সদা সমুদ্িপ্নধিয়ামসদগ্রহাৎ | 
হিত্বাত্পাতং গৃহমন্ধ কুপং 
বনং গতো। যন্ধরিমা শ্রয়েত ॥৮ 
ভাবার্থ এই যে, “হে অন্গরাধিপতে ! সর্বদা আমি” “আমার” ইতা।দি 
অসদ্দভিনিবেশ হেতুক অতিশয় চঞ্চলমতি মানবগণের আত্মার অধঃ- 
পতনের চেতুতৃত অন্ধকুণ সদৃশ যে গৃহ, তাহাতে অত্যন্ত অভিনিবেশ 
পরিভ্যাগ করিয়। একান্তপ্রাণে বে হরির আশ্রয় গ্রহণ করা, ইহাই আমি 
শ্রেষ্ঠ মনে কার? 1 
অতএব, আমন্রা কার ? কোথা হইতে আসিয়াছি ? এই থে আমাদের 
বল! ইহাই বাকি? পুত্রই বাকে? এবং এই বিচিত্র সংসারই বা কি? 
ইত্যাদি তত্বের বিচাদ্ে আমাদের এই ছুলভি মাঁনব জীবন যাপন না করিয়। 
আর অবনতির মুলীভূত অনিত্য পদার্থ সমুহকে নিত্য বা সত্য জ্ঞানে 
বৃথাভিমান বশতঃ “আমাগ, 'আমার করিয়া ভুলভি জীবনকে ব্যর্থ কর! 
কদাচই আমাদের উচিত দহে । শুরাপান সদ্ূশ অভিমানে মত্ত হইয়াই 
আমরা তত্বস্ঞানে বঞ্চিত। অভিমানন্ধপ স্তরাপানের মন্ততা। ছুর্টিয়া গেলেই 
তত্বঙ্জান লাভ হয়। তাই রঘুবংশ-মণি শ্রীখামচন্ত্র জীবকে শিক্ষা দিবার 
জন্য তাঁর প্রিগনক্ত দক্মণকে উপলক্ষ করিয়া বলিয়াছিলেন £-- | 
“পিতৃ মাত ভুত ভ্রাতৃদার বন্ধীদি সঙ্গমঃ। 
প্রপায়ামিব জঙ্তনাং নগ্যাং কাস্ট োখ বচ্চলঃ 1৮ 
পছাঁয়েব লক্ষমীন্চপলা প্রভীতা, ভাকণ্য মন্ধ,্শিবদ বব । 
স্বপ্ন োপমং জ্রীসুখ মায়ুরল্পং, তথাপি জস্তোরভিমান এষঃ ॥” 
এই অভিমান বশতই অবিবেকী বাক্তি বি্কারগ্রস্ত রোগীর প্রলাপ* 
বাক্য কথনের স্টার, পুত্র, কলত্র, ক্ষেত্র, বিত্তার্দি সকলই 'আমার” 
আমার” বলিয়া নিরন্তর চিৎকার করিয়া থাকে ও উহাদের প্রতি 
একান্তিক গ্রীতি প্রদর্শন করে। পরস্ত অবস্থা নাশিনী বিদ্যার সাহায্যে 
অভিমান দূর করিয়া বিষম ভবপোগ হইতে মুক্ত হইয়া, জীব যখন বিবেক 
সম্পন্ন হইয়া! উঠে, তখন সকলই একমাস ভগবানের অথবা একমাত্র -. 
ভগবানই সকলের অথব| চরাঁচর সকলই ভগবান, এই জ্ঞানে সংসারের 
ধাবতীয় পদার্থে ভগবানের সত্ান্ভব করিয়া, পরমাননে নিমগ্র হস়্। 


১৫৪ ভক্তি ১৯শবর্ব১২শ সংখ্যা 


ভগবান সর্ধজীব ময়, ইহা অনুভব করিয়া গান্ধীরী বলিয়াছিলেন “হে 
ভগবন্! হে দেবাধিদেব ! তুমিই আমার মাতা, তুমিই পিতা, তুমিই বন্ধু, 
তুমিই সখাঁ, তুমিই বিদ্।, তুমিই আমার ধন সম্পত্তি, অধিক আর কি 
বলিব তুমিই আমার সর্বস্ব, আমার যাহা কিছু আছে মকলই তুমি”। 
“ত্বমেব মাত' চ পিতা ত্বমেব ত্বমেব বন্ধুশ্ঠ সখা হমেব। 
ত্বমব বিদ্যা দ্রবিণং ত্বমেব তমেব সর্ব মম দেবদেব” ॥ 

জনক তনয়া সীতার উদ্ধারান্তে দেশাগমন সমরে সন্ধ্ীক ও সৈন্য 
আীরামচন্ত্র যখন ভরদ্বাজ-আশমে আলিয়া উপস্থিত হইয়ছিলেন, তখন 
আল্মক্ঞ প্লুষি ভরদ্বাজ গ্রীবামচন্জ্রকে স্তব করিতে করতে বলিয়ছিলেন 
যে ?ভে রঘুবব! যাহা কিছুদৃষ্ট শ্রুত ঝাস্থৃত হয়, তঙৎ্ সমস্তই তুমি; 
তোমা ভিন্ন আর কিছুই নাই ।” 

“দৃশ্ঠীতে এরতে বদ্য্‌ৎ ম্মর্ষ্যতেবা রদুত্বমূ। 
ত্বমেব সর্বমখিলং ত্বদ্ধিনান্তন্ন কিঞ্চন ”” 

অত এব তন্তজ্ঞান বা আত্মজ্ঞান বিনা সকলই ব্যর্থ; কারণ অজ্ঞান বা 
মায়া সত্তে কেহই কাহারও নয়, আমি৪ আমার নয়, এজ্ঞান কিছুতেই 
লাভ করিতে পারা যায় না। পরন্থ জ্ঞানরূপ ভাঙ্করের উদয় হইলেই 
অজ্ঞান তিমির বা মায়া কু আশা! আপনা আপনিই বিন% হইয়। ষায় ও 
খধ্যশৃঙ্গ মুণির স্তায় “আত্মবন্মন্ততে জগৎ” এই অদ্বৈত ভাবের আবিরাব 
হয়; সুতরাং তখন জগৎ ও জগতে যা কিছু থাকে, সকলেই আত্মজ্ঞান 
্ুষ্ঠি পায়। ভিন্ন ভীব বা ভেদ জ্ঞান একেবারেই থাকে না। অদদ্ধত 
ভাবে বিভোর হইয়া জীব তখন পূর্ণানন্দ লাভ করে । যে পুর্ণজ্ঞান লাভ 
হইলে জানিতে আর কিছুই বাঁকি থাকে না 'এবং অপর লাভে তাহার 
অপেক্ষা অধিক মনে কর যায় ন। 

“যংলব্ধাচাপরং লাভং মনাতে নাধিকং ততঃ 1” 
শ্রীভূপতিচরণ বহ্থু। 


শ্রাবণ বর্য-শেষ-বিজ্ঞপ্তি ২৫৫ 


ব্য-শেষ-বিজ্ঞপ্তি 
সম্বদয় পাঠক পাঠিকাগণ শ্রাীভগবানের ক্কপাঁয় বছবিধ বাঁধা বিপত্তি 
অতিক্রম করিয়। আপনাদিগের স্েহ পালিতা এক্তি আর একটি বর্ষ 
পূর্ণ করিতে সমর্থ হইল। শ্রাবণ মাসে ১৯শ বর্ষ পুর্ণ হইল, 
এই ভাদ্র মাসে ভক্তি বিংশ বর্ষে পদার্পন করিবে। মনের 
আবেগে ভক্তের পবিত্র হৃদয়ের ভাবের উচ্ছাাসে এতদিন নানাস্থানীয় 
ভক্ত লেখকগণের নানাবিধ গন্ধ পদ্ধ প্রবন্ধালঙ্কান্ে আপনার! 
ভক্তিকে বিভূধিত দেখিয়া আদিতেছেন, এখনও বহু প্রবন্ধ আমাদের 
নিকট মন্ভুত আছে যাহ! প্রকাশ করিবার স্থান পাই নাই) এমন কি 
প্রাপ্ত প্রবন্ধের বাহুল্য নিবঞ্ধন নিজের ব ছু'একজন বিশিষ্ট লেখক 
বন্ধুর প্রবন্ধও প্রকাশ করিতে পারি নাই, তবে আশ। আছে ব্রমে ক্রমে 
সে সমস্তই প্রকাশ করিব। 
ভক্তির প্রতিষ্ঠাতা স্বগীর বেদান্তরত্ব মহাশয়ের পদাণুসরধ করিয়া 
ভক্তগণের লিখিবার উতৎসাহই আমকে অবিচারে সকল প্রবন্ধ প্রকাশ 
করিতে বাঁধ্য করিতেছে । লোকের সুখ্যাতি ব আথিক লাভের প্রত্যাশ। 
করিস্তা “ভক্তি? পত্রিকা প্রকাশ করিবার গ্রাবুক্তি ছিল ন! বর্তমানেও নাই ; 
আর ভবিষ্যতে যাহাতে সেরূপ প্রবৃত্তি না আসে সে জন্যও আপনাদিগের 
নিকট কৃপা ভিম্গ। করিতেছি। সাধকরূপ মহাঞ্জনগণের নিকট হইতে 
কিছু কিছু সংগ্রহ করিয়া সাধন তন্বান্বেধীগণের নিকট পৌছাইয়া দিব 
ইহাই আঁশাঁ। বণিতে পারিনা আজ উনিশ বসর যাবৎ চেষ্টা কৰিয়! 
তাহাতে কতদূর কৃতকার্ধা হইতে পারিয়াছি। 
অনেক সময় “ভক্তিঃতে এমন অনেক প্ররন্ধ প্রকাশ হয় যাহ! অনেকের 
আবশ্ঠক হয় ন!, কিন্তু তাহ! বলিয়া ীসকল*্প্রক শ করিতে প্রতিনিবৃত্ত 
হইতে পারিনা । কারণ হাটের প্রত্যেক বস্তু প্রত্যেকের প্রয়োজন বা গ্রীতি 
সম্পাদনে সমর্থ না হইলেও প্রত্যেক বস্তই যেমন কোন | কোন ব)ক্তির 
অবন্ঠ প্রয়োজন হইয়া! থাকে । এওঠিক ষেইরূপ--গগ্ঠ ব। গদ্ঘ প্রবন্ধগুলির 
মধ্যে এক শ্রেণীর লোক যেগুলিকে ত্র করিতেছেন,না অপর শ্রেনীর লোক 
ঠিক সেইগুণিত্বারাই বিশেষ উপকার প:ইয়া আমাদিগকে পত্রাদি লিখি?। 
থাকেন, কাঁজেই আঁমরা সকল প্রকারের গুবন্বই প্রকাঁশ করিতে বাধ্য 


২৫৬ ্‌ ভক্তি ১৯শ বর্ষ ১২শ সংখ্)! 


হই । আরও এক কথা --ভক্তের যাহ। মনেও ভাব, ভাবুকের যাহ হৃদয়ের 
উচ্ছাস তাহাতে জীবের হিত ভিন্ন অহিত কখনই হইতে পারেনা । এইরূপ 
নানা প্রকার ভাবিগ্না আমরা সকল প্রবন্ধই প্রকাশ করিয়া থাকি। ভক্ত- 
গণ দুঃখিত হইবেন না এই প্রত্যাশীয়ই আমরা লাভ লোকসানের দিকে 
দৃষ্টি নারাখিয়া এই দাঁরুণ অর্থ সমস্তার দিনে “ভক্তি বন্ধ না করিয়। প্রায় 
তিন গুণ বেশী খর5 করিয়া “ভক্তি প্রকাশে উদ্ভোগী হইলাম । 
এই উনবিংশ বর্ষে আদাদের ক্রট-বিচ্যুতি যথেষ্ট হইয়াছে, তাহার 
প্রধান কারণ গ্রেঃসর গোলমাল। এক বৎসরের মধ্যে আমাদিগকে বাধ্য 
হইয়া তিন বার প্রেস পরিবর্তন করিতে হইয়াছে যেখানেই কার্য করিবার 
জন্ প্রস্তুত হই--সেই খানেই প্রথমে খুব উতৎসাহপূর্ণ বাক্য দ্বারা কার্ধ্য 
হাতে লইয়া প্রেসের কর্মকর্তা ক্রমে কাধে টিল দিয় থাকেন, তারপর 
আজকাল ডিক্লারেখন্‌ প্রভৃতির ব্যাগার যে কত ক্টকর তাহা ভুক্তভোগী 
ভিন্ন কেহ জানে না। যাভ! হট্উক অনেক চেষ্টার পর বর্ভমানে যে প্রেসে 
ছাঁপার ভার অপন করিগাঁছি তাহার ম্যানেজার মহাশন খুব ভরসা দিয়া- 
ছেন ( বর্তমানে কারও দেখাইতেছেন ) যে প্রতি মাসের প্রথমেই আপ- 
নার পত্রিকা বাহির হইবে। আমাদের আর বলিবার কিছু নাই খন 
সেই সর্বনিয়ন্তা শীহরির উপর নিভর করিয়াও আপনাদিগের কুপা স্মরণ 
করিয়া আগামী বিংশ বন্ষর জগ্ গ্রন্থ হইলাম আগা-পুর্ব পুর্ধব 
বৎসরের সভার আপন।রাও গ্রাহকগণও আমাদিগকে উত্পাহিত করিতে 
কুন্ঠিত হইবেন না 17 


চন্য 
9) 
পে 


সম্পাদক 


চরিত-স্বধা 
অর্থাশ-- 
শ্ীত্রীমৎ রাধারমণ চরণদীস বাবাজী মহাশয়ের 
ত্দীম্ব-চ্ল্বি £ 
শ্রীধাম নবহ্ীপ, "্রীরাধারমণ বাগ” হইতে 
শ্রীরাঁমদাঁস বাবাজী কর্তৃক প্রকাশিত। 


আদর্শ সিদ্ধ মভাত্মাদিগের চরিত্রান্ুশীলন ধর্ম-প্রাণ ব্যক্তি মাত্রেরই কর্তব্য! 
ইহাতে উপাসনাতত্ব অতি সরল ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে । কিরূপে ভক্তজীবন 
গঠিত হয় বা ধর্মপথে অগ্রসর হওয়া যায়, লুলিত্ত-হ্কুণ্ধীয্র তাহাই বিশেষ- 
ভাবে ব্যক্ত হইয়াছে । মূলা--১ম খণ্ড ১৯ 7 ২য় খণ্ড ১৭৯) ওয় খণ্ড ১৯3 
তিন থণ্ড একত্রে ৩৪০ ; ৪র্থ খণ্ড (যস্তস্থ ); ডাক্মাশুল সতন্ত্র। 
প্রাপ্তিস্থান-_ 

্রীবিহারীদাস বাবাজী, *্রীরাধারমণ বাগ, পোষ্ট নবদ্বীপ, 

জেলা নদীর | 
শ্রীযুগলকিশোর দত্ত, ৭০ নং কলুটো লা গ্রীট, কলিকাতা । 
প্রীবলাইঠাঁদ আঢ্য, সৌখীন ভাগার, ৪২।১ নং ই্রাণ্ড রোড, 
কলিকাতা 
_ভিঃ পিতে লইতে হইলে নবন্বীপের ঠিকানায় পত্র লিখিবেন। 





ওীউীশ্পিক্কাভন্কশ্য, 


অতি অল্লই অবশিষ্ট আছে, শ্রীমন্মহ প্রভুর অ্ীমুখোদৃগীর্ণ অমূল্য উপদেশ 
সমূছের সাঁর এই শিক্ষার্টকের এমন সুন্দর ও বিশুদ্ধ সংস্করণ দ্/ পর্য্যস্ত বাহির 
হয় নাই। নির্দিষ্ট সংখাক পুস্তক মজুত আছে, সত্বর গ্রহণ করুন। মুল্য 
ভক্তির গ্রাহকগণের পক্ষে ।* চার আনা ভিঃ পিঃ তে ।/৯ ছয় আনা মাত্র । 
ভক্তি কার্যালয়ে পাওয়া যায়! 





শ্ভমান ১৯ বর্ষের ভক্তির, প্রাহকন। 
স্ুর্ব্ধ গ্ুহরি অশুসক্েক্র মে সন্ষল ভাল 


ঁ 
ভাজ গাঞবার মূলা স্রাম 
] 


নু লিক্র-স্মা্খ এক এক বতুসবেল সুখ পুথি 


৫ 
বু ্বাশান তআাচ্ছে, আহা ১৩২৮ সালেক ৩০এ. 


*৯৯ 


ষ্া 


আম্মি পর্খ্যন্ত প্রতিন্বর্ষ ডাক্চঙ্মাশুজন সহ মোড 


বু তন 
১৬৩ এক ট্রানক্চা ভিন আন্নস্ পাইন । 


ৃ হগুক্মধনে ১৪ম্৭ হইন্তে ১০ম্৭ অর্্ সব্ম্ত অখঞ্জে, 


প্রাহকগশ সব্দস্ধ সংগ্রহ কুল | 


ভক্তি ক্কান্খ্যালম্ 
ঝোড়হাট “ভক্তি নিকেতন” 
পোঃ আন্দুল-মৌড়ী, 


টা 
বা ্রাপতিস্থান__ 





নু 


উপাসনা 


হিরন রী 


